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এ্তিভাগিক বন্তবাছ 


মনা 
কার্সিকাতা 


প্রকাশ 2 ১৯৬ 


বঙ্গানুবাদ £ গীতা মুখোপাধ্যায় 
সুকুমার গুপ্ত 


প্রকাশক 2 মান সান্যাল 

মনণীষা গ্রচ্ছালয় প্রাইভেট লিমিটেড 
5 হার ঘোষ 'স্ট্রট 
ক'লিকাতা-৭০০ 9০৬ 


মুদ্রুক £ ফেপ্ডশিপ (প্রিন্টার্স 
২৭-?জ, কলেজ স্ট্রীট 
কলিকাতা-৭৩ 


80 $ে 2 &$ 


হত 


রর 


সুঢীপতর 
প্রথম পারচ্ছেদ 
বিজ্ঞান হিপাণব ঞাতিহাপিক বজ্বাদ 


এতিহাসিক বস্তুবাদের অভ্যুদয় 

এতিহাসিক বস্তুবাদের বিষয়বস্তু *** 
সামাজিক (বিকাশের বিধানসমূহ ও তাদের বস্তুনিষ্ঠ চারন্র --* 
জনগণেক্স সচেতন ক্রিয়াকলাপ এবং ইতিহাসে তার 

ভূমিকা । স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তা 


ছিতাঁযর় পরিচ্ছেদ 
বৈষয়িক উত্পাদন সমাজ-জীবানর ভিত্তি 


সমাজ ও প্রকাতিঃ এই দুয়ের মধ্যে পারস্পারিক ক্রিয়া 
সমাজের উৎপাদকা শান্ত । উৎপাদিকা শান্তগুলির 
ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের স্থান 

উৎপাদন সম্পর্ক 

উৎপাদিকা শান্ত ও উৎপাদন সম্পকেরি বিকাশের 
ডায়়েলেকটিকন 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 


সামাজিক-আর্ধনতিক গঠন 
বিশ্ব ঞাতিহাদসিক প্রতিয়ার এঞকা ও বৈচিত্র 


সামাজিক অথণনোতক গঠনের ধারণা 
সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনেরু কাঠামো, 'ভাত্ব ও সৌধ 
এতহা'সিক প্রাক্রিয়ার. এক্য ও বৌঁচন্র্য 


১৯ 


২০ 


৭ 


৪৬ 
৬৮ 


৬৩ 


৭৬ 
৮০ 
৮৮ 


€$ 


(৪) 


চতুথ পরিচ্ছেদ 
শুণীগুলি ও শ্রণীসওগ্রাম 


শ্রেণীগহলির উৎপা্ভি ও সারমর্ম 
সামাঁজক কাঠামো ও তার পাঁরবর্তন কিভাবে হয় 
শ্রেণদস্বাথ€ ও শ্রেণসংগ্রাম £ শ্রেণীসংগ্রামের রূপ ও 


সংগঠন 
এ্রীতহাসিক প্রয়োজন এবং শ্রেণীগ্যালর বলোপ 


সাধনের পথ 


পণম পাঁরচ্ছেদ 


মানব €গান্ঠীর এতিহাপিক রাপসমুুহ £ 
টাই, অধিজাতি, জাতি 


প্রাক-শ্রেণী সমাজে মানব গোষ্ঠীর এাতহাসিক রুপ 
[হসাবে ক্যান ও ট্রাইব 

শ্রেণসগ্লির আবভাব এবং মানব সম্প্রদায়ের রূপগঠীলর 
বিকাশ । অধিজাতি। জাতি 

ধনতন্বের আমলে জাতীয় সম্পক' 

কাঁমউনিজম ও জাতিগুলির ভবিষ্যৎ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
পমানজর তাজাঁনাতিক সঞগঠর্ন 


সমাজের অ-রাজনৈ?তক ! গোম্ঠীগত ) সংগঠন থেকে 
সমাজের রাজনোতিক সংগঠনে উত্তরণ" 

রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ ও সমাজ জীবনে এর 

ভুমিকা 

সমাজতান্নিক সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন ৮০০ 
বর্তমান এ্রীতহা'সিক যুগ এবং সমাজের ধাজনোতিক 

সংগঠন ? 


৯১০১ 
৯9০১ 


১১০১ 


১৩২ 


১৪৪ 


৯৪৬ 


৯৫২ 
১৫৯ 


৯৬৩ 


১৭২ 
১৮১ 


১৮৮ 


5/& 


(&) 
সপ্তম পারচ্ছেদ 


সমাভ বিরব 
সামাজিক অরথথনোতিক কাঠামো পরিবত'নের বিধান 
1হসাবে সমাজ বিপ্লব ৯০০ ১৯৩ 
বিপ্লবের 'বাভিন্ন এতিহাসিক ধরন ৮** ২৪৩ 
[বিপ্লবের বিষয়গত পঁরিচ্ছিতি ও 'বিষয়গত উপাদান *** ২১০ 
সমসামায়ক 'বিদ্ব-বিপ্লব" প্রাক্তয়ার চারন্্ -*- ২১৮ 
অস্টম পাঁরচ্ছেদ 
সাসাভিক চেতনার কার্ার্সা ও বাপ 
মননগত সংস্কৃতিক ধারণা **- ২৩১ 
মনষ্তত্তব ও মতাদশ হি ২৩৪ 
সামাজিক চেতনার রূপসমূহ, তাদের সামাঁজক | 
ভূমিকা ও 'নার্দষ্ট বোশম্টা “২৪9 
সামাঁজক চেতনার আপোক্ষক স্বাধীনতা । এর রূপগহীলর 
যোগাযোগ ও পারস্পাসক প্রভাব ৮, ২৬ 
সামাজিক ও ব্যান্তগত চেতনা ৮৭ ২৭১ 
বতমান ষুগে ভাবধারার সংগ্রাম 2 ২৭৩ 
নবম পরিচ্ছেদ 
বিজ্ঞান, সমান্ষ-জীবান বিজ্ঞান সান ও ভ়ামিকা 
সমাজ-জীবনের একটি বিশেষ ব্যাপার হিসাবে বিজ্ঞানী "৮ ২৭৮ 
বিজ্ঞানের বিকাশের এতিহাসিক বিধান । প্রাকৃতিক ও 
সমাজ বিজ্ঞান ** ২৮৫ 


বৈজ্ঞানিক ও প্রধনুস্তীবদ্যাগত বিপ্লব এবং দুই বিশ্বব্যবস্থার 
মধ্য প্রতিযোগিতা | *** ২৯৬ 


(৬) 


দশম পারচ্ছেদ 
সমাজ ও ব্যক্তি 
ব্যাস্ত কি? ৮১, ৩০9৮ 
সমাজ, সামাজিক গোম্ঠী ও ব্যান্তর স্বার্থ ৮ ৩১২ 
যৌথ সংস্থা ও ব্যস্ত ৮" ৩১৮ 
একাদশ পারচ্ছেদ 


ইতিহাণপদ জনগণ ও ব্যক্তিত্র ভুমিকা 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যান্তর ভু'মকা সম্পকে ভাববাদন 


দুস্টিভপ্গি *** ৩২৮ 

ইতিহাসে জনগণের ভূমিকা সম্পকে বৈজ্ঞাীনক দণন্টভাঙ্গ "৩৩৫ 

ইতিহাসে ব্যান্তর ভূমিকা ১৮৩৪১ 

শঁমকশ্রেণী ও সমাজতান্ত্রক বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের 

এতিহাসিক ভূমিকা ২ ৩৪৭ 
হবাদশ পরিচ্ছেদ 


ইতিহা?স্গের অগ্রগাতি 


ইতিহাসের অগ্রগতির সারমমণ *০* ৩৫৫ 
ইতিহাসের অগ্নগাতর মানদণ্ড ২৮ ৩৬৩ 
শোষকশ্রেণী সম্বিত সম।জগীলিতে সমাজের অগ্রগাভির 

[বরোধমূলক চার ** ৩৬৭ 
সমাজতনম্ন্ের আমলে ইতিহাসের অগ্রগাতর পার্থক্যসূচক 

বৈশিষ্ট্যসমূহ ১০৩৭9 


সমসাময়িক বুজোয়া সমাজতত্তের ইতিহাসের অগ্রগাতির 
লগ্ন্যা ১০৩০৩ 


(৭) 


খট 
হ্জস্লাময়িক বুজোয়া ছর্শন ও 
আলা ভেতর সনাঙছেোোাভলা 
্রয়োদশ পারিচ্ছেদ 
সমদামঘ়িক বুা্ায়া দর্শন 
ধনতশ্ভ্রের সাধারণ সংকট এবং সমসামায়ক ভাববাদের 
1বশেষ বৈশিষ্ট্য 
ভাববাদশ “বজ্ঞানের দশ'ন” হিসাবে নয়া-পজিটিভিজম 
সমসাময়িক ইরর্যাশনালিজম ( অধযৌন্তকতাবাদ ), 


এক্সিস্টেনশিয়ালিজম ( আঁন্তত্ববাদ ) 
[বংশ শতাধ্দীতে ধমশয় দশ'ন, নয়া-্টামজ্ম 


চতুদশ পারচ্ছেদ 
সমসাময়িক বুজায়া সমাজতন্ত 
ইতিহাসের বুজোঁয়া দশ'ন 


সমসামায়ক বুজেয়া সমাজতত্তবগত তত্তৰ্সমূহ 
বুজোয়া অভিজ্ঞতাজানিত সমাজ তত্ব 


সিজাত্ত 


৩৮ 


৩৮৯১ 


৩৯১৯১ 
৪৯ 9 


৪৩৭ 
৪8৮ 
৪৫ 


প্রথম পারচ্ছেদ 


বিজ্ঞান হিসাবে পতিতা দিক বড়বাছ 


এ্রীতহাসিক বস্ত্ুবাদের 'নার্দন্ট বিষয়বস্তু হল মানব সমাজের বিকাশের 
সবচেয়ে সাধারণ বিধানগ্যাল । সাধারণ সমাজতত্তবগত একটা তত্ব হিসাবে, 
কমিউনজম-এব বৈজ্ঞানক এতিহাসিক 'ভাত্ত হিসাবে এই বিষয়বন্ঞ, 
আপোক্ষিকভাবে স্বাধীন । আবার সেই সঙ্গে ীতিহাসিক বস্তুবাদ মাকসবাদী- 


লোননবাদ দশ“নের এক আবিচ্ছ্দ্য অগ্গ । 


১. প্াতিহাসিক বপ্তবাদর আভুযদয় 

প্রাকমাক'সিবাদী বশ্তুবাদ ছিল অসঙ্গাতিপূর্ণ ও সীমাবচ্ধ ! এই বস্তুবাদ 
সামাজিক জীবন ও ইতিহাসের অধ্যয়নে দার্শনিক বন্তুব।দের নণতিগীলিকে 
প্রয়োগ করতে অক্ষম ছিল এবং এই ক্ষেত্রে ভাববাদী মতবাদে আস্ছন্ন ছিল। 

বৈজ্ঞানিক “চিন্তার ?বকাশে মাকসি ও এঞ্গেলস-এর মহান অবদান এই যে 
তাঁরা বন্তুবাদের অধনানামিতি সৌধকে সমাপ্ত করোছিলেন, তাকে সমাজের 
অনশীলনে বিস্তা'রত করে'ছলেন । তারই কল্যাণে বস্ত;বাদগ 'বিশব-দ-শ্টিভঙ্গি 
সবপ্রথম সামাগ্রক এবং পূ.রোপুরি সঙ্গতিপ- ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল | 

এতিহাসিক বস্ত,বাদের অভ্যুদয়ের জন্য কিছু সামাজক ও তত্তর্গত 
পৃঝশতেরি প্রয়োজন ছিল । প্রগতিশীল সামাজিক, রাজনোতিক ও 
দার্শনক চিন্তার যণক্কধূক্ত বিকাশই একে নিয়ে এসোছল। তবে সমাজ- 
জীবনের বধানগুলির আবিজ্কারের সম্ভাবনাকে উদঘাটিত করায় সামাজিক 
পরিস্ছিতিরও ভূমিকা ছিল। 

সামাজিক 'ববাশের দ্রুত লয়, ইংরেজ ও বিশেষ করে ফরাসী বুজো"য়া 
বিপ্লবের পরবত বৈচিত্রময় ঘটনাবলী, ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৪ সাল, শ্রেণী- 
[বিরোধ ও শ্রেণীসঞ্ঘষেরি চরম বৃম্ধি এীতিহাসিক দশ্যপটে শ্রামকশ্রেণশর 
আঁবির্ভব- সাধারণভাবে এইগুিই 'ছিল সেই সব পূব্শত" যা এঁতিহাসিক 
বস্তুবাদের আবভ।“বকে সুগম করেছিল । 


২ মাকঁদবাদ-লেনিনবাদী দশ“নের মৃলকথা 


যখন এঁতিহাসিক প্রগতি অত্যন্ত মন্থর 'ছিল, যেমন সামস্ততদ্লরের যুগে; 
তখন একটা সামাজিক রূপের জায়গায় আর একটা সামাজিক রূপের স্থান 
গ্রহণ বোঝার পক্ষে প্রগাতিশীল সামাজিক 'বকাশের কোনও বিশেষ 'বধান- 
সমূহ অনুভব করা কাঁঠন 1ছল । এই সব সময়ে আধবিদ্যক (70619017551081) 
মতামত সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সব বিরাট 
1বরাট ঘটনা ঘটল তা দেখিয়ে দিল যে সমাজ কোনও মতেই একটা একশীল 
বস্তু নয়, বরং একটা জীবন্ত সামাজিক দেহযণ্ত। তার পরিবতন হয় এবং 
?নজের আন্তত্ব ও বিকাশের ক্ষেত্রে সে কতকগুলি বস্তুনিষ্ঠ বিধান মেনে চলে, 
যা মানৃষের ইচ্ছা ও চেতনার উপর 'িনভ“রশীল নয় । 

হেগেল এই সিম্ধান্তেই পেশছেছিলেন-_যেমন তাঁর হাতহাসের দশ'নে। 
ভাববাদ ও অতান্দ্রয়বাদ সত্ত্বেও হেগেল বিশ্ব ইতিহাসকে তার বিকাশের 
অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের দৃন্টিভঞ্গগি থেকে বিচার করতে চেস্টা করেছিলেন । 
সামজক বকাশের 'বাধ-শাসিত চরিত্র সম্পকে" এবং সামাজিক জীবনে 
স্বাধীনতা ও প্রয়োজনেব আল্তঃ-সম্পক সম্বন্ধে তিনি চমৎকার অনুমান 
করেছিলেন । 

হংরেজ বজোকা অথনিতিবিদ উইলয়াম পেটি, আডাম মিথ ও 
1রকাডো্র অনি, সামাজিক বিকাশের বিধানসমূহ আবিষ্কারের ক্ষেন্ত 
প্রস্তুত বরোছিদেন ॥ তাঁরা যে শ্রমকে সম্পদের উৎস মনে করতেন এবং শ্রগের 
গুলোর তে তাঁর-তাদের অবর্দ।ন রেখোছিলেন তা এহ প্রন্ততাতর সহায়ক ছিল। 
মাকস খলোছিলেল নে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ আমাদের শ্রেণীগত্লর 
অর্থনীতির শব ঠাগো সম্বন্ধীয় বদ্যা যগয়োছিলেন, যদিও ভালা 
বজোঠ। সমাজেন 'তন উ প্রধান শ্রেণীর । ভূক্বাসঈ, বুঞোম়া ও সবহারা ) 
আক্ত্েম ভাল দখেোছলেন তাদের আয়ের বিভিন্ন উৎসের ( ভূমর 
খাজন।, মুন নও মার । মধ্যে অথাৎ বণ্ডনের ক্ষেত্রে, ভৎপাদন্র 
৬গকরণের শো নয়। তন তাপ মত সামাজক টিক্জার ধকাশে একট 
গুরুত্বপূর্ণ অগ্র-পদক্ষেপ 'ছল। 

রেস্টোরেশন ( পুনগ্প্রাতিষ্ঠা ) যুগের ফরাসী ইতিহাসাবদ অগাঞ্িন 
[থয়োর, ফ্রাঙ্কোয়া মিগনে ও ফাঙ্কোয়া গিজো (এবং এর আগে মহান 


বিজ্ঞান হিসাবে এতহাসিক বগ্ত-বাদ ৩ 


ফরাসী কাল্পনিক সমাজতত্ঘী সেম্ত সিমোন ) নতুন ধূগে 'বপ্পবের চালিকা 
শান্ত [হিসাবে শ্রেণ সংগ্রামের ভূমিকা সম্পকে" ষে আবিচ্কার করেছিলেন এতি- 
হাসিক বজ্তুবাদের পথ জ্ুগম করার দিক থেকে তার বিরাট গূরৃত্ব ছিল। 
প্রাক-মাক“সবাদী বস্তুবাদীদেরও এই প্রক্রিয়ায় অবদান আছে। সামাজিক 
ও এীতহাঁসক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখা সাধারণত ভাববাদণী 
অবস্থানের উপর প্রাতিষ্ঠিত ছিল, তা সত্বেও তাঁদের কেউ কেউ চমৎকার 
অন-মান করেছিলেন । উদাহরণ স্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসণ বন্তুবাদশ 
হেলভেতিউস সামাঁজক মতামত ও মানাবক নশীতিবোধ গঠন পরিবেশ ও 
পারিপাশ্বিণিকব তাংপযের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তান লিখেছিলেন খারাপ 
নাঁতবোধ খাবাপ পাঁরপাঁশ্বরকের ফল। এর থেকে তান এই সিদ্ধান্ত 
টেনেছিলেন যে খারাপ ম.লাবাধের পঞ্িবর্তন করতে হলে পারপাম্বিকের 
পাঁরবর্তন করতেই হবে । কিন্তু এ কাজ কিভাবে করতে হবে তার কোনও 
বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যা তান 'দতে পারেন নি। তাঁর মতে নতুন ও উন্নততর 
আইন-কাননের ভিতর দিয়েই সামাজিক পরিস্থিতির প্রবর্তন আদতে 
হবে, আর তার প্রবর্তন করতে পারেন কেবল 'আলোকসামান্য প্রাতভাধর 
কোনও শাসক । এখানে তান াববাদী অবস্থান আঁকড়ে আছেন । 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাফল্যও এঁতিহা'সক বস্তুবাদের জণ্মের উপর কিছু 
প্রভাব গবস্তার করেছিল । অল্টাদশ শতাব্দগর শেষভাগে ও উন'বংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে এমন এক সমাজতত্তব তোর করার জোরাল প্রচেষ্টা হয়োছল যা 
কড়াকাড়ভাবে একটা সাগাঁজক বিজ্ঞান হবে, বলাবদ্যা, পদাথশবদ্যা, রসায়ন 
ও ভীবাবজ্ঞ।নের শত প্রাকাতিক বিজ্ঞানের ধাঁগে হবে। এই গ্রয়াসগুলি 
ভুলপথে পরিগালিত ছিল এই দিক থেকে যে সমাজকে প্রকাতবাদী ।হসাবে 
(0810 3]15112711%) বিচার করা হয়েছিল, বিকাশের নিজস্ব শেষ অন্তানণহত 
[বিধানসহ একটা সামাঁজ সংগঠন হিসাবে সমাজেল দিনটি চারন্রকে 
[বিচার কবা হয়ান। 

মাকস ও এছেলস্ই প্রথম সমাজ লম্ব্্ধে একটি বেজ্ঞানক তত্ত্ব উপস্থিত 
করলেন । মালের ব্যাখায় দাশ্ঠনক বস্ত,বাদকে এবং বন্ত বাদ দিক থেকে 
সংশোধিত ডায়লেকটকসকে নিয়োগ করে এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবণ 
ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপে এগ্ালকে প্রয়োগ করে তাঁরা এতিহাসিক বস্তুবাদ 


৪ মাকসবাদ-লেনিনবাদ” দর্শনের মুলকথা 


সৃষ্টি করেছিলেন। এঁতিহাসিক বন্ঞুবাদ ও সাধারণ দার্শানক বন্তুবাদের মধ্যে 
অস্তাঁনণহত, আবিচ্ছ্দ্য সংযোগকে তুলে ধরে লেনিন 'লিখোছিলেন £ “মাক“স 
দাশনক বস্তুবাদকে গভীরে নিয়ে গিয়েছিলেন ও সম্পূর্ণরূপে বিকশিত 
করেছিলেন এবং প্রকাতি সম্বম্ধে জ্ঞানের ভিতর মানব সমাজ সদ্বন্ধে জ্ঞানকে 
অন্তভূন্ত করে তাকে প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর এীতিহাসিক বন্তুবাদ 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় এক বিবাট সাফল্য । ইতিহাস ও রাজনশীত, 
সম্বন্ধে মতামতের ক্ষেত্রে আগে যে সব বিশ্‌গ্খলা ও স্বেচ্ছাচার চলাছল তার 
পাঁরবতে উল্লেখযোগ্যভাবে অখণ্ড ও স্রসমঞ্জস এক বৈজ্ঞানক তত প্রবাতিতি 
হল, যা দেখিয়ে দিল 'কভাবে উৎপাদিকা শান্গির উন্নয়নের ফলে সমাজ- 
জশবনের এক বাবন্ছা থেকে আর একটি উচ্চতর বাবস্থা 'বিকাশত হয়ে 
ওঠে --:৮(১) 

হল্মৃলক বস্তুবাদ কর্তৃক আঁবক্কৃত সবচেধে সাধারণ 'বিধানগযঠীল সমাজে 
চাল; থাকে, কিন্তু এখানে সেগুলি একটা 'নাদ্ট পপ নেয়। আমরা যাঁদ 
মানব সমাজের 'বকাশের বিধানগঠাল জানতে ৮ই তাহলে দাশশনক বশ্তুবাদের 
সাধারণ নীতিসমূহ ও ডায়লেকটিকস-এর বিধানগুলি জানাই যথেষ্ট নয়, 
তাদের 'ক্লয়ার বশেষ রূপগুীলকেও অবশ্যহ জানতে হবে। বিরোধ- 
সংকূল (81716£01115110) কাঠামোষুন্ত পশাজেই কেবল বপরধতের 
একের ও সংগ্রামের বিধান শ্রেণীসংপ্রামের রুপ নেয়ে । আর নানাবিধ 
এাতহাপিক যুগে শ্রেণীসংগ্রাম কত না বিচিত্র রূপে, ধরনে ও ঝোঁকে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । 

সমাজে প্রযুত্ত হণ্ধমূলক পদ্ধাত এবং গ্রাতহাসিক বস্তুবাদের পদ্ধাত 
মূলত একই ধারণা । সমাজে প্রযযন্ত হলে ত্বম্থ্মূলক পদ্ধাতি সুন!দন্টি হয়ে 
ওঠে । তার মানে হল সাধারণ দাশশনক কোটাীবিভাগগহালি (০458015) 
ছাড়াও আমাদের নিছক সমাজতত্বগত কোডাবভাগও পেতে হবে, যেমন 
সামাজক-অর্থনোতিক গঠন, উৎপাঁদিকা শান্তগল ও উৎপাদন সম্পকগ্যাল, 
উৎপাদন পদ্ধতি, ভিত্তি ও সৌধ, সামাজিক শ্রেণগসমৃহ, জাতসমূহ ইত্যাদি । 
এই সমন্ভ সামাজিক সম্ভার ও সামাজিক-্এীতিহাসিক জ্ঞানের প্রধান প্রধান 
বিধানগুলির ও মানব সমাজের (বিকাশের বিধানসম:হের সার সংকলন করে। 


৯. ভি. আই, লোনন, কালেবেঁড ওয়ান স. ভল্যম ১৯, পাটা ২৪ 


বিজ্ঞান হিসাবে এীতহাসিক বজ্ঞুবাদ & 


১৮৪০-এর দশকে ইকনামক আ্যান্ড ফল লজফিক ম্যানুসক্রিপটস অব 
এইটিনফরমটফোর, দা হোলি ফ্যামাল, দা জামা ন ইডিওলাঁজ, এবং বিশেষত 


শপ সা পবা বাপ? শাশিশিশািপাশপা শি শিপশিগ শালী পপ 


আরও পারণত রূপে দা পার্ট অব অব ফিলজাফ এবং ম্যাঁনিফেস্টো অব দা 


সম ১০৭০ এপ 


কামউানিস্ট পার্টি প্রভাত, রচনায় মাকস ও এক্গেলস এতিহাসিক বস্তুবাদের 
মৌলিক প্রতিজ্ঞাগযীলকে সূন্রায়িত করেন। ইতিহাস ও সমাজবিকাশ সন্বদ্ধে 
এই নতুন মত গোড়ায় ছিল কেবল একটি প্রকল্প (1500910555 ) ও পদ্ধতি । 
“কজ্ত এ এন একটা প্রকষ্প ও পদ্ধাত ছিল যা সর্বপ্রথম ইতিহাস সম্বন্ধে 
একটা *রোপারি বৈজ্ঞানক দস্টিভঙ্গ সন্তবপ্র করেছিল । লোনিনের 
ভাষায় এলি সমাজতত্ভবকে একট। বিজ্ঞানে পাঁরিণত করেছিল; কারণ এগুলি 
সামাজক সম্পকের বিকাশে পৌনঃপান্য ও নিয়মানব্তিতা উদ্ভাবন সম্ভবপর 
করেছিল, বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থাগূলিকে সামান্যঈকয়ণ করে সামাজিক- 
অর্থনৈতিক গঠনের প্রান্নণা তুলে ধরেছিল, সাধারণ বঙ্গ যে সেগরীলকে একত্ 
দেয় আবান সেই সঙ্গে তাদের 'বিকাশের নিি্টি পরিস্থিতির দরুন সহজাত 
পার্থকাও থাকে তা স্পন্ট করে তুলেছিল । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর পণ্াশের দশকে মাকসি অতান্ত জাঁটিল সামাজিক-অর্থ- 
নোতক গঠন অথাৎ ধনতন্ত্র সম্বদ্ধ তাঁর মহৎ অনশীলন শুরু করেছিলেন । 
ক্যাঁপটাল গ্রন্থে তিনি এই গঠনটির উদ্ভব, গাঁত বিকাশকে দেখিয়েছিলেন । 
তান দেখিয়োছলেন এই ধনতন্বেব ভিতবে কিভাবে উৎপাদিকা শস্তি ও. 
উৎপাদন সম্প্ের মধো ও গবাভন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধো বিরোধেক উদ্ভব 
হয়, কিভাবে বৈষয়িক উৎপাদন সম্পকের ভিত্তিতে সেই অনুযায়ী একটা 
রাজনৈতিক সৌধ গড়ে ওঠে" কিভাবে বিভিন্ন ভাব, নীতিবোধ, গাহন্থ্য ও 
দৈনাশ্দন সম্পকেব উদ্ভদ হম স্াধ্পিটাল রচনার সঙ্গে সঙ্গে উঁতিহাসিক 
বং্স-বাদ একটি স্রপ্রমা'ণত বৈজ্ঞানিক সমাজতত্রগত তত্র হয়ে উঠল । 

মাকসি ও এঞ্গেলস তাঁদের তত্ত্বকে “সমাজতত্ত্্” আখ্যা দেনান, কারণ 
তখনকার 'দনে এই আখাটি বিল্ডিন্ন লাববাদী পাঁজটিভিস্ট চিস্তাধারায় 
বাবহৃত হত । সে সব চিন্তাধারার সঙ্গে সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত একটা বিজ্ঞানের 
কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস যে তত্তদ সৃষ্টি করলেন 
সেটাই হল বাজ্ঞবে একমান্র উল্লেখষোগা বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্তিক তত্ৰঃ 
কারণ এই-ই কেবল সামাজিক বিকাশের বান্ঞব [িধানগুলি ও চালিকা 








৬ মাক“সবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মৃলকথা 


শান্তগীল সম্বন্ধে জ্ঞান যোগাল। “ঠিক যেমন ডারউইন প্রাণী.ও উদ্ভিদ 
প্রজাতি (50০0158) অসম্পকিতি ও আকস্মিক, “ভগবানের দ্বারা সপ্ট' ও 
অপাঁরবর্তনীয় এই ধারণার অবসান ঘটালেন এবং 'বিভন্ন প্রজাতির 
পরিবতর্নীয়তা ও পরম্পরা প্রমাণ করে জীবাঁব্দ্যাকে সর্বপ্রথম পুরোপুরি 
বৈজ্ঞাঁনক ভিত্তিতে প্রাঁতত্জা করলেন, তেমান মার্স এ ধারণার অবসান 
ঘটালেন যে সমাজ কঙকগুীল ব্যান্তবিশেষের যান্ত্রিক সমান্ট যাতে কর্তৃপক্ষের 
ইচ্ছায় ( অথবা ইচ্ছা করলে এও বলতে পারেন যে সমাজের বা সরকারের 
ইচ্ছায় ) খুশিমত নানারকম অদলবদল চলে এবং ঘা কার্কারণাঁবহীনভাবে 
উদ্ভুত হয় ও পারবাতত হয় । আর 'নাঁ্ট উৎপাদন সম্পর্কের মোট যোগফল 
[হসাবে অর্থনোতিক গঠনের ধারণাকে প্র।তাম্ঠত করে, এহপকম গঠনগলির 
বিশ যে প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটা প্রাকুয়া-এ সত্যকে প্রমাণ করে 
মাকসই সব্প্রথম সমাজতভ্কে একটা বেজ্ঞানিক 1ভাত্তিতে প্রাতিষ্ঠিত 
করলেন ।” (৯) 
২. ঞতিহাগিক বস্তরবাদর বিষয় বস্তু 


মানব সমাজ সারমর্ম ও কাঠামোর দিক থেকে বস্তুর আক্তিত্বের সবচেয়ে 
জাঁটল রূপ ॥ এটি প্রকাতির একটা 'নার্দ্ট ও গণগতভাবে অনন্য অংশ, কিছু 
1কছ অর্থে প্রকীতির বাকি অংশের বিরুদ্ধে । সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যেকার 
পারস্পারক সম্পকের এই ব্যাখ্যা এতিহাসিক বজস্ঞুবাদকে ভাববাদ ও 
আধাবদ্যক বচ্তুবাদ উভয় থেকেই মৌলিকভাবে প.থক করে তোলে । ভাববাদ 
আঁধকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ ও প্রকীতকে পাল্ট।পাল্টি দাড় করায় এবং আধিবদ্যক 
বন্ভুবাদ এ দুইয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্যকে স্বীকার করে না। 

অষ্টাদশ শতান্দীর ইতালির দার্শীনক 'গিরোভ।ন ভিকা ।লখোছলেন 
সমাজের ইতিহাস প্রকাতির হতহাস থেকে এই "দক 'দয়ে পৃথক যে তা 
মানুষের দ্বারা এবং কেবল মানুষের দ্বারাই তৈরি হয়, প্রকৃতিতে কিন্তু অন্ধ, 
নৈব্পন্তক ও স্বতঃস্ফূর্ত শান্তসমূহের ফলে ঘটনা ও প্রক্রিয়া্ীল আপনা 
থেকেই ঘটে। সমাজ যে মন ও ইচ্ছাশান্তসম্পন্ন মানুষদের ক্রিয়াক্ষে্র | 
যে মানুষেরা আবার নিজেদের সামনে কিছু লক্ষ্য চ্থির করে এবং তা পূরণের 


১। ভি, আই, লেমিন, কালেন্টেড ওয়াস, ভল্গহাম ১, প্ঠা ৯৪২ । 


বিজ্ঞান হিসাবে এরীতহাসিক বজ্ঞুবাদ ৭ 


জন্য সংগ্রাম করে--এই কথাটা অতীত কালে এবং আমাদের কালেও প্রায়ই 
সেই সব সমাজতত্ৰবিদ ও ইাতিহাসাঁবদ যারা সামাজিক প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলীর 
মৌলিক কারণ ও সারমর্ম বোঝার চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে একটা মন্ত বাধা 
হয়ে দাঁড়য়েছে। তাদের মধ্যে কিছ? সামাঁজক ও এতিহাসিক ঘটনাবলণর 
নাস্ট চরিত্রকে অনপেক্ষ করে তুলে আধিবিদ্যকভাবে প্রাকাতিক বিজ্ঞ'ন- 
গুলির বিরুদ্ধে এীতিহাসক বিজ্ঞানগীলকে দাড় করায় । (প্রাকতিক বিজ্ঞান- 
গুলির কাজ পৌনঃপনানিক ঘটনা ও প্রক্রিয়াগগীলর অনুশীলন, আর এঁততহাস্ক 
বিজ্ঞান তথাকথিতভাবে কেবল ব্যন্তি ও অনন্য নিয়ে কারবার করে ।) যেমন 
উনবিংশ শতাম্দীতে জামাীনর একটি নয়া-কাণ্টপন্থণ চিন্তাধারার লোকেরা 
( এইচ. রকেট” ডাব্লিউ, ভিশ্ডেলবান্ড ) বিশ্বাস করতেন যে জ্ঞানের দু রকম 
এমনকি দূৃটি পরস্পর-বিরোধী পদ্ধাতি অবশ্যই থাকা দরকার £ একটি হল 
তথাকথিত আইনের দ্বারা পাঁরমাপ করার /501700101110) অথবা সামানান- 
করণের পদ্ধাতি- প্রাকৃতিক 'বজ্ঞানগহাল যার প্রয়োগ করে, অন্য'ট ভাবের 
প্রতীক 'দিয়ে (5০8-491)1০) পাঁরমাপের অথাৎ 'বাশষ্টকরণের (1141৩- 
0018115178) পদ্ধাতি (কেবল পৃথক পৃথক ও অনন্য ঘটনাগ লি নিয়ে কারবার ) 
--যা এতিহাসিক 'বিজ্ঞানগলি কতৃকি বাবহৃত হয় । 

1কন্তু প্রাকীতিক বজ্ঞানগ্দীলকে আধাবদ)কভাবে সমাজের 'বিজ্ঞানগীলর 
[বিপরাঁতে দাড় করানটা কম্টকাঁপ্পত ও ন্যায্য তাবিহশন ৷ দহ1ট ঘটনা একেবারে 
একরকম সমাজের ইতিহাসেও যেমন প্রকৃতিতেও তার চাইতে বেশি পাওয়ার 
সন্তাবনা নেই (যেমন একই প্রজাতির দ-ট প্রাণী বা একই গাছের দুটি 
পাতাও একেবারে একরকম নয় )। অপরাদকে সমাজে ও ইতিহাসে 'নাদণ্ট 
ও বিশেষ ছাড়াও সাধারণও আছে, যা এতিহাসিক বিকাশের একই গ্তরে 
অবাস্থিত বাভল্ল দেশ ও জাতির অর্থনীতিতে, সামাজিক সম্পকে রাজনোতি ₹ 
ও আঁত্মক জীবনে আত্মপ্রকাশ করে। এই সমস্ত সাধারণ বৈশিষ্টাগতীলকে 
থখজে বের করেই আমরা সামাঁজক জীবনের বিধানগলিকে আবিদ্কার করতে 
সক্ষম হই । 

একথা মনে করা যেতে পায়ে যে সামাঁজক ঘটনাবলশ ও প্রাকরয়াগল 
ঘেহেতু মানুষের নিজের ক্রিয়াকলাপের ফল, সেগ্ীলকে বোঝা ততটা কঠিন 
নম্ন বতটা কঠিন প্রকৃতির ঘটনাবলীকে বোঝা । আর তা ছাড়া মান্‌ষও 


৮ মাক্সবাদী-লেনিনবাদশী দশ“নের মলকথা 


সমাজের পক্ষে প্রকৃতির বিশাল বিশাল শান্ত, যেগুলি মানুষের প্রতি বৈর- 
ভাবাপন্ব, তাদের পদানত করার চেয়ে সামাক্গিক সম্পক্গহীলর উপর ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই সহঙতর হওয়া উচিত। কিন্তু মানব-ইতিহাস ও বিজ্ঞানের 
ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে এ চিন্ত সঠিক নয় । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাধের মধ্যে প্রাকীতক বিজ্ঞানগ্লি অনেকটা 
এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সমাজের সাধারণ বিজ্ঞান তখন ও ভ্রুণ অবস্থায় 
ছিল । প্রকৃতির বিধান ও শান্তগ্ী্কে মানবসমাজ ধাপে ধাপে জানাছল 
ও আয়ত্তে আনাছিল। ক্তু মানবসমাজের প্রকৃত চর ও তার 'বিধান- 
গুলিকে আঁবজ্কার করা ঢের বেশি কঠিন কাজ বলে দেখা গেল । সামাজিক 
[বিধান ও প্রক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ জানা ও আয়ত্তে আনা আবার আরও 
কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হল । সামাজিক বিজ্ঞান স্‌ষ্টি করা এলং সমাজজ্ীবনের 
বপ্লবী পারবত'ন আনার বাঞ্তব কাজে তা প্রয়োগ করার 'ভিতর 'দয়েই কেবল 
এই সব সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দিল 

মানবসমাজ, সামাজিক ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়া নানাবিধ বিজ্ঞানের ছারা 
অনঃশীলিত হয়। রাজনোতিক অর্থনীতি অর্থনোতিক ও উৎপাদন সম্পর্ক, 
বৈষায়ক জিনিসপন্রের উৎপাদন পদ্ধাতির অভ্যুদয় ও বকাশের বিধান নিয়ে 
তদন্ত করে। আইনগত 'বজ্ঞানগণাল 'বাভন্ন রকম রাজনোতিক ও 'বিচার- 
[বিষয়ক প্রাতষ্ঠানের অর্থাৎ রাষ্ট্রের ও আইন সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও 
বিকাশ এবং সেগ্ঠালর কাদ্রকর্ম নিয়ে অনহশণীলন করে । নন্দনতত্্ৰ ও কলা 
সমালোচনা, কলার অভ্যুদয় ও বিকাশ, বাস্তবের সঙ্গে কলার সম্পর্ক, শোজ্পক 
সৃজনশীলতার পদ্ধাতগ্ঁল নিয়ে অধ্যয়ন করে। নরতিশাস্ত্র মানুষের মধ্যে 
নৈতিক সম্পকে ক্ষেত্র নিয়ে অনশটিলন করে । কাজেই 'বাভন্ন বিজ্ঞান 
যাঁদও মানবসমাজ নিয়ে অনশীলন করে তবু তার প্রত্যেকটি সামাজিক 
জীবনের কেবল এক-একটি 'দক, কোনও এক বা অপর ধরনের সামাজিক 
সম্পর্ক বা ঘটনাবলী (অথনোতিক, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত) নিয়ে অনঃশগলন 
করে। 

এীতহাসিক বশ্তুবাদ সামাজিক জীবনের পৃথক পৃথক ?দিক নিয়ে কারবার 
করে না, করে তার বিধানসমনহ ও তার ক্রিয়াকলাপের ও বিকাশের 


শশা পালা শা শপ শা এক স্পোপশ্দ সপ স্পা স্ড 
৯ 


চালিকা শান্তগুলি নিয়ে, সামাজিক জগবনের সমন্ভত দিক ও 


বিজ্ঞান হিসাবে এতিছা'সিক বস্ভুবাদ ২ 
সম্পকর্গলির অক্বীনহত সংযোগ ও বিরোধসমূহসহ ভাকে 


পর পা সব ররর 8৫0505০৮4 


একটা অখণ্ড সমগ্র ভাবে নিয়ে। বিশেষ বিভাগীয় বিজ্ঞানগুলি 


পেপসি | শিপ পিস 


যা করে সেভাবে না করে, এতিহাসিক বঙ্তুবাদ সবাগ্রে ও সর্বপ্রধান হিসাবে 
সমাজ? বকাশের সবচেয়ে সাধারণ বিধানগ:ি [ন্ষ। সামাজিক- 





শা ৬ চপ চন পপ 
সিল শপথ ২ ৬ দাস সপ এস শীপিলিসসীপী বি এল 


আস্ত ও বিকাশের চাঁলকা- 


শি স্পপপগ্ ৩ শিক পাটি শা 


অথনোতিক গঠন বা -লির অভয়, 
শন্ধিগি নিয়ে অনুশখলন করে। 

সাধারণ সমাজতত্ত্রগত বিধানগ্ল, যেগুলি সন্ত এীতহাসিক য:গেই 
প্রযোজা, সেগুলি প্রত্যেকাঁট সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনে, প্রত্যেকাঁট যুগে 
একটা 'নাঁদর্টভাবে ক্রিয়া করে । কাজেই সাধারণ সমাজতত্বগত বিধানগলর 
চারত্র ও সারমর্ম সম্পকে যাদ আমরা সঠিক ধারণা পেত চাই, তাহলে 
আমাদের বাভল্ন এীতিহাঁসিক যগে, বাভি্ন গঠনে (বথা- সামস্ততম্ম, ধনতম্র 
বা সমাঞ্জতদ্ত্রের আমলে : তাদের 'নার্দস্ট ক্রিয়াকলাপ অনহশঈলন করতে 
হবে। কাজেই “সাধারণ সমাজতত্ৰগত বিধানসধূহের” ধারণার মধো 
আছে অস্তার্নীহত সংযোগ ও সম্পক যা খতিহাসিকভাবে 'নিধারিত 
সামা্জক-অর্থনৈতিক গঠনগলির সবচেয়ে সাধারণ বিধানসমূহের চা'রিান্্ুক 
বৈশিষ্ট) । 

এতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের মত বিজ্ঞানগলি থেকেও স্বতন্ত। 
এতিহাঁসিক বিজ্ঞান মানে তা দিনপঞীগত পরম্পরায় বিভিন্ন দেশের ও 
জাতির এবং ঘটনাবলীর অনুশীলন করবে । এতহাসিক বিজ্ঞান ঘটনাধ 
গাঁতিকে সাধারণ তন্জগত 'নারখে বা িমূর্তভাবে বিচার করতে পারবে না, 
তাকে প্রতোক দেশের নিদিস্টি পারস্থিতি ও প্রকৃত জনগণের ক্রিয়াকলাপ 
এবং আক্স্মিকতার প্রভাব, যা এীতহাতিক ঘটনাবলীতে কখনও কখনও দারুণ 
ভুমিকা নেয় সে গবকে বিবেচনা করে নির্দিষ্ট এঁতিহাসিক রূপে বিচার 
করতে হবে। 

অপর পক্ষে এীতহাসক বস্ঞুবাদ একটা সাধারণ তত্্গত, পণ্ধাতীবিদ্যা- 


ঘটিত 'বিজ্ঞান। এ কোনও বিশেষ জাতি বা বশেষ দেশ নিয়ে অনুশশলন 





করে না, অনুশীলন করে সমগ্র মানবসমাজকে তার বিকাশের সবচেয়ে 
সাধারণ বিধানগুলির দ্‌স্টিভাঙ্গ থেকে বিচার করে। 
সাধারণভাবে মাক্সবাদ দর্শনের মতই এঁতিহাসিক বচ্ভুবাদ তত ও 


১০ মার্কসবাদী-লেনিনবাদ" দর্শনের মলকথা 


পদ্ধাঁত উভয়কেই একক্রে গ্রাথত করে। সামাঁজক বিজ্ঞানের মৌলিক ও 
পদ্ধাত '[বিজ্ঞানঘাঁটিত (601550101981081) প্রশ্নের অথাৎ সামাজিক সত্তা ও 
সামাজিক চেতনার মধ্যেকার সমপকেরর প্রশ্নের ছম্হছমূলক বন্ডুবাদী সমাধান 
দেয় এতিহাসিক বন্তবাদ। এ আমাদের স্মাজের সবচেয়ে সাধারণ 
[বধান ও চালিকা-শা্তগুঁলর কথা বলে, কাজেই এ এক বৈজ্ঞানিক সাধারণ 
সমাজতত্বগত তত্তদর । এই কারণেই এীতহাসিক বদ্তঃবাদ একই সঙ্গে সামাজিক 
জশবনের ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াগুলিকে অধ্যয়ন করার কারকর পদ্ধাত এবং 
[বপ্রবণ ক্রিয়ারও পদ্ধাতি। একমান্র এর সাহায্যেই ইতিহাসাবদ, অর্থনীতি- 
বিদ, আইন ও কলার ছাত্ররা সামাঁজক ঘটনাবলণর জনতার 'ভিতর পথ 
খখজে বের করতে পারে । নিদিষ্ট এাতিহাঁসক পারাচ্থিতির বিশ্লেষণ ও 
উপলাধ্ধর জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ও মাকণসবাদী-লোননবাদ পাটিগুলির 
রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে এীতিহাসিক বগ্তুবাদ পথপ্রদশক সৃত্রের কাজ 
করে। 

ইতিহাস খন তখব্র মোড় বদলায় এবং ষখন ঘটনাবলীর এবং শ্রেণী ও 
পার্টিগুলির ব্যবহারের (বিশেষত সুশ.ত্খল ও বচ্ভনষ্ঠ 1বশ্লেষণের প্রয়োজন হয় 
তখন সেই বেগবান সামাঞ্রক বিকাশের, সেই দ্রুত পরিবতনের পটভূমিকায় 
এতিহাসিক বজ্ঞুবাদ .বশেষ পদ্ধাত গবজ্ঞানগত গুরুত্ব অঞ্জন করে। 

শ্রামক শ্রেণীর সংগ্রামের রণনশীতি ও রণকৌশল, সমাজতান্িক বিপ্লব ও 
জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের বিধানসমূহ ও পাঁরচালক শঙ্তিগীলকে এবং সমগ্র- 
ভাবে বিশ্ববিপ্লব প্রকিয়াকে অধ্যয়ন করে বেজ্ঞানিক কামিউানজম । 
একাজে এতিহা'সক বস্ত,বাদই তার প্রধান ভরসাগ্ছল। সমাজতন্ত্র ও 
কমিউনিজম 'নিমা“ণের পটডুমিকায় বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমকে মানব সংস্কৃতির 
সহ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, ধঞ্ধা ভাষা, ব্যাকরণ ইতাদ সহ সমাজতান্ত্রিক 
সমাজের 1বকাশের সামাজক ও রাজনোতিক দিকগুলও অনুশীলন করতে 
হয়, তাতেও এতিহািক বগ্ত-বাদই প্রধান সহায়ক । 

নাদন্ট সামাজিক গবেগণার ক্ষেত্রেও এঁতিহা£সিক বল্তুবাদ অত্যন্ত 
প্রাসাঞ্খিক। অঙ্কশাস্ত্রস্মত পদ্ধাত প্রয়োগের ক্ষেত্রে অথবা জনমত গ্রহণ, 
সাক্ষাংকার প্রশ্নাবলী প্রেরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নাকসবাদের সাধারণ 
সমাজতত্রগত তত্ব ও তার পদ্ধাতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অত্যন্ত প্রয়োজন । 


[বজ্ঞান হিসাবে এ্রীতহা1সিক বস্ত-বাদ " ৯৯. 


সমাজের সাধারণ তত্ডগত বিজ্ঞান হিসাবে মাক সবাদী সমাজতত্বৰ আবার 
তার বিকাশের জন্য নিভ'র করে নিরদিন্ট সমাজতত্তবগত গবেষণার উপর, সমাজ 
জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সংখ্যাতত্ৰগত ও অপরাপর বহু আভজ্ঞতাপ্রসূত 
উপাত্তের (৫819) ব্যাপক ব্যবহারের উপর । নির্দিষ্ট সমাজতত্গত গবেষণা 
বাভন্ন ধরনের ও বান্তব জীবনের পরিবেশে সমাজতত্বগত বিধানগুির ক্রিয়ার 
প্রণালী উদ্ঘাটন করে। 

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত রচনাগ:লিতে সামাজক প্রক্িয়াগুলির 
নাদণ্ট অনুশশলনে সাধারণ সমাজতত্দগত পদ্ধতির প্রয়োগের অতুজ্জবল 
দুস্টান্ত আছে । যে সব মাক“সবাদীরা জবনের দ্রুত বিকাশের ছারা উপস্থাপিত 

নতুন ও অপ্রত্যাশিত জিনিসগৃঁল দেখতে অপারগ হতেন তাঁদের সঙ্গে 'বিতকে 

লোনন প্রায়ই গ্যেটেল ফাউস্ট থেকে এই কথাগুঁলর উদ্ধৃত 1দতেন £ “বধ, 
তত্তৰ ধূসর ( পন্তকেশ ), ), কিন্ত জীবনের শা*্বত বৃক্ষ সবুজ ।” জাবন অথাৎ 
পৃথিবীতে ও ইতিহাসে আগলে যা ঘটে তা সবর্দা সবচেয়ে অগ্রসর সামাজিক 
তত্তের চেয়েও সমহ্ধ । আমাদের এই ঝঞ্জামীথত ও গতিশীল গে এই একটা 
বিষয়ে আমাদের 1বশেষ চেতন থাকা প্রয়োজন । 

এতিহাসিক বন্তংবাদ ঘটনার গাতপথথ সম্পকে” এক বস্তহানষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 
পৃথপ্রদশশক যোগায় ; ঘটনাবলগকে বুঝতে, বৈজ্ঞানিকভাবে পাভাস দিতে 
এবং সমাজাবকাশের সম্ভাবনা ও প্রথণতাগুলিকে দেখতে আমাদের সক্ষম করে 
এবং তার ভিতর 'দিয়ে 'বিপ্লবা ক্রিয়ার তত্তবগত 'ভাত্ত যোগায় ! 

৩. দামাজিক বিকাশত্র বিধানপমুহ ও ভাদ্র 

বন্ত-নির্ঠ ছারিতর 


একশ বছরেরও আগে এ কনট্রীবিউশন টু দা কিটিক অব 
পাঁিটিকাল ইকনমি বইয়ের ভূমিকায় মাস এ্ীতহাসক বন্তুবাদের 
মৌলিক প্রতিজ্ঞা ও নাঁতগলি সম্বন্ধে তাঁর চিরায়ত সত নধারণ 
করেছিলেন £ “মানুষের জীবনের সামাজিক উৎপাদনে তারা নির্দিষ্ট সম্পকের 
মধ্যে প্রবেশ করে যেগ্‌লি অপাঁরহাধ ও তাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ছ, এগঢাল 
উৎপাদন সম্পর্ক, যা তাদের বৈষয়িক উৎপা'দকা শাল্তর বিকাশের একটা 
নির্দিষ্ট গ্ভর অনুযায়ী হয় । এই সব উৎপাদন সম্পকের মোট যোগফলই হল 





৯২ মাকসবাদশ-লোননবাদণ দর্শনের মূলকথা 


সমাজের অনৈতিক কাঠামো ও প্রকৃত ভিত্তি, যার উপর গড়ে ওঠে একটা 
আইনগত ও রাজনৈতিক সৌধ এবং যার সঙ্গে সঙ্গাঁতি রেখে তৈরি হয় 
সামাজিক চেতনার 'নার্্ট রূপগুলি । বৈষাঁয়ক জীবনের উৎপাদন পদ্ধাত 
সাধারণভাবে সামাজিক” রাজনোতিক এবং মননগত জশবন প্রাক্রয়াকে 
প্রভাবিত করে। মানুষের চেতনা তাদের সত্তাকে নিধাশরত করে না, বরং 
উল্টো, তাদের সামাজিক সত্তাই তাদের চেতনাকে নিধাঁরত করে। 
বিকাশের একাঁটি বিশেষ স্তরে সমাজের বৈষাঁয়ক উৎপা'দকা শাস্তগুির 
তৎকালীন উৎপাদন সম্পকেরি সঙ্গো সঞ্ঘষ হয় অথবা এই একই কথার 
আইনগত প্রকাশমত সেই সম্পার্তসম্পকগদালর সঙ্গে (সঞ্ঘষ" হয়) যার মধ্যে 
তারা এতদিন ধরে কাজ করছিল । এই সম্পকর্গলি উৎপাদিকা শাস্তগুলির 
বিকাশের রুপের জায়গায় তার শৃঙ্খলে পাঁরণত হয় । তারপরই শুরু হয় 
সামাঁজক বিপ্লবের একটা যুগ । অর্থনৈতিক 'ভাঁত্তর পাঁরবত“নের পর সমগ্র 
বিপুল সৌধটি কমবেশি দ্রুত রূপান্তারত হয়ে যায়। এই সব রূপান্তরকে 
বিচার করার সময়ে উৎপাদনের অর্থনোতিক পাঁরাস্থিতির বৈষয়িক রূপান্তর 
_া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই সংক্ষভাবে নিধারণ করা যায়-_তার সঙ্গে 
আইনগত, রাজনৌতিক, ধর্মগত, নাম্দনিক অথবা দাশশনক, সংক্ষেপে সেইসব 
মতাদশ গত রুপগদাীল, যার 1ভত্র দিয়ে মানুষ এই সম্ঘষ" সম্পকে" সচেতন হয় 
এবং লড়াই ক'রে নিষ্পান্ত করে- সেগুলিকে তফাত করে দেখা উচিত । 
ঠিক যেমন একজন ব্যন্ত নিজের সম্পকে" কি ভাবে, তার ভাতে তাকে 
বিচার করা যায় না, তেমন রূপান্তরের এই কম একটা প্থাণ্রকে তার 
নিজের চেতনা দিয়ে আমরা বিচার করতে পা?রনে . এই চেতনাকে বরং 
বৈষয়িক জাঁবনের বিবোধগূলি ধিরে স।মাজিক উৎপাদকা শস্তিগুলির ও 
উৎপাদন সম্পকর্গযীলর ভিতরকার তৎকালখন বিরোধ "দিয়ে ব্যাখ্যা করতে 
হবে। কোনও সমাজব্যবস্থার মধ্য যে সব উৎপাদক শন্তগ-লির বিকাশের 
সুযোগ আছে সেগ্দলি বিকশিত হয়ে যাবার আগে (সে বাবস্থা.) ধ্বংস হয় 
নাঃ আর নতুন, উচ্চতর উৎপাদন সম্পক“ কখনও দেখা দেয় না যতক্ষণ না 
পদ্রানো সমাজেরই গভে সেগুলির অস্তিত্বের বৈষয়িক পরিচ্ছিতি পরিণত হয়ে 
ওঠে। কাজেই মানবজাতি নিজের সামনে এমন সব কর্তব্যই উপস্থিত করে 
যার সে সমাধান করতে পারে; কারণ ভাল করে খটয়ে দেখলে সব সময়ে 


বিজ্ঞান হসাবে এতিহাসিক বন্তুবাদ ১৩ 


দেখা যায় যে কর্তব্যগুলি কেবল তখনই দেখা দেয় যখন সেগুলর সমাধানের 
জন্য বৈষয়িক পরিচ্ছিতি ইতিমধ্যেই বিরাজমান বা অন্তত তার গঠনের প্রক্রিয়া 
শুরু হয়ে গিয়েছে ।”(১) 

মাকপবাদ সামাজিক তত্বের মূল প্রাতজ্ঞা ও নাতগুণলর এই সৃত্লায়ন 
তার দ;ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে £ প্রথমটি হল ইতিহাসের 
বস্তুবাদী দৃন্টিভঙ্গির বাধ-শাসত প্রাক্িয়া হিসাবে সুসঙ্গত প্রয়োগ, যা চড়ান্ত 
[বিচারে উৎপাদন পদ্ধাতগুলির বিকাশ ছারা নিধারত, আর 'ছিতীয়াট হল 
কঠোর এতিহাঁসবীকরণতত্ত (0150130570)5 সমাজকে এমন একটা ছু 
হিসাবে বিবেচনা করা যা ক্রমাগত বিকশিত হচ্ছে। 

আমরা আগে উল্লেখ করছি যে মাক্সবার্দের আবভাবের আগেও 
সমাজতা তক টিন্তা বিশেষ করে প্রাকীতিক বিজ্ঞানগবীলর অগ্রগাতর প্রভাবে 
সামাজিক জীবনকে, সমাজের ইতিহাসকে একটা বিধি-শাস্ত প্রক্রিয়া 
হিসাবে বুঝতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে যান্তিকঃ অথবা প্রকৃতিতে 
যেমন ঘটে তেমান শারীরিক অথবা জীবতাত্তিবক বিধানগুলির মত করেই 
সাধারণত সামাজিব ঠবধানগুলির বিচার করা হত। কাজেই সামাজিক 
জখবন, য। মন ও ইচ্থাশাস্তসম্পন্ন মান:ষের দ্বারা স.ষ্ট, তার 'নার্দস্ট চারন্রগত 
বোশন্ট্গুণলি অবহেলিত হয়েছিল । 

মাকস ও এঞ্গেলস-এর মহান অবদান হল সামাজক জীবনে, সমাজের 
ইতিহাসে কেবল তাই উদঘাটন করা ণয় যা সামাজিক বিধানগহলকে 
প্রকতির বিধানগহলর সর্জো সম্পাঁক্তি করেঃ সেই সঙ্গে এটাও দেখান যে 
সামাজক-এ?তহা'সক 'বিধানগুলি প্রকীতির বিধানগ্লি থেকে মৌলিকভাবে 
পৃথক । সামাজক বিকাশকে তাঁরা ষে একটি প্রাকৃতিক এঁতিহাসিক 
প্রাক্রয়া বলে বর্ণনা করেছেন তার ভিতর দিয়েই একথা প্রকাশিত হয় । 

প্রাকৃতিক এীতহািক প্রক্রিয়া এমন এক প্রক্রিয়া যা প্রাকীতিক 
প্রাক্য়াগলির মতই প্রয়োজনীয় ও বিষয়গত এবং ততটাই 'বিধান-শাসিত। 
এ এমন একটা প্রক্রিয়া ঘা শুধু বে মানুষের ইচ্ছা ও চেতনার উপর অ-নভর- 
শীল তাই নয় বরং আসলে সেই ইচ্ছা ও চেতনাকেই নিধাঁরিত করে। 
আবার সেই সঙ্গে প্রাকাতিৎ-এতিহাসিক প্রক্রিয়া জনগণের নিজেদের 
১. ৃ কে, মাক'স ও এফ, এঙ্গেলস, সিলেরেঁড ওয়াকস, ভলযম ১, পঞ্টো ৫০৩০৪ । 


১৪ মাক“নবাদী-লেনিনবাদ দর্শনের মূজকথা 


ক্রিয়ারই ফল; সে দিক 'থেকে তা প্রকাতির প্রক্রিয়াগৃলির মত নয় । প্রথম 
নজরে এই প্রতিজ্ঞাঁটর মধ্যে য্যাস্তর 'দিক থেকে একটা বিরোধ আছে বলে 
মনে হয়। সামাজিক জীবন ও এতহাসিক প্রক্রিয়া হল চেতনা, ইচ্ছা ও 
বাসনাসম্পন্ন এবং নিজেদের সামনে কতকগুলি কর্তব্য ও লক্ষ্যসম্পন্ন 
জনগণের সৃষ্টি--এই তথ্যের সঙ্গে ইতিহাস কতকগ্াল প্রয়োজনীয়। বিষয়গত 
[বিধান মেনে চলে যেগুলি মানুষের ইচ্ছা ও চেতনার উপর নিভরশীল নয়-_ 
এই তথ্যকে আমরা মেলাব ক করে ? 

এই িবরোধের মীমাংসা হতে পারে যাঁদ আমরা মনে রাখি যে জনগণ 
(বিশেষত বড় বড় জনগোম্ঠী-'জাতি, শ্রেণী, পাটি" প্রভৃতি ) তাদের লক্ষ্য 
অন:সরণ করতে গিয়ে কতকগীল ভাব ও বাসনা দ্বারা পাঁরচালিত হচ্ছে, 
আবার সেই সঙ্গে সব্দাই এমন কতকগ্যল বিষয়গত পারস্থিততে বাস করে 
যা তাদের ইস্থা ও বাসনার উপর নিভ“র করে না এবং যা শেষ পযন্ত তাদের 
ক্রিয়াকলাপ, তাদের ভাব-ভাবনা ও বাসনার গাঁতমুখ ও চাঁরত্র 'নিধারণ 
করে। 

বস্ত;বাদী বিশ্বদা্টিভাঙ্গর সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গাত রেখে এঁতিহাসিক বস্তুবাদ এই 
প্রতিজ্ঞা থেকে এগোয় যে সামাজিক চেতনার ব্যাপারে সামাজিক সত্তাই 
মূল । সামাঁজক চেতনা সামাজিক সত্তার প্রাতফলন। তা মোটামুটি সঠিক 
প্রাতিফলন হতে পারে অথবা ভুলও হতে পারে। ভাববাদরা ঘা মনে করে 
তা ঠিক নয়, এই চেতনা সামাজিক জগবনের ব্যবস্থা এবং সামাজিক 
বিকাশের গাতমুখ নিধারণ করে না। বরং সামাজিক 'সত্বাই শেষ পযস্ত 
ব্যক্তিবশেষ ও সামাজিক শ্রেণগুলির সামাজিক চেতনা, ভাবধারা, 
আকাঙ্ষা ও লক্ষ্য 'নিধারণ করে। তাহাল যে সামাডক চেতনা 
এতিহাঁসক বস্তুবাদে এমন একটি গুরত্বপূর্ণ স্থান আঁধকার করে তার ধারণার 
মপরো ক নাহত আছে £ 

দাশপনিক বজ্ঞাবাদে সম্ভার কোটী (০21০৪০/) বা শ্রেণীকে বস্তুর ও 
প্রকৃতির ধারণাব সত্গে একই বলে মনে করা হয়। কাজেই সামাজিক সত্তা 
বলতে মাকণসবাদীরা বোঝে সমাজের বৈষাঁয়ক জশবম, তার উৎপাদন ও 
পৃনরুৎপাদন | সামাঁজক জীবন গঠিত হয় সামাজিক উৎপাদন এবং তার 
জন্য প্রয়োজনশয় শতাবলী নিয়ে, শেষোল্তর মধ্যে অন্তভূষ্ত থাকে জনগণের 


বিজ্ঞান 'হসাবে এীতহা'সিক বঙ্তুবাদ ৯ 


আপন প্নরুৎপাদন, বৈষায়ক সামগ্রীর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জনগণের মধ্যে 
সামাজিক সম্পকের যে ব্যবচ্ছা প্রতিষ্ঠিত হয় তার, অর্থাৎ উৎপাদন বা 
অর্থনোতিক সম্পকর্গলির এবং পরিবার, শ্রেণী, জাতি ও মানবগোম্ঠীর 
অপরাপর রূপগুীলির জীবনের বৈষায়ক দকগুলির পুনরুৎপাদন । 

সামাজিক সন্ভতাই মুখ্য, কারণ তা সামাজিক চেতনার বাইরে ও তা থেকে 
স্বাধীনভাবে বরা করে, সামাঁজক চেতনা গৌণ, কারণ তা জনগণের 
পামাজিক সত্তার প্রতিফলন । 

মাঝে মাঝে গুন ওঠে £হ স'মাজক চেতনা থেকে সামাজিক সম্ভার 
স্বাতন্ত্র্য বুঝব ক করেঃ জনগণ নিজেই কি তাদের উৎপাদনের উপকরণ 
সৃষ্ট করে না? জনগণের গনজের ডদ্দেশময় 'ক্রিয়াকলাপই কি মানাবক 
শ্রমের পাঁরিচাররক বৈশিশ্টা নয়? উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষেরা নিজেরাই কি 
পরস্পবের সঙ্গে সম্পক" স্থাপন করে না ? এই ধাধার ব্যাস্ত দিয়ে রুশ মাখপন্থণ 
বোগদানভ সিদ্ধান্ত করেন যে চেতনার সাহাষ্য ছাড়া জনগণ একত্র হতে পারে 
না, ফলত সামাঁজক জশবন তার সমন্ক রকম প্রকাশে সচেতন ও মানাঁসক 'দিক 
থেকে সীক্লয় জীবন । এ থেকে তান সিদ্ধান্ত করেন যে সাম।জক সত্তা ও 
সামাজিক চেতনা আভন্ব । 

জনগণ নিজেই তাদের সামাঁজক জীবন গড়ে তোলে, কিন্তু কোনও 
মতেই সবর্দা বা সব্ব তা তারা সচেতনভাবে গড়ে তোলে না। অবশ্য 
উৎপাদনের প্রাতাটি পৃথক প্রাক্িয়া তারা সচেতনভাবে করে । কিন্তু তার 
মানে এই নয় যে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তারা যে সব সামাজিক সম্পকে 
প্রনেশ করে তার জ!রন্র সম্বন্ধে, কিভাবে এই সব সম্পক গারবাত'ত হচ্ছে 
বা সেই সব গারবত্নের সামাজিক পাঁরণাত সম্পকে তারা সবর্দা সচেতন । 
জনবনধারণের প্রধোজনের তাড়নায় জনগণ কাজ করে, গজানসপন্ত তৈরণ 
করে ও বি।নময় করে, এবং তার মধ্যে ।দয়ে তাপ অর্থনোতক সম্পক'গহলি 
তাদের সচেতন পাচ্ছন্দ ৭ আকাত্ক্ষার ৬পর 'নভ'্র করে ন।, তারা সামা! জক 
উৎপাদনের ষে স্তরে পেশোছেছে তার উপর গনভর করে লেনন বলেছেন 
যে জনগণ সচেতন সম্ভা হসাবে পারস্প!রক সম্পকে প্রবেশ করে, তা থেকে 
অবশ্যই এ 1সদ্ধান্তে আসা যাবে না যে সামাজিক সন্তভতা ও সামাজিক চেতনা 
আভিম্ন । সামাজিক চেতনা দামাঁজক সম্ভার মোটামনটি সঠিক প্রতিফলন 


১৬ মাক্সবাদনী-লেনিনবাদী দশনের মলকথা 


হতে পারে, কিন্তু কখনই একেবারে একই হতে পারে না কারণ প্রথমণ্ড 
সামাঁজক চেতনা সামাজিক সত্তাকে নিধারণ করে না, ছিতায়ত, এমনকি 
এর সবটা জহড়েও নেই । 

উপরন্তু জনগণের সামাঁজক ও ব্যন্তিগত স্বার্থের গ্রারা প্রভাবত 
ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মূর্ত ও সামাঁজক জীবনের মণ্ডে আবিভূত তাদের 
ইচ্ছা, লক্ষা, বাসনা ও আকাক্ক্ষা পরস্পরের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে আসে, একন্রে 
মিলে মিশে যায় ও পরস্পর-ীবয়োধশ হয়, আর এই সমন্তর ফল প্রায়ই 
এই হয় যে আকাণ্ষ্ষিত বস্তু কদাচিৎ আয়ত্তে আসে । লক্ষ লক্ষ মানুষের 
অসংখ্য ক্রিয়া ও আকাঙ্ক্ষার সংঘাত অনেক সময়ে এমন ফল প্রসব করে মা 
কেউ আগে থেকে বোঝেনি বা কেউ পাওয়ার জন্যও চেষ্টা করেনি। 
স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী এই স্লোগানগ্লি ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৪ সালে ফরাসী 
জনগণকে 'বপ্লবে অনপ্রাণিত করেছিল। কিস্তু স্বাধীনতা কাজে দাঁড়াল 
শ্রমশৃন্তি 'বিক্য়ের স্বাধীনতায়, সাম্য দাড়াল শ্রমিক ও পধাজবাদীর মধ্যে 
“সামো”, এবং মৈত্রী শোষক ও শোঁষিতদের মধ্যে “মৈত্রী”তে। 

১১৩৯-১৯৪৫ সালে ফ্যাশিঙ্ত অক্ষশান্তন দেশগুঁলি যখন আক্রমণাজ্বক 
দ্ধ শুরু করল তখন তাদের ইচ্ছা ॥ছল বিশ্বে আধিপত্য প্রাতগ্ঠা করা ও 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমাজতাম্তিক দেশ 'হসাবে ধংস করা। কিন্তু 
বাঙ্তবে কি হল? ফ্যাশিবাদের পরাজয়, বিশ্ব সমাজতান্ত্রক ব্যবস্থার 
আঁবভাঁব এবং সমাজতন্ত্র শান্তশাল? হওয়া । 

সামাঁজক [বিকাশকে একটা প্রাক্তক এতিহাসিক প্রক্রিয়া ব'লে 
চরিত্রায়ণ করে এখ্গেলস 'লিখোছলেন £ “ইতিহাস এমনঙ।বে তের হয়ধে 
শেষ ফল সর্বদা উদ্ভূত হয় বহু পৃথক পৃথক ইচ্ছার সঙ্ঘর্ষের মধ্যে দিয়ে? 
ষেগঁলর ভিতর প্রতোকটি আবার বতণমানে ঘা দাঁড়িয়েছে তা জঈবনের বহু 
1বশেষ পাঁরবেশের ছারা প্রভাবিত হয়েছে । অতএব অসংখ্য পরস্পর ছেদক 
শান্ত রয়েছে, 'বাভন্ন শীল্তর সমান্তরক ক্ষেত্রের একটা অসীম পরম্পরা 
আছে, ঘা থেকে একটা ফল দাঁড়াচ্ছে-_তা হল এতহাসিক ঘটনা । একেই 
আবার দেখা যেতে পারে এমন একটা শান্তর ফল হিসাবে যা সামাগ্রক 
দিক থেকে অচেতনভাবে ও ইচ্ছাশান্ত ছাড়া কাজ করে। কারণ ব্যপ্তি- 


বিশেষ যা ইচ্ছা কয়ে অপর সকলে তাতে বাধা দেয়, আর যা দাঁড়ায় ছা 


বিজ্ঞান হিসাবে এ ভহাসিক বছুবাদ ১৭ 


কেউ চায় নি। অতএব ইতিহাস এতকাল পর্স্ত একটা প্রাকাতিক প্রক্রিয়ার 
ধরনে এগিয়েছে এবং গতির ওই একই বিধানের হারা মূলত নিয়াম্তিত 
হয়েছে। কিন্তু ব্যান্তাবশেষদের ইচ্ছা-যে ব্যন্তিদের প্রত্যেকে তাই-ই কামনা 
করে যা করতে তার শারীরিক গঠন ও বাইরেকার পরিবেশ. শেষকাণ্ডে 
অথ-নোতিক পাঁরবেশ (হয় তার 'নজের ব্যান্তগত নয় সাধারণভাবে সমাজের 
পাঁরবেশ) তাকে বাধ্য করে--যা চায় তা পায় না, মিলেমিশে মোট 
ষোগফলের একটা গড়ে, একটা আ'ভিন্ন ফলে দাড়ায়-_-এই তথ্য থেকে এ সিম্ধান্ত 
মোটেই করা যাবে না যে সেগুলির ফল হল শ্‌ণ্য। বরং প্রত্যেকেরই ওই ফলে 
অবদান রাখে ও সেই অবদানের পাঁরমাণে তার মধ্যে অন্তভুক্ত হয় ।” (১) 

কেবল সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের পরেই, যখন সমাজ সামাজিক সম্পকের 
উপর নিয়ন্ত্রণ প্রাতিষ্ঠা করে, তখন জনগণ রুমব্ধমান পাঁরসরে তাদের লক্ষা- 
গুলি অর্জন করতে শুরু করে । তবু এমনাঁক এই পযায়েও সামাজিক বিকাশ 
ধবষয়গত কারণ ও বিধান যেগুলি জনগণের চেতনার বাইরে বিরাজমান 
থাকে এবং তাদের ইচ্ছা, চেতনা, লক্ষ্য ও কর্তব্যসমূহকে নিধাশরত করে, 
সেগুলির দ্বারা প্রভাব একট প্রাকৃতিক এতহাসিক প্রারিয়াই থাকে। 
এইভাবে সমাজতন্ত্র সামাজিক বিকাশের স্বতস্ফৃততা ক্রমশ জয় করে, বিস্তু 
এমনাক সেখানেও সামাজিক প্রক্রিয়াগলি 'নিরধারত হয় বিষয়গত পাঁরাচ্থিতির 
দ্বারা, যে সমজ্ভা বাস্তব সম্ভাবনা জনগণকে অবশাই বিবেচনার মধো রাখতে 
হয় ও ক্রিয়ার সময়ে যেগাল থেকে তাদের অগ্রসর হতে হয় সেগুলির দ্বারা | 
এমনকি এখানেও বিষয়ীবাদ (5001০০1৬157) ও স্বেচ্ছাচার নেতিবাচক 
ফল্প প্রসব করতে পাপে এবং ক্রিয়া কেবল তখনই সাফল্যমস্ডিত হয় যখন তা 
[বিষয়গত সামাজিক 'বধানসমহের অনুযায়ী হয় । 


সামাজিক বিধানসমূহের মানে কি 2 
আমরা জানি যেকোনও বিধান ঘটনাবলশ ও প্রক্রিয়াসমহের মধ্যে 


একটা বিষয়গত, প্রয়োজনীয় ও চ্ছায়ী সংযোগ প্রকাশ করে। সেইভাবেই 
,এর্িহাসিক বন্তুবাদ ও অপরাপর সামাজিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রাতিষ্ঠিত বিধান- 
গালিও সামাজিক ঘটনাবলা ও প্রক্রিয়াগীলির মধ্যে একট প্রয়োজনীয়, চ্ায়ী ও 
পৌনঃপ্ানক সংযোগ শ্রকাশ কন্তর । | 

৯. কে. মাক্স ও এফ, এক্ষেলস,সলেকৃটেড ওয়াকস, ভলযুম ৩, পৃচ্ঠা ৪৮৮1 


হ্‌ 


১৮ মাক“সবাদী-লেনিনবাদশ দর্শনের মসকথা 


কতকগযাল সামাজিক বিধান সামাজিক বিকাশের শর্বস্ঞরে চালু থাকে । 
এই সব বিধানের মধ্যে আছে সামাজিক চেতনার ব্যাপারে সামাজিক সত্তার 
নিধারক ভূমিকা ; সমাজের একটা বিশেষ কাঠামোর ব্যাপারে উৎপাদনের 
পদ্ধতির নিধারক ভূমিকা * অর্থনোতিক সম্পক্ষেকরি ব্যাপারে উৎপাদিকা শস্তি- 
গুলির 'নিধারপশ্ভুমিকা ; সামাজিক সৌধের ব্যাপারে অথ"নোতিক ভিত্তির 
নিধারিক ভূমিকা ; সামাজিক সম্পকের মোট যোগফলের উপর ব্যান্ত- 
বিশেষের সামা'জক প্রকাতির ?নভ“রশীলতা, ইত্যাদ। এগুলি হল সাধারণ 
সমাজতত্তব্গত বিধান, এরা কাঁমিতনিজমনহ সামাজিক বকাশের সবন্তরে 
চালু থাকে৷ 

সাধারণ সমাজতত্গত 'বধানগ, লি ছাড়া আরও লতঙক্গ্ঠীল আছে যেগহাল 
কেবল কয়েকটি সামা?জক গঠনের ক্ষোত্র চাল, থাকে । এগ্যাঁল হল প্রধানত 
সমাজের গ্রেণীিভন্ত হওয়া, ঘা বেল কয়ে টি উৎপাদন পদ্ধতরই চার- 
গত বৈশিম্ট্য, এবং শ্রেণগ-সংগ্রাম ই'তিহ।পের ঢা লকা শান্ত হওয়া, ধা বেখল সেই 
সব সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনের পক্ষেই প্রযোজা, ০ গলি বিভিন্ন শ্রেণীর 
মধ্যে 1বনাধের উপর প্রাতাঙ্ঠত। 

ইতহাণীসক বঙ্গছৃবাদের কিছ সগাতেোচক বুল থাতে জা বপন এন একটা 

নম্পক যা সব্দা ও সবন্ত্র বিরাজনান 1 শ্রেণীলাংগ্রামেল বিধান ঘাদ এই দ।ব 
পূরণ করতে না পারে তবে তা কোনও বধানহ নয় । 

প্রকৃতির শাশ্বত বধানগীলর সঙ্গে তুলনা করলে সামাজিক জাঁবনের 
প্বধানগ্াঁলির অনাতম বোশিষ্ট্য এই যে সাপ্ারণভ্বে সেগতলর আন্তত্ব ও 
1রুয়া অপেক্ষাকৃত স্বপ্প সময় ধরে চলে । শ্রেণ সংগ্রামের বিধান ছাড়াও 
অপরাপর সামাজক 'বধান কেবল তখন ও স্খোনেই চালু থাকে যখন ও 
যেখানে প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি ও সম্পর্ক বিরাজ করে । তা সত্তেও যেগুলি 
বস্তযানষ্ঠ ও প্রকৃত 'বিধান, সেগুলি সামাজিক ঘটনাবল? ও প্রক্কিয়াগুলির মধ্যে 
সহজাত ও আপোক্ষকভাবে নিত্য সম্পর্ক প্রকাশ করে । হাজার হলেও পৃথিবীর 
জীবতত্তের বিধানগুলি পযন্ত সূষের উপর কাজ করে না। কন্তুতার জনা 
কেউ তাদের বাস্তবতা বা বস্তুনিষ্ঠায় সন্দেহ করে না! 

কিছ? কিছ; বুজোয়া অর্থনশীতাবিদ ও সমাজতত্ঞাবি্ সামাজিক বিধান- 
গ্রীলিকে ( যথা--ধনতন্ের আঁ্ুত্ব ও বিকাশের বিধানকে ) শাম্বত, প্রাক, 


বিজ্ঞান 'হসাবে এ্রীতহাসিক বজ্ুবাদ ১৯ 


অ-পারবর্তনশঈীল বিধানের মবাদা দেয়, ধনতম্ের মধ্যেকার সম্পাত্তর অসমতা 
»বং আধপতা ও দমন সহ ধনতন্ত্রকে তারা সমাজের বিকাশের সমন্ঞ জ্ঞরেই 
দেখে । 

, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধানগুলি সম্বন্ধে এই ধবনের মতের 
সমালোচনা করে এত্গেলস 'লিখোছলেন £ “আমাদের কাছে “অথনোতিক 
বিধানগদাল' প্রকৃতির শাশ্বত বিধান নয়, (এগ্ুুল ) এ্রীতহাসক বিধান যা 
ওঠে ও মিলিয়ে যায় ;: আর অর্থনীতাবদদের দ্বারা যতটা উপযুক্ত ব্ঞুীনজ্ঠার 
সঙ্গে রাচত হয়েছে সৌদক থেকে আধুনিক রাজনোতিক অঞ্থনশীতি আমাদের 
কাছে 'নছক সেই রকম বিধান ও শতাবলীর সধাক্ষপ্তসার যেগুলির অধীনেই 
কেবল আধ নিক বজো য়া সমাজ বিরাজ করতে পারে. সংক্ষেপে বললে এ হল 
তার উৎপাদন ও বিনিময়ের শত'গুলির বম ও সধাক্ষপ্ত প্রকাশ । অতএব 
এই সমন্ত 'বধান যেগযীল নিছক বুজো য়া সম্পর্ক প্রকাশ করে সেগ্ীলর 
কোনটাই আমাদের কাচ্ছ আধুনিক বজোয়া সমাজের চেয়ে পুজানো নয়, 
যেগলি এতদিন পর্যজ্জ গোটা ইতিহ।সেই মোটামটি চাল থেকেছে সেগযালি 
কেবল সে সব সম্পশ'কেই প্রকাশ করে যেগঠাল শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণিশোষণ- 
[ভিত্তিক সগন্দ সমাঙ্গেবই আনল শতাব্লশী 1৮১) 

প্রতোক 'বধান নিষ্ট পাঁরছ্ছিতির মধো কাজ করে এবং তার 'কয়ার 
ফলাফল সেই সব পারঃচ্ছাতর উপর নিভর করে । এই পরাচ্ছিতি বা 
শতাঁবল একটা গগন থেকে আর একটা গঠনের ক্ষেত্রে তফাত হয় এবং 
[বাতল্ল দশে ?নাদন্টি রুপ নেয় ॥ 

ঠিক যেমন এক একটা দেশে ধনতন্ত সেই দেশের এতিহাসিক অতীতের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছ; বিশেষ বৈশিষ্ট্য অজন করেছে (কম-বেশি পরিমাণে 
প্রাক-ধনতাশ্ত্িক অথ্নোতিক কাঠামো সহ), সমাজতাম্তিক সমাজের ক্ষেত্রেও 
তা হয়। খই সমাজও আপন বিকাশে কিছ: সাধারণ বিধান মেনে চলে 
প্রাত দেশের এরীতিহাসিক অতাঁতের সঙ্গে সংশ্জিষ্ট (সেখানকার উৎপাঁদকা 
শান্তর ও সংস্কাতর জ্ঞর অনুযায়ণ ) বিশিষ্ট দিক ও চাঁরত্র অন করে । কিন্তু 
এই 'িবশেষ বৈশিন্ট্য আসল 'জানিসটাকে প্রভাবিত কয়ে না; অথাৎ এগুলি 


৬ মার্কসবাদী-লোনিনবাদী দর্শনের মজলেকথা 


সমাজতাপ্মিক সমাজের সহজাত সাধারণ বিধানগুলিকে বিল.প্ত করে না ও. 
করতে পারে না। ধনতশ্ বা সমাজতন্ঘের বিকাশের জন্য কোনও জাতাঁয় 
[বিধান নেই, এমন বিধান নেই যা প্রত্যেক পৃথক দেশের চারন্রগত বৌশিষ্টা ; 
প্রত্যেকটি পৃথক সামাজক-অর্থনোৌতিক গঠনের 'বিধানগুলি সাধারণ 
সমাজতত্বঞগত বিধানের সন্রে যাদও 'নার্দস্ট, তবু সেগ্াল নিজেরাও আবার 
একটা বাশম্ট গঠনের অন্তভুন্ত সফল দেশের ক্ষেত্রে সাধারণ বিধান। 
অন্যান্য সমন্ত ক্ষেত্রের মত এখানেও সাধারণ ও বিশেষের, আন্তজাতিক ও 
জাতীয়ের শ্বান্দবক এঁক্য আছে । এই এঁক্যকে অগ্রাহ্য বা লঙ্ঘন করলে; 
আন্তজা“তিকের ক্ষাতি করে জাতায়ের উপর আতিরিস্ত জোর 'দিলে জাতীয়তা- 
বাদী ঝোঁকে নিয়ে যেতে পারে । রাজনীতির ক্ষেত্রে আন্তজাশতকতাবাদশ 
এবং তত্ত্বের ক্ষেত্রে ঘান্ছবীকতাবাদ মাকসবাদী-লোনিনবাদীকে দেখতে ও বুঝতে 
হবে যে এইথানে একটা পার্থক)সৃচক সীমারেখা আছে। 


৪ জনগ?ণর সাচতন ক্রিয়াকলাপ এবও ইতিভা্দ 
তার ভুমিকা | জাধীনতা ও প্রায়াজলীতা 


সামাজিক বিকাশকে একটা স্বাভাঁবক এঁতিহাসিক প্রীক্রয়া 'হসাবে গণ্য 
করার দরুন আমরা কি মানুষের সজনমলকন বিপ্রবী রূপাস্তরসাধক 'কিয়া- 
কলাপের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা বথাঘথ উপলব্ধি লাভের পথে বাধা সংস্টি করছি 
নাঃ এ কি প্রগতিশীল সামাজিক শান্তগ্টলর এাতিহাসক ক্িয়াকলাপ, 
এীতিহাসিক উদ্যোগকে খাটো করার, 'বিষয়গত ভপাদানের ভূমিকাকে 
খাটো করায় নিয়ে যায় নাঃ যারা ইতিহালের বিষয়শগত ভাধবাদী দৃম্টি- 
ভগ্গি নেয় তারা প্রায়ই মাক্সবাদীদের অদৃষ্টবাদের দোষে দোষী করে। 
দাঁক্ষণ ও “বাম” উভয় প্রকারের সংস্কারবাদশরাই বতমানে সামাজিক 'বিকাশ 
ও এঁতিহাসিক প্রয়োজন সম্পকি'ত বস্তুনিষ্ঠ বিধানগুলি সম্বন্ধে মাকসবাদ 
লেনিনবাদী শিক্ষার বরোধিতা করে! বুজোয়া সমাজ্তত্াবদদের অনুসরণ 
করে তারা বলে থাকে যে এই শিক্ষদ জনগণের স্বাধীন, উদ্দেশ্যময় ক্রিয়া- 
কলাপকে খাটো কনে দেখে, এ শানুষের মধার্দাকে হীন করে, কাজেই এ 
মানবতাবাদ-বিরোধী ৷ তারা দাবী করে যে এই শিক্ষা অর্থনোতিক 
উপাদানকেই সবস্ব বলে মনে করে, আর "ভাবধারা, ও মমাজিক চেতনার 


বিজ্ঞান হিসাবে এতিহাসিক বঙ্ঞুবাদ ২১ 


বিভল্ন রুপ, ষথা-দর্শন' নোতিকতা, ধর্ম এ সব কিছুই নয় এবং এাতহাসিক 
বন্তুবাদের দুস্টিভঞ্গি থেকে এ সবের কোনও তাৎ্পর্ধ নেই । মাকসবাদের 
সমালোচকরা এইভাবে ব্যাপারটা উপাচ্থছত করে। িস্তু তিহাসিক বজ্ঞুবাদকে 
তারা অর্থনৈতিক, বিকৃত 'বন্তুবাদের সঙ্গে গলিয়ে ফেলে । এই দুই ধারা 
কিন্তু আসলে মৌলিকভাবে পরস্পরের বিরোধী । 

এীতহাসিক বস্তুবাদ কোনও মতেই বাজনশৃতির, ' সামাজিক চেতনার, 
নানা ধরনের আত্মিক মূল্যবোধের তাৎপর্যকে অগ্রাহা করে না, বরং উল্টো, 
সামাজিক জীবনে এগালর 'বপুল ভূমিকাকে স্বীকার করে। প্রাতিক্রিয়াশশল 
ভাবধারা ও প্রাতীক্যয়াশীল নীতি (যথা--বর্ণবৈষমাবাদী মতাদশ* ফ্যাঁশ- 
বাদের নীতিসমূহ ) অত্যন্ত নেতিবাচক ভুমিকা নেয় । এগুলি বিভিল্ন জাতির 
জীবনে অতি গুরুতর 'বিপর্ধয আনতে পারে ও আনে। 

বিপরণত পক্ষে প্রগাতিশনল, বিপ্লব ভাবধারাগূলি (দাশশানক, সামাজক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নোৌতিক) ও সেগ্‌পির 'ভীত্তিতে প্রাতিষ্ঠিত 
কর্মনীতিসমূহ বিরাট ভূমিকা নিতে পায়ে, বিশেষত সেই সব ভাবধারা যখন 
জনগণের মধ্যে ব্যাপন হয়ে ওঠে, যখন জগায়েতকারী, সংগঠক ও রূপাস্তর- 
সাধক এতিহাসিক শান্ত হয়ে দাঁড়ায় । মারকসবাদ-লোননবাদ এবং তার 
ভিণত্তে প্রাতিষ্ঠিত নারকসবাদী পাটিগুলি ও সমাজতাক্তিক রাষ্ট্রগূলির নশীত 
বত'মান স্তরে সেই রকম ভূমিকা নেয় । 

সামীগ্রকভাবে মাকসবাদের মতই এতিহাসিক বস্ঞ:বাদও দুটি বিরোধা 
ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই রূপ নেয় ও বকশিত হয়ে ওঠে। 
এই ঝোঁকগঠ্লর প্রথমাঁট হল ইয়ং হেগোঁলয়ানদের 'বিষয়ীবাদ এবং রাশিয়ায় 
নারোদানিক ও মাখপন্থীদের বিষয়ীবাদ এবং ্ুটস্কিপন্থী ও “বাম” 
কমিডানস্টদের স্বেচ্ছাসেবাবাদ (৮০1511991151)) ; দ্বিতীয়টি হল ভবিতব্যবাদ 
ও অদৃ্টবাদ বা জনগণের সচেতন, সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপকে খাটো করে 
দেখে (বৃজোয়া বিষয়বাদ, অর্থনশতিবাদ? ধনতম্ত্র আপনাআর্পনি শাস্তিপূর্ণ- 
ভাবে সমাজতন্দ্ে পাঁবণত হয়ে ওঠার দাক্ষণপন্থা সুবিধাবাদী তত্ব ইত্যাঁদ )॥ 

এতহাঁসিক বন্তুবাদের বুজো য়া সমালোচকরা মাকসবাদী পাটিগুলির 
বিপ্লব? ক্রিয়াকলাপ ও এতিহাপিক প্রয়োজনণয়তা সম্বন্ধে, বিশেষত ধনতন্দের 
অবধারিত পতন সম্পকে তাদের শিক্ষার মধ্যে একটা বিয়োধ আকিক্কার 


২২ মাক“সবাদশ-লেনিনবাদণ দশ*নের মৃূলকথা 


করার চেষ্টা করে। এইসব সমালোচকরা বলে যে যাদ আমরা জান ষে 
চন্দ্রগ্রহণ আনিবার্য এবং কতকগুলি বিধান অনযায়শ তা ঘটতে বাধ্য তাহলে 
এই রকম গ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য একটা পার্টি গড়ার কথা কেউ 
ভাববে না, কিন্তু মাকসব।ীরা বলে যে সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্রকে সারয়ে তার 
জায়গা দখল করবেই করবে, তবু তারা ধনতন্ত্রের বরদ্ধে সংগ্রামের জন্য 
ও সম।জতন্্র প্রাতিষ্ঠার জন) রাজনোতিক পাটি তোপ করে। উদাহরণ স্বর্‌প 
এই যুক্তি বর্তমানে উপ্ান্থিত করেছেন নয়।-কাপ্টপন্থী রূডলফ স্টামলার । 
চন্দ্গ্রহণ “সংগঠন করার জনা” [িংবা বসন্ত বা গ্রীন্ম আন।র জন্য পাট" 
তৈরী করা অবশ্যই মুখের কাজ ও অসম্ভব । সুথেহি চারাদকে পাাথবীর ঘোরার 
বা চাঁদের চলাফেরার ব্যাপারে মানুষের ক্িয়ংকল'পের কোনও অংশ নেই। 
হথিবীতে মানুষের আঁবভাঁবের বহু আগে থেবেই পথবী সুযষের চারদকে 
এবং চাঁদ পুথিবীর চারাঁদকে ঘৃরত। 'কন্তু হাতহাস জনগণের দ্বারা এবং 
কেবল জনগণের দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে । সামাজিক 1বকাশের বিধানগ্লি 
প্রকৃতির বিধানের মত নয়, সেগহলি মানুষের ক্রিয়াকলাপের বিধান। এই 
ক্রিয়াকলাপের বাইরে সেগ্ালর আ্তত্ব নেই। সেই কারণেই সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবসহ সকল সামা'জক 'বপ্লব ঘটে কেবল সামাজিক বিকাশের বিধান- 
গুলির, বিশেষত শ্রেণী-সংগ্রামের 'বিধানগুীলর 'ভী'ত্ততে প্রগতিশীল শ্রেণন- 
সম্‌হ্র সংগ্রামের ফল হিসাবে । সামাজিক 1বক।শের ও সামাজ বপ্রবের 
নীতিগহলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত সামাগ্রক ও প্রগাঢ় হবে শ্রমজীবী 
জনগণের চেতনা, সংহতি, এব্য ও সংগঠন তত দৃঢ়তর হবে? সমাজতন্ত্রের 
জন্য সংগ্রাম তত সফণপ হবে, ইতিহ।নেয় অগ্রগাঁতি তত দ্রুততর হবে । 
ঠিক যেমন প্রকৃতির বিধান ও প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের স্বত- 
স্ফৃত শান্তগুলিকে বশে আনার সবচেয়ে বেশি সুযোগ দেয়, সামাজিক 
[বধানগ্াল সম্পকে জ্ঞান তেমন সামাজিক বিকাশের শান্তগুলিকে নিয়ন্তণ 
করার, সচেতনভাবে ইতিহাস সৃজন করার ও সামাজিক প্রগ্গতির উদ্দেশো 


সংগ্রাম করার জন্য প্রগাঁতশনল শ্রেণীগূলিকে সুযোগ দেয় । সমাজ বিকাশের 
[বষয়গত বিধানগালকে জানলে প্রগতিশীল সামাজিক শ্ান্তগীলর পক্ষে লম্ভব 


হয় অন্ধভাবে ও স্বতস্ফৃত“ভাবে কাজ না করে তারা *ক করছে সে বিষয়ে 
মজ্জানভাবে এবং সেই অথে" আরও শ্থচ্ছন্দভাবে কাজ করা । 


বিজ্ঞান হিসাবে ধতিহাসিক বজ্ঞুবাদ ২৩ 


সমাজবিকাশের 'বিধানগ:পি সাধারণত প্রবণতা হিসাবে কাজ করে। 
এগুলি বহু বাধা-বিদ্ল অতিক্রম করে, গাদা গাদা আকদ্গমিক ঘটনাবলধর জাল 
ভেদ করে, শন্রুভাবাপন্ন শাস্তগহলি কর্তৃক সমার্থত [বরোধী ষোঁকগুলির সঙ্গ 
সঙ্ঘষের মধ্যে দিয়ে পথ করে নেয় । প্রগাতিশীল শাস্তগুল ও প্রবণতাগুলির 
জয় সুনিশ্চিত করতে হলে ওই সমস্ত শন্রুভাবাপন্ন শান্তগুলিকে পঙ্গ ও 
পরাগ্ত করতে হয় । 

বাভন্ন প্রবণতা ও ঝোঁকের মধ্যে সঙ্ঘষের মানে প্রত্যেকটি এরাতহা সক 
পযাঁয়ে একাধিক সম্ভাবনা থাকে । যেমন সাম্রাজাবাদের মধো যৃদ্ধের 
সগ্ভাবনা সব সময়ে থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে যুদ্ধ বাধানোর 
স্বাথাণম্বত অনেক শান্ত বরাবর থাকে । কিন্তু সাগ্রাজাবাদের চরিত্রের মধ্যে 
সহজাত এই সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে বমানে আর একটা বাচ্ভব সম্ভাবনা আছে, 
সে হল শাস্ত নিশ্চিত করার সম্ভাবনা । এর উদ্ভব হয় সমাজতন্ত্রের 
শান্তগুলি; ধনতা্প্রক দেশগুলির শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন, জাতীয় 
মস্ত আন্দোলন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরংদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত শান্তকামী 
শস্তর আন্দোলনের বৃদ্ধি থেকে। 

অতএব এঁতিহা?সক প্রয়োজনঈয়তা ও পূবানধারণ একই 1াজানস নয়। 
বস্তুগত 'বিধানগ্ীলর ফল ও সামাজিক বকাশের 'বাঁভন্ন ঝোঁকের কল্যাণে 
বাস্তব জীবনে কতকাল সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেগুলিকে বান্ভবে রূপায়িত 
করা যায় কিনা তা নিভ'র করে জনগণের ক্রিয়াকলাপের উপর, শ্রেণ- 
সংগ্রামের গতিধারার উপর । 

এতহাসিক প্রয়োজনীয়তার 'িধানগু'লি, সামাজিক 'বকাশের বিষয়গত 
[বধানগলি সম্পকে জ্ঞান জনগণেয় ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা থেকে 
তাদের মস্ত করা দরে থাকুক, এই বিধানগুলির রূপায়ণের জন্য তাদের তরফ 
থেকে সক্রিয় ও সচেতন ক্রিয়াকলাপ দাঁব করে। প্রাকৃতিক এঁতিহাসিক 
প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এাতহাসিক বচ্তুবাদের শিক্ষা মানুষের ভূমিকা, তাদের সচেতন 
ক্রিয়াকলাপের ভূমিকাকে খাটো করে দেখে না, বরং প্রগাঁতশীল সামাজিক 
শাস্তগ্যীলির ক্রিয়াকলাপ ও সংগ্রামের তাংপর্যকে তুলে ধরে। এই সমস্ত 
[বিধান সন্বন্ধে অন্্রতা, সংগ্রামের বাস্তব পরিবেশ ও উপায়গালিকে বিচার" 
(বিবেচনা করে দেখতে না পারা শ্রমজঘণ জনগণকে, শ্রীমক-শ্লেণী ও তাদের 


২৪ মার্কসবাদ-লেোনিনবাদশ দশনের মৃূলকণা 


পাটিগ্যলিকে হয় নিরাশা ও নিক্ষিয়তা অথবা হঠকা'রিতা ও পরাজয়ের পঞ্ছে 
নিয়ে ফেলে। 

এইভাবে এরীঁওহাসিক বঙ্ঞ-বাদ স্বাধীনতা ও প্রয়োজনশয়তার মধ্যেকার 
সম্পকের সমস্যা, স্বাধীন ইচ্ছা ও পুবখনধারণবাদের সমস্যা প্রভীতি পুরানো 
দাশশীনক ও সমাজতত্তবগত সমস্যাবলীর মণমাংসা করে । 

“স্বাধীনতা প্রাকৃতিক বিধানগদল থেকে স্বাধশনতার স্বপ্নের মধ্যে নিহিত 
নয়, নাহত এই সব 'বধান সম্পকে" সম্যক জ্ঞানের মধ্যে এবং এই জ্ঞান 
সেগুলিকে নাদ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়মিতভাবে কাজ করানোর যে সম্ভাবনা 
সুম্টি করে তার মধ্যে । একথা বহিঃপ্রকাতর বিধান এবং মানুষের শারীরক 
ও মানসিক আষ্তিত্বকে নিয়ন্ত্রক বিধান উভয় ক্ষেত্রেই সত্য-_-এই দুই শ্রেণীর 
বিধানকে আমরা "চস্তাতেই বড় জোর পরস্পর থেকে আলাদা করতে পার 
বাস্তবে নয়। কাজেই ইচ্ছার স্বাধীনতার মানে আর ফিছুই নয়, বিষয়টি 
সম্পকে” জ্ঞান নিয়ে সিম্ধান্ত করার ক্ষমতা । কাজেই একটা 'নাঁদ্ট প্রশ্ন সম্পকে 
মানুষের বিচারের আধেয় নিধারণে প্রয়োজনয়তা যত বেশি ভূমিকা 
নেবে বিচার তত স্বাধীনতর হবে। অপর পক্ষে অন্্রতার 'ভীতিতে প্রাতিষ্ঠিত 
অনিশ্চয়তা যা বহু ধরনের ও পরম্পর-বরোধাী সম্ভাব্য 'সিদ্ধান্তগলর মধ্যে 
স্বেচ্ছাচারীভাবে বেছে নেয় বলে মনে হয়, তা এর ভিতর 'দিয়ে ঠিক এই 
জিনিসই দেখিয়ে দেয় যে এ স্বাধীন নয়, যে বষ্তুটিকে এর নিজের নিয়ন্ত্রণ 
স্টার কথা ঠিক তার দ্বারাই এ নিয়ম্নিত হচ্ছে । অতএব স্বাধীনতা হত 
হাছে 'নজেদের উপর এবং বাহঃপ্রকৃতির উপর 1নয়ন্ণের মধ্যে, এ এমন 
নিয়ন্ত্রণ যা স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তার উপর প্রাতিষ্ঠিত ; অতএব একে 
স্বভাবতই এঁতিহাসিক 'ধিকাশের ফসল হতে হবে ।৮(১) 

প্রকীতির বিধানগযলি সম্পর্কে এগ্গেলস-এর বন্তব্য সামাজিক বিধান 
সম্বন্ধে, এবং সামাজিক জীবনে স্বাধীনতা ও প্রয়োজনীয়তার সম্পক€ সম্বদ্ধেও 
সম্পূণ প্রযোজ্য । সামাজিক বিধানগ্যলি যখন অজ্ঞাত থাকে এবং জনগণ 
বখন তার বিপক্ষে কাজ করে, তখন সেগ্দলি মানুষের বিরুদ্ধে বৈরীভাবাপানষ 
স্বতস্কুত” শন্তি হিসাবে কাজ করে। কিন্তু যখন আমরা এই সব 'বিধান ও 
তার চরিত্র জানতে পার, যে পারবেশে ও যে গাঁতমুখে সেগুলি কাজ করছে 

১। এফ, এজেলস, আযাশউ ভুয়োয়ং, পৃহ্ঠা ১৩৬৬৭ । 
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তা জানতে পাঁর তখন আমরা সেগুলি আয়ত্ত করতে পারি ও সেগ্দালকে 
ব্যবহার করতে পার। সমাজতন্বের আমলে কাঁমউীনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
মান্‌ষেরা, জনসাধারণ িষয়গত বিধানগ্ীলকে ক্রমশ বেশি করে নিজেদের 
ইচ্ছার অধীন করতে পারে এবং ফলত নিজেদের লক্ষা আরও বোঁশ করে অঞ্জন 
করতে পারে । 

মানবজাতির ইতিহাস অবশাই সর্বদা সরল, ক্মোচ্চ ধারায় এগোয় না। 
কেবল অগ্রগাঁত 'নয়েই যাঁদ এ তোর হত তা হলে ব্যাপারটা আতশয় রহস্যময় 
হয়ে উঠত। তব এই ইতিহাসের পশ্চাদগাঁত ও সার্পলতা সন্ত যু্ধ ও 
বধরদের আক্লমণের মত এতহাসিক্ বিপধ“র সত্তেবও, শান্কিশালী রাম্ট্রসম:হেল 
ক্ষয় ও পতন সত্তেও সার্মাগ্রকভাবে দেখলে মানবজাতির ইতিহাস য্যন্তিযুক্ত- 
ভাবে একটা ক্লুমোচ্চ ধারা ধরেই, একটা সামাজক-অর্থনোতিক গঠন থেকে আর 
একটায়, 'নিষ্নতর থেকে উচ্চতরে এগিয়েছে । 

এঁতিহািক নড়াচড়া নানা ধরনের, সমানভাবে চলে না। এর মধ্যে 
অনেক কিছু থাকে যা বিশিষ্ট, 'বাভন্ন জাতির বিকাশের বিশেষ বৌশিঘ্ট্য ও 
পারবেশের সঙ্গে সম্পাকিত। কিস্তু এতহাসিক বন্তুবাদের বিপুল তাৎপষ' 
এখানেই যে এ আপাতদুস্টিতে ভয়ানক বিশঙ্খলা ও অসাম বৌঁচন্ত্যের মধ্যেও 
মানবজাতির 'বকাশের চাঁর্লায়ন করে যে সব প্রধান ও অত্যাবশ্যক জিনিস তার 
মধ্য বিধান, 'নিয়ামতভাব ও পৌনঃপন্য উদ্বাটিত করেছে । 

মানব জাতির ইতিহাসের মধ্যে, সমাজের 'বিকাশের মধ্যে কি কোনও 
অর্থ আছে না কি এই চলাচলের চরিন্র প্রাকৃতিক শল্তর মত যেমন নদী 
গাঁতপথে যা কিছ; পড়ে তাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ইতিহাসে 
স্বগাঁয় ভবিতব্যানিধারণ, পুবনিধাশীরত কর্মসূচী অথবা বিভিন্ন জাতির 
অলোকিক ভাগ্য প্রভৃতির মত বাইরে থেকে কোনও অর্থ আরোপিত হয় 
একথা স্বীকার করার অবশ্য কোনও ভিত্তি নেই। কিন্তু প্রত্যেক যগে 
সমাজের ইতিহাসের আবার একটা 'নজগ্ব 'নার্দন্ট আধেয় আছে । 'বাভন্ন 
জাতি ও প্রগাতশীল সামাজিক শাস্তগ্ীলই হীতিহাস সাৃন্টি করে, নতুন, 
অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অর্থনোতিক, রাজনোতিক ও অপরাপর সামাজিক 
সম্পকে'র পথ খুলে দেয় ও কতকগুলি বিশেষ এতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনের 
জন্য সংগ্রাম করে। এই সব কর্তব্য সম্বন্ধে জনগণ কম-বেশি পরিপূর্ণ সচেষ্তন : 


৯৬ মাক“সবাদশ-লোনিনবাদণ দর্শনের মলকথা 


হতে পারে, অথবা সেগাীলকে রহস্যময়, ধমঁয় বা কণ্টকশ্পিত রূপে ভুলভাবে 
বুঝতে পারে । ইতিহাসের বিরাট উত্তরণশশীল পধায়গুলিতে জনগণের, 
প্রগতিশীল শ্রেণীগতীলর সংজনশীল ক্রিয়াকলাপ নতুন নতুন তুঙ্গে ওঠে। 
কাজেই মানবজাতির ইতিহাস সম্পণে স্বতস্ফুত নয়, সামাজক চেতনাও তাতে 
একটা ভূমিকা নেয় । 

বতমান যুগের আধেয় হল সমাজতন্ত্রের শান্ত ও ধনতন্তের শাস্তর মধ্যে 
সংগ্রাম, ধনতন্ত্র থেকে স্মাজতন্ত্রে বিপ্লব উত্তরণ । শ্রমিক শ্রেণী ও তার 
মিত্রদের সক্রিয় সংগ্রাম এতহাসিক অগ্রগ্াতিকে ত্বরাদ্বিত করে । আর এই 
অগ্রগাঁত বহু বাধাবিরল, সুগভগর সংদাত ও িবরোধ জয় করার ভিতর দিয়ে হয়, 
কাজেই এ সরল রেখায় চলে না! এখানেও আঁকা-বাঁকা ও পোছিয়ে যাওয়া 
আছে। কিন্তু সামাগ্রকভাবে শীবচা্ধ করলে সমসাময়িক এীতিহাসিক প্রক্িয়া 
সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের দিকে এগোচ্ছে । আর এর মধ্যেই তার স্গভশর 
অথ“ নাহত আছে । 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
বৈযায়িক উণপাছলন মাজ-জীবনের ভিতি 


পৃববত পরিচ্ছেদে আমরা দেখোছি যে এরীতিহাসিক বন্তুবাদের বিষয়বস্তু 
হল মানবসমাজ এবং সগাজ-বিকাশের আত সাধারণ বিধানসমূহ । সমাজ- 
জীবনে বৈষায়ক উৎপাদনের ভূমিকা নরূপণ করাই ছিল এইসব বধানগুলি 
আবিদ্কারের প্রথম পদক্ষেপ । একথা সহজেই বোধগম্য যে মানব-জীবনের 
জন্য প্রয়োজনীয় বৈষাঁয়ক সামগ্রী উৎপাদন করা ছাড়া সমাজের আন্তত্ব সম্ভব 
নয়। এই প্রাতিজ্ঞাটি সহজবোধা এবং মাকস ও এঙ্গেলসের আমলের আগেই 
সমাজ-বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে। কস্তু মাক“স ও এঙ্গেলস সেখানে থামেনানি, 
তাঁরা আর এক ধাপ এগোলেন, আর তা বিজ্ঞানে এক বিরাট আ'বন্কার 
হয়ে দাড়াল । এই আঁবচ্কার প্রমাণ করেছে যে বৈষায়ক সামগ্রীর উৎপাদন 
পদ্ধাতির উপর কল সামাজিক সম্পকের ব্যবস্থা 'নিভ'রশীল এবং এই 
1নভ'রশীলতা 'বিধিশাসত । 

উৎপাদন প্রক্রিয়াতে মানুষ শুধু বৈষায়ক উৎপন্ন সৃষ্ট করে না, উৎপাদন 
মানুষকে শুধু জীবিকার উপকরণই সরবরাহ করে না। বৈষয়িক উৎপাদন, 
করতে গিয়ে মান্য _ তাদের নিজেদের সামাজিক. সম্পকগঠ্লর_ উৎপাদন 
ও পুনর:হংপাদন ঘটায় । সামাজিক উৎপাদন, তার কাঠামো» উৎপাদনের 
উপাদানসমূহ এবং তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পকসমমহের জণবনে 
যে খ্রগভীর সামাজিক পদ্ধাত চালু রয়েছে তার উদ্ঘাটন সম্ভবপর করে 
তোলে । 


১. দমাজ ও প্রকৃতি, এই দুয়ের আধা 
পারস্পরিক কিয়া 


বৈষায়ক উৎপাদন সমাজের আভ্যন্তরণ কাঠামো ও পারিপার্বিক পার- 
বেশ অথাৎ চতুর্দিকস্থ প্রকীতির সঙ্গে তার আন্তঃ-সম্পক“ এই উভয়েরই 


৮ মাকসবাদ-লেনিনবাদ দর্শনের মূলকথা 


ব্যাখ্যার মূলসুত্ত যোগায় । উৎপাদন হল মূলত সমাজ ও প্রকতির মধ্যে 
পারস্পারিক ক্রিয়ার ফল । পারস্পবিক ক্রিয়ার এই প্রক্রিয়ায় মানুষ চারিদিককার 
প্রকীতি থেকে জাঁবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান আহরণ করে । একই 
সঙ্গে আবার শ্রম ও উৎপাদন হল মানুষের নিজের একটি সামাজিক সত্তা 
1হসাবে গঠিত হবার ও প্রকৃতি থেকে উখিত হবার ভীতি । 

দা পার্ট প্লেড. বাই. লেবার ইন. দা ট্রানাজশন কম এপ টু ম্যান 
(বানর থেকে মানুষে রূপাস্জরে শ্রমের ভূমিকা ) নামকপনন্তকে এঙ্গেলস 
দোথয়েছেন যে শ্রম হল মানুষের ববর্তনের চালিকা শান্ত ও ভিত্তি। এই 
প্রতজ্ঞাঁটকে অবশ্য এমন আতি সরলখকৃতভাবে উপলাষ্ধ করলে চলবে না, 
যাতে মনে হতে পারে যেন মানষের আগেই কাজের অস্তিত্ব ছিল । 

আমাদের পূর্বপুরুষেরা শুরুতে পশুর শিকার হওয়া থেকে নিজেদের 
রক্ষা করার জন্য অথবা নিজেদের জন্য পশ7? শিকারের উদ্দেশ্যে হাতের কাছে 
সাধারণ যা 'কছ্‌ জিনিস পেত তাই ব্যবহার করত । তাদের এ সব কার্ষ- 
কলাপ তখনও পথস্ড শ্রমের সেইনসব আদম স্বতঃপ্রবৃত রূপের “বিভাগে পড়ত 
যা আমাদের শুধু জন্তুর কথাই স্মরণ কাঁরয়ে দেয় 1৮0১) কিন্তু মানুষের পৃবশি 
পুরুষদের এই আদিম কাযকলাপই মানুষের শ্রমের এমন একটি রূপের 
'বকাশের শুরুকে চিহ্নিত ধরেছিল ঘা পরে মানুষের একাঁট অনন্য সম্পাত্ত 
হয়ে উঠল। 

প্রকীত থেকে পাওয়া 1জানসের সাধারণ ব্যবহার (যা কখনও কখনও 
জন্তুর মধ্যেও দেখা যেত) থেকে শুরু করে ধারে ধীরে আমাদের পুবপিরুষের! 
ছোটখাট বন্ধপাতি তোর করতে শুরু করল এবং তাই হল মানব-শ্রমেরই 
আবভাবের অত্যাবশ্যক ডপাদান । শ্রম-ক্রিয়াকলাপের দুটি নিয়ামক ফলাফল 
দেখা দল । প্রথমত, মানুষের পৃবপুরুষের দেহষন্ত্র শুধু পারিপার্বিক 
অকন্থার সঙ্গেই খাপ খাইয়ে গনতে শুর করল না, সেই সঙ্গে শ্রম-ক্রিয়াকলাপের 
সঙ্গেও খাপ খাইয়ে 'নল। মানুষের শারীরক সংগঠনের নাদিষ্টি বৈশিষ্ট, 
যথা সোজা হয়ে হা, সামনের ও পিছনের অঙ্গ-প্রতাঙ্গের ব্যবহারের পার্থক্য 
ঘটা, হচ্ভ ও মান্ভজ্কের বিকাশ শ্রম-ক্রিয়াকল!পের সঙ্গে দেহষন্ত্রের খাপ খাইয়ে 
নেবার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য 'দিয়ে ঘটেছে! ছতায়ত, শ্রম-ক্রিয়াকলাপ 


৬ পা স্পা পাশা 


৯। কেমাকস, ক্যাপিটাল, ভলহম ৯, পুঃ ১৭৮ । 


বৈষারক উৎপাদন সমাজ-জরধবনের ভিত্তি ২৯ 


 ফেহেতু সমশ্বিত কার্যকলাপ বোঝায়, তাই শ্রম পারম্পারক যোগাযোগ এবং 
শ্রম-সংক্রাস্ত সামাজিক আভিঙ্জতা সঞ্চয় ও 'বানময়ের মাধাম 'হিসাবে সোচ্চার 
কথাবাতা ও ভাষার উদ্ভব ও বিকাশকে উৎসাহিত করল । 

মানুষের গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ পযাঁয়ের কথা উল্লেখ করা 
যায়। প্রথমাঁট হাতিয়ার নিমা্ণ শুরু হওয়া দিয়ে চিহ্নিত । এ হল মানুষ 
হয়ে গড়ে ওঠার শ্তর (পিথেকআ্যনথেঢপাস ও নিয়ানডারথাল মানুষ )। 
অধূনিক প্রত্তত্ৰর অনুসারে চতুষ্পদ ( কোয়াটারনারি ) পষায়ের মধোই 
প্রাচীনতম পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গিয়াছে । মান.ষের প্রাচীনতম পৃব- 
পুরুষ পিথেকঅক্মথেনাপর (বানর-মানৃষ ) অবশেষও এই পরাঁষেরই 
অন্তভুষ্ক (প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে )। এর দ্বারা শ্রমের বিকাশ ও মানুষের 
ক্রমাবকাশের মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক প্রমাঁণত হয়। ছিতীয় প্রধান গুণগত 
পায় হল প্রায় ১ লক্ষ বছর আগে প্যাঁলওাঁলাথক যুগে (প্রষ্তর-যুগের 
গোড়াতে ) 'নিয়ানডারথাল মানৃষের (১৮৫৭ সালে রেনিশ প্রাশিয়ার নিয়ান- 
ডারথাল-এ প্রাপ্ত খুব নীচু ধরনের মাথার খুলাবিশিষ্ট মানুষ) জায়গায় 
আধুীনক ধরনের মানুষ (হোমোসাপিয়েন--বিচারব্যাত্ধসম্পন্ন মানুষ স:ষ্টির 
গযায়। নিয়ানডারথাল মানযের চেহারায় তখনও অতাঁতের বানরদের বহু 
বৌশষ্ট্য পারস্ফুট ছিল । বিচারবযীদ্ধসম্পন্ন ম।নুষের আ'বিভভাবের পর থেকে 
আর মানুষের দৈহিক আকাতর ধরনের মধ্যে কোনও মৌলিক পরিবর্তন 
ঘটোন। এই গ্তরে উৎপাদনে প্রয়োজননয় বড় বড় পরিবর্তন ঘটে। এই 
পারবর্তনগূলি হল প?থর, হাড় ও 1শং থেকে শ্রমের নানাবিধ হাতিয়ার তৌর। 
মানুষ ও তার শ্রমের হাতিয়ারের বিবর্তনের পষায়িগাঁল একই সঙ্গে আবার 
মানব সমাজের আদিম রূপ অথার্থ ট্রাইবাল সমাজ গঠনের পযায়। মানুষ 
একটি সামাঁজক সত্তা, কোনও 1দনই সমাজের বাইষে বা সমাজ গঠিত হবার 
আগে তার আন্তত্ব ছিল না এবং আবিভা“ব ঘটাও সম্ভব ছিল দা। আর 
মানুষ সৃষ্টি হবার আগে সমাজেরও আবিভাঁব ঘটতে পারে না” ব্যস্তির সঙ্গে 
ব্যান্তর সম্পকেরি নতুন রুপগ্ীল এই কারণেই বিকশিত হচ্ছিল যে মানুষের 
পূর্বপ্‌রুষেরা মানুষ হয়ে উঠছিল । 

নানাঞ্চফষম বৈশিষ্ট্যের দ্বারা মাসষকে জন্তু থেকে পৃথক কয়া যায়। 
এসবের মধ্যে অবশ্য সব চাইতে গুরুত্বপুর্ণ হল শ্রমের যন্রপাতি 


৩০ মার্কসবাদ-লেনিনবাদী দর্শনের মলকথা "এ 


উৎপাদন,(১) সোচ্চার কথাবাতা এবং িমৃত' চিন্তার ক্ষমতা ।':এর মধ্যে আবার, 
প্রথম হল মৃখ্য। মাক্স ও এঙ্গেলসের মতে মানুষেরা **** তাদের খু 
জশীবকার উপাদান উৎপাদন শুরু; করায় পর থেকেই নিজেদের জন্তু থেকে 


প.থ্ক করতে শুলু করে" (২) 

খহব সাধারণভাবে ধরলে বলা যায় যে মানুষ জীবনধারণের উপকরণ 
অথাৎ খাদা, পরিচ্ছদ, বাসগহ ইত]াঁদ সংগ্রহের জন্য ও উৎপাদন করার জন্য 
প্রাকাতিক সামগ্রঁ ও শান্তগ্ীলকে যেভাবে কাজে লাগায়, তাই হল উৎপাদন 
প্রারুয়া । এই প্রক্কিয়া মানে একথা ধরে নিতে হবে যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ 
অথবা শ্রম এমনভাবে শুবু হয়ে গিয়েছে যা শ্রমের বস্তুগহীলকে রুপান্তারত 
করছে । মানের কার্ষলাপের সহজাত রূপ্গঁলর সত্যে মানবশ্রমের 
বৈগাপশ্য এই যে মাশবশ-্রম কথাটির প্রকৃত অর্থ হল উদ্দেশযময় ক্রিয়াকলাপ 
এবং যার ফলে এমন জিনস তোর যাকে মার্স বলেছেন যে আগে থেকেই 
মানুষের চিন্তায় (ছল, অথাৎ কম্পনায় ছিল। মৌমাছিরা খুবই দক্ষতার 
স.পদ মোচাক বানায় । এই মোমাছিদের আচরণের সঙ্গে হুলনা করে মাক 
বুছো যে সবগাইতে নিকৃষ্ট স্থপতিও সবগাইতে ভালো মোমাছি থেকে এই 
কাপে উন্নত ধে, সে যে বাড় তোপ কহে ভা মাগে থেকেই কল্পনায় তরি 
কে নেয়। 

এনের বস্তুকে প্রভাবিত করার মত সময়েপঘোগী উপকরণের অথ।* 
হাতিম্নারেব নাহাযো শ্রমশক্তয়া হয়ে থাকে । এই হাতিরারগীল মানবশ্রমের 
অপ্পারহাঘ” উপাদান । 

জন্তুদের চারান্রক বোশঘ্ট্য হল আশু ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ , এর জন্য 
তারা স্বাভাবিক অঙ্গপ্রত্ঙ্গ, নখ, ধ।ত ইত্যাঁদ ব্যবহার করে । হাতিয়ার এ থেকে 
শ্রণের উপকরণের সাহাযে] সংঘাটত মূলত মানব 'ক্রিয়াকলাপে উত্তরণ করে 
দেয় । শ্রমের উপকরণগলি যেন মানুষের স্বাভাবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতই কাজ 
করে চলে, তবে সেগুলির কার্যকারিতা বাড়িয়ে দেয় ! 


১। বেঙ্জামিন ফ্র্যাংকাঁলনের সূত্র অনুযায়ী মানৃষ “হাওয়ার নিমাপকারী জন্ভূঁ | মার্কস 
একথা ক্যাঁপটাল-এ উদ্ধূত করেছেন। (কাল মাকস এর ক্যাপটাল, ভল্যম ৯, পচ্ঠা 


৯৭১৯ দেখুন। 
২। কার্ল মাস ও এক. এলেজস, দা জামান হীভওলাজ, পৃষ্ঠা ৩১। 


বৈষায়্িক উৎপাদন সমাজ-জাবনের 'ভাত্তি ৩১ 


রুশ জীবাবদ্যাবিদ [তমিয়ায়াজেভ জড় প্রকীতির সঙ্গে তুলনায় জখব- 
দেহের জৈবকাঠামোর বিশেষ চা'ঁরাত্রক বৈশিষ্ট নিরূপণ করে লিখেছেন £ 
“স্ফটিক বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত, জৈবকাঠামো শব্দটিই বোঝায় যে এর 
অংশগুলি হল অং্গপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি 1৮0১) সমাজকে একটি সামাজিক 
জৈব কাঠামো রূপে বর্ণনা করা যায়। জশবদেহের জৈবকাঠামোয় স্বাভাবিক 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একাঁট বাবস্থা রয়েছে , এইগ্ুলি মানুষের বেচে থাকার জনা 
কয়েকাঁট গবশেষ বিশেষ কাজ করে থাকে । পক্ষান্তরে মানুষ ও মানব- 
সমাজের 'বকাশের সঙ্গে জাঁড়ত হল কীন্রম অং্গপ্রতাঙ্গের অথাৎ হাতিয়ার 
বা শ্রমের উপকরণের উন্নয়ন । 

মান্‌ষের 'বকাশ মুলত তার সামাজিক অঙ্গপ্রতাঙ্গের অথাৎ শ্রমের 
উপকরণের পীরবতনের মধো প্রত্াশত হয় বলে তার কোনও স্বাভাবিক 
সীমা নেই। লংদাঁভলং নোপ্পরের মতে শ্রমের হাতিয়ার ধা উপকরণগ্াল 
“***অসংঘ্য অতান্ত বৈশিস্টমূলক কাজ করে, আর একাজ করে এর দরুন 
অপবদেহে কোনও প্রবর্তন না ঘ'উয়ে অথবা ভাকে অন। কাজ করতে অক্ষম 
না করে।”২) জন্তুর সঙ্দে মান,ষের বৈসাদশা এই যে মানুষের শ্রম আাকিয়া 
প্রাক তক পাঁরপাহিববিকে প্রভাবিত করে তাকে পারবতদ করে ও নিজেদের 
প্রয়োজন অন:যায়ী তাকে খাপ খাইয়ে নেয় । 

৬পসংহারে বলা যায় মে মানব শ্রগ এমনকি সবাপেক্ষা উন্নত 
জাতুদের 'কিয়াফলাপ থেকেও নদ্নোস্ত বারণে পৃথক। প্রথমত; 
জন্ভুদের,.থে বৌশিষ্ট্ের দরুন, তারা প্রকাতর সঙ্গে নিজেদের শন্ধ, 
খাপ খাইয়েই নেয়, তার জায়গায় মানব-প্রম প্রকৃতির উপর সক্রিয় 
প্রভাব খাটায়, দ্বিতীয়ত, মানব-শ্রমের মধ্যে ধরে নেওয়া হয় উৎপাদনের 
উপকরণগ:লির প্রণালীবদ্ধভাবে ব্যবহার ও সধে“পার সেগুলির উৎপাদন $ 
তৃতীয়ত, শ্রমের অর্থই হল উদ্দেশ্যময়,' মচেতন ক্রিয়াকলাপ, চতুথত, 
শুরু থেকেই শ্রম চারন্লের দিক থেকে সামাজিক এবং সমাজের বাইরে তার 


আস্তত্ব কপ্পনাই করা যায় না। 


৯। কে, এ, 'তীমরাক্লাজেড, ওয়াক স, ভলথম ৫, মস্কো ১৯৩৬, পথ্য ১৯১ । র্শভাষায়) 
২। লুদাঁভল: নোয়রে_নাস ভেরথ জয়েল মাইনৎস্‌ ডিয়েমার ১৮৮০ পাহ্ঠা ১৬৩7 


৩২ মাকসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মূলকথা 


এই সব কারণেই সামাজিক বিকাশ জাবদেহের বিকাশের থেকে স্বতন্ত্। 
জশীবদেহের কাঠামোর কোনও মোলিক পাঁরবর্তন ছাড়াই মানুষ একটি 
সামাজিক সত্তা হিসাবে 'বকাঁশত হয়। এই কারণেই এই উভয় প্রক্রিয়ার 
চীরিন্ন ও বিকাশের হার পৃথক । একটি ভ্তরের মতোই সামাজিক জাবনে 
এমন মৌলিক পাঁরবর্তন ঘটে যে সময়কাল জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
বিকাশে কোনও ভাৎপর্ধপূর্ণ পাঁরবত“ন ঘটাবার পক্ষে নিতান্ত অপযাপ্ত (অবশ্য 
মানুষের কারকলাপের দরুন প্রকীতিতে যে পাঁরবর্তন ঘটে তা ধরা হয়নি )1(১) 
উপরন্তু জখবদেহের কয়েকটি অংশ যেহেতু পারিপাশ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
কম, তার জন্য জীবদেহের দৈহিক 'বকাশ মন্থর হবার প্রবণতা দেখা যায় । 
অপরপক্ষে সমাজের বকাশের গাঁতপথ আঁকাবাঁকা হলেও অথবা ভাতে 
সামায়ক কোনও পশ্চাদপসরণ ঘটলেও সাধারণভাবে তার গাতধারায় আতি- 
বৃদ্ধিরই প্রবণতা প্রকাশ পায় । 

জীবদেহের ক্রমাবিকাশের তুলনায় সমাজ বকাশে ধারাবা?হক্তার নতুন 
ব্যবস্থার আবিভাব ঘটার দরনই বহহলাংশে এই গতিবৃদ্ধি সম্ভবপর 
হয়েছে । জৈব জগত্তে তথ্য সয় ও তা এক প্রজণ্ম থেকে আর এক 
প্রজন্মে সণ্টার প্রধানত ঘটে বংশধারার ব্যবস্থার সারফত । এই বংশধারাই 
সহজাত প্রব:স্ি 'ভদ্তি রচনা করে। উছু জাতের জঙ্তুদের মধ্যে মাতা'পতা 
কতৃ“ক সন্তানসম্ততিদের বিশেষ বশেব নৈগণা শেখানর মধ্য দিয়েও তা এক 
প্র্ন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সণ্চাঁরত হয় । সামাজিক বনে প্র'তট প্রজম্মের 
পুববিত প্রজন্ম থেকে উত্তরাধিকার সুয়ে পাওয়া উৎপাদনের উপকরণগল 
এবং সেই সঙ্গে ভাষ।, চিন্তাধারা, মংদ্কাতি ও এীতিহোর মধো মৃত সামাজিক 
অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করে। জৈব প্র'ক্করায় 
গুণাবলীর সণ্চার যেখানে বংশধারার যন্তে (অথাৎ 'জিন বা বংশ।ণুগুলিতে ) 
মণিত করা বায় যে তথ্য তার দ্বারাই সীমাবদ্ধ, সামাজিক অভিজ্ঞতার 
উত্তরাধকার সেখানে নিরন্তর ঘটে ও তার কোনও সীমা নেই । খুব লাধালসণ 

৯1 'ন্রটিশ মাক্সবাদী জন লুইস কথা?) প্রাণবতভাবে প্রকাশ করেছেন £ “রেবল 
প্রজন্মগত পাঁরবর্তনের মারফত জশবদেহগত বিবর্তনের যা অর্জন করতে পাঁচ কোষ্ঠি বহর 
লেগেছিল উড়তে শেখায় আমরা পণ্াশ বছরে তাতে পৌছে গেলাম |” (জে লুইস ম্যান 
আ্যন্ড এভলিউশন, লগ্ডন, ১৯৬২ গচ্ঠা ৪৯)। 


বৈষায়ক উৎপাদন সমাজ-জাবনের 'ভাত্ত | ৩৩ 


অর্থে দেখলে সংস্কৃতি হল এই আঁভজ্ঞতায় মূর্ত রুপ এবং মানব ইতিহাসের 
গ'তপথে সৃষ্ট বৈষায়ক ও আত্মিক মূল্যবোধের সমাম্ট। প্রতিটি প্রজন্ম 
সংস্কৃতিকে নব নব সাফল্যে সমৃদ্ধ করে। জাঁবজগতে যেখানে সমন্ত পারিবত'ন 
ঘটে স্বতস্ফূর্তভাবে ও অচেতনভাবে, সেখানে মানব-সমাজের ইতিহাসের 
গাঁতপথে তার বৈষাম্ক জীবনের অবস্থাকে সচেতনভাবে ও উদ্দেশ্য অনুযায়* 
পরিবর্তন করার ও প্রকৃতির সঙ্গে আস্ত-সতপক নিয়ম্্ণ করার অনেক বেশি 
সামথ্য” থাকে । 

প্রীতিট বৈবয়িক ব্যবস্থায় একথা ধরে নিতে হবে যে তার অন্তভুস্ত 
উপাদানগুলির মধ্যে একটি !নাদন্টি ধরনের সম্পক আছে । সামাজিক 
জীবনের |বশেষ চারন্র উৎপাদন অথবা অথনোতিক সম্পক দ্বারা 'নধাণরত 
হয়। সামজিক সম্পকণ্ুলির সকল বৃপই ঢ.ড়ান্ত বিশ্লেষণে উৎপাদন প্রারুয়ার 
মধ্যে ডদ্ভূত মানুষের মধ্যেকার সম্পকিহঠীলর অথাৎ উৎপাদন সম্পক্গহীলর 
1ভত্ততে গাঠত হয় এবং সামাজিক জৈবকাঠামোকে দঢরূপে সংযুক্ত করে ও 
এক্যবদ্ধ করে । ্‌ 

গৃণ্গতভাবে নতুন সম্পকের কতকগ্দীল রূপ দানা।ডক জৈবকাঠামোকে 
গঠন করে এবং তার ?বকাশের ক্ষেত্রে তদনুষায়শ 'নাঁ্ষ্ট [বিধান থাকে যা 
জশবজগতেরু টাবধানগঠীল থেকে 'িল্ন ধরনের । মাকদসি ও এঞ্গেলসই সামাজক 
ঘটনাবলশর ব্যাখার জেবিক 'বধানগু!লর প্রয়োগ যে ভ্রান্ত তা দোঁখয়ে- 
ছিলেন। প্রকৃতির অপরাপর 'বধাণগণীলর মত ভেবিক বিধানগুঠল সামজিক 
হটনাবধলপর 1বকাশকে নিয়ন্ত্রণ ব 'নিধারণ করেনা। সমাজ তার 1নজস্ 
[বিধান দ্বারা পরচা।লত হয় এবং তা এতিহাসিক বন্ত,বাদ ও অপরাপর বিধান 
দিও] প্রনা।ণত হরেছে।। 

অধশ্য এর অথ" এই নয় যে প্রকাতি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে সমাজের বিকাশ 
ঘটে। কয়ে্'ট প্রাকাতক পূরবশত ছাড়া সমাজের [বিকাশ কল্পনাই করা যায় 
না। এসবের মধ্যে প্রধান হল সমাজের চারপাশের প্রাকৃতিক অবন্থ।, 
সাধারণত যাকে বলা হয় ভৌগোলিক পরিবেশঃ১) এবং যাদের নিয়ে 
জনসমষ্টি গঠিত হয় সেই জনগণের সংগঠন । 


৯২ ভৌগোণলক পাঁরবেশের ধারণ। অবশ্যই গোটা প্রকীতিকে অন্তভ্ন্ত করে না, প্রকৃতি 
অসম, তন্তরক্ত করে প্রকীতির সেই অংশকে যা সমাজকে প্রতাক্ষ বা অপ্রতাক্ষভাবে প্রভাব 


৩৪ মাকসবাদশী-লেনিনবাদী দশনের মৃলকথা 


সমাজ-বিজ্ঞানে 'বাঁভন্ন প্রকীতি-প্রাধান্যমূলক তত্ত্ব এই সব প্রারাতিক পূর্ব 
শরতগুলির উপর ইতিহাসের নিয়ামক ভূমিকা আরোপ করার চেষ্টা করে। 
এইভাবে ভৌগোলিক অদন্টবান-এর প্রবস্তারা / ফরাসী দাশশনক চালস 
সন্তেসকু, ইংরেজ এীতিহাসিক হেনরী টমাস বাকলে, ফরাসী ভূতত্ত্বাবদ 
এলিজি রেকলজ ও অন্যান্যেবা ) বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও বিভিন্ন 
জনগণের ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্ঃর কারণ হিসাবে তারা যে প্রাকৃতিক 
পাঁরবেশের মধ্যে বাস করে তার প্রভাবকে দেখানোর চেন্টা করেছেন । 
বাস্তবে অবশ্য একই ধরনের ভোগোিক পারিস্থিতর মধ্যে একেবারে ভিন্ন 
সামাঁজক ব্যংস্থা। দেখতে পাওয়া যা এবং ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পারাস্থিতিতে 
একই ধরানল সমাজ বাবস্থা দখাত পাওয়া যা (উদাহরণ স্বরপে ইউরোপ, 
এশ্য়া, শাফিবা, আমের € অস্টেলয়ায় বিভিন্ন সময়ে ট্রাইবাল বাবদ্থা 
দেংশা গাকগপাত 111 সাজা মাগএতিক গঠনের ধীতিহাসিক পরম্পরা 

গোলিব পরিবেশে শারণধর উপর আরোপ ক্শা যায় না। পরিবেশের 
নট হেয় আলনার এই পণ্ষপতা খাদ আনেক দ্ুততদ্ধও ঘটে তা হলেও 
প্রকত্িক্ক গা পলেশের পদিবতনি সনাছে র ঠজ্ঞাবের উপল িন্শিশিল নয় বলেই 


ক "91, বাপ করা মায় শা। 


্ 


(২ 


সগ্া্-ন্ভগান প্রকতাগাগাচমালিল তার প্রদান গদ্ধাতগত ভাল এই 
হন তাগা সমাানলাশেপ উৎসকে সমাতজর বাইরের একটা ফিছ বলে 
দেখেন | পনাভনহ যে /কানখড উ্নয়নশ নি এাযস্থার উপর বাইরের পানাবেশের 
প্রভাব অণশ। অস্বাকার ওলা যা শা অপবা খাত্ডা করে দেখা ধায় লা। াকস্তু 
এই ধরনের একট বাপদ্থার পাতি কেবল পাঁব্বতণাশসল পারিপান্বকেত 
ছাপ হয় অথবা তার ভার নিক্িয় হলাফল নয় । প্রীতাটি ব্যবস্থাত্র 


কনে, যা মানবতনোবন গু নানাবক ক্রিষাকলাপের প্রাকৃতিক পছিনেশ তোর করে। কিছু 
ঠকছু লেখক ভৌগোলিক পাঁরিবেশকে প্রকৃতির সেই ক্ষেত্র বলে ব্যাখ্যা করেন যা সমাজের দারা 
পাঁরনাঁভভ'ত বা রূপাম্তাঁল্ত হয় । পরে আমরা দেখতে পাব যে মানুষকে ঘরে থাকে প্রকাতির 
যে অংশ তা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ছাপ বহন করে, কিন্তু মানুষের জীবন প্রকৃতির সেই সব 
শাক্ত দহারাও প্রভাবিত হয় যেগুলি তার নিয়ল্ণের বাইরে (যথা-_সৌর বিকীরণ, প2থবীর 
ভিতরকার এনাজির ধারকগ্যাল্‌, যা ভ.পুষ্ঠের কঠিন আবরণের নড়াচড়ার মধ্যে উদঘাটিত হয়, 
ইত্যাদি )। 
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বিকাশের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ যান্তীসম্ধ ধারা আছে এবং ব্যবস্থাটি আবার 
পারিপার্ৰিকের উপর প্রভাব খাটায়। 

আমরা যাঁদ ব্যবস্থাগ্লির আধুনিক বিন্যাস গ্রহণ কার তবে সমাজকে 
তথাকাথিত খোলা বাবস্ছার অন্যতম বলে গণা করা যায়, যা তার পারি- 
পাঠ্বিকের সঙ্গে শুধু শীল্ত বানময় করে না, সেই সঙ্গে জড় পদার্থও বিনিময় 
করে। মার্স দোঁথয়েছেন ষে, সমাজ প্রকীতর মধ্যে প্রাতানিয়ত বিপাক 
(70618 0011577) ঘটে, প্রতিনিয়ত পদাথের বিনিময় চলে, এবং তা হয় শ্রম ও 
উৎপাদনের প্রীক্রয়ার মধ্যে । উীদ্ভদ ও প্রাণিজগৎ থেকে মানুষ তার পুষ্টির 
উপকরণ এবং বাবহারযোগা 'জানিস তৈরির জন্য কাঁচা মাল আহরণ করে। 
খাঁনক্ সম্পদ তাকে উৎপাদনেধ উপকরণ নিমাণণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী 
যোগান দেয়! উত্পাদনের সঙ্গে জাঁড়ত হয় শীশ্তর 'বাভল্ন উৎসের বাবহার £ 
প্রথমে মানষের নিজঘ্ব শারীরিক ক্ষমতা, যে সব জন্তুকে সে পোষ মানায় 
তাদের শক্তি, বাতাস ও জলশান্ত এবং শেষ পধণ্ত বাম্প, বিদহাৎ রাসায়ানক 
ও প্ারমাণাবক প্রিয়ার শক্তি । 

ভোগোঠলিক পরিবেশ সমাজের ছিচাশকে িহিলিজাবে 'ধানিম্ন গায়ে 
প্রভাঁধত করে, কিন্তু মানুষের স্বভাব ও মনস্তাত্তবক গঠনের উপর ভৌগোলিক 
অবস্থা কখনই প্রধান সামিকা নেয় না (থে কথা মন্তেসকু ও অন্যান্য ভৌগোলিক 

অদম্টবাদশীরা ধলে থাকেন )। প্রধান বিষয় হল উৎপাদন ও আদান-প্রদানের 
আবস্থার মধা দিয়ে প্রভাদ খাটান । নিন্নতর সাংস্কৃতিক মানের পথায়ে 
যখন হানুষ মুলত তোল 'জীনণস সংগ্রহ ?নয়ে ব্যস্ত থাকত, তখন তারা 
প্রকৃতি-দত্ত জানিসপন্ত, ষথা-উন'র জমি, মাছের প্রাচুর্য ইত্যাদির মত জাঁবন 

ধাবণের প্রাকৃতিক উপকরণের উপরই বেশি গরত্ব দিত। উচ্চতর পষা য়ে? 
ঘখন শিল্পের বিকাশ ঘটে তখন জলপ্রপাত, নৌচালনযঘোগ্য নদী বন? ধাতু, 
ধয়লা ও তেলের মত জাীবনধারণের প্রাকৃতিক উপকরণগ্দদলি অনেক বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । 

অথনৈোতিক কাষ'কলাপের গাঁত অবশ্যই 'বাঁভন্ন জাঁতর মধ্যে এক নয় 
এবং তা বহুলাংশে তারা যে ভৌগ্োলক পরিচ্ছিতির মধো বসবাস করে তার 
উপর নিভ“রশীল ৷ উত্তরাঞ্চলের আধা গ্রীন্মমণ্ডলে, মেঃসাপোটোময়ার উর্বর 
এলাকায়; নীল উপত্যকা ইত্যাদির মত অণ্চলে বসবাসকারী ট্রাইবগুলির 


৩৬ মাক“সবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মুলকথা 


উৎপার্দিকা শন্তিগূলির বিকাশ সুদূর উত্তর ও সুদূর দক্ষিণের পাঁরবেশের মধ্যে 
বসবাসকারা দ্রাইবগচূলির তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত ঘটে । 

একই সময়ে আবার উৎপাদনের বিকাশের অসম হার ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক 
অবস্থা এবং বিভিন্ন লোকের মধ্যে সম্পক ক আকার গ্রহণ করে তার সঙ্গে 
অথাৎ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা বিচ্ছিন্নতা, তাদের পারস্পরিক 
আদান-প্রদান অথবা সংঘর্য ইত্যাদর সঙ্গে যত । ্‌ 

ভৌগ্যোঁলক পারাচ্ছাতর প্রভাব পর্বদাই সামাজিক অবস্থার দ্বারা, মুলত, 
উৎপাদনের বিকাশের গ্তরের হারা নিম়্ন্তিত হয় । 

মানুষ তার পারিপার্বিকে প্রাপ্ত জনিসপন্রকে 'বাভন্নভাবে ব্যবহার করে, 
ক্লমশই বেশি বেশি সামগ্রীকে উৎপাদনের আওতায় আনে, মানবজাতি প্রকৃতির 
নতুন নতুন ক্ষেত্রে (ভূগভে ও সমদ্দ্রগভে, বাহবিশ্ব ইত্যাদিতে ) প্রবেশ 
করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জনা সেগ্যালকে আয়ত্ত করে । এর 
অর্থ হল প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের যোগসমত্র ক্রমবধমানভাবে ব্যাপক ও বহুমুখী 
হয়ে ওঠে ॥ 

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য কখনই তার গুরুত্ব হারাবে না; এই সম্পদ যে 
কোনও দেশের অর্থনোতিক সামর্থেযর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 'বানময় 
ও অর্থনোৌতিক যোগাযোগের ব্যাপক প্রসারের দরুন নজ দেশের প্রাকাতক 
সম্পদ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অপর দেশের প্রাকীতিক সম্পদ ব্যবহার করা সম্ভব 
হয়। যে স্ব দেশের প্রাকাতিক সম্পদ নেই তারা যথেন্ট উন্নত সাংশ্লেষিক 
জিনিসপন্্র তোঁরর শিপ্প প্রতিষ্ঠা করতে পারে । উৎপাদনের বিকাশের স্গে 
সঙ্গে প্রাকৃতিক পাঁরবেশের উপর সমাজের 'নিভরশখলতা হ্রাস পেতে থাকে । 
সাংশ্লেষিক পদার্থের উৎপাদন প্রাকীতিক কাঁচামালের উপর শস্পের নিরভর- 
শশলতা হাস করে, বহদ্‌ও পধষন্ত ব্দহযৎ সণ্সালন ব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে 
পারমাণাঁবক শীল্তর ব্যবহার শঙ্তির উৎসের কাছে কলকারখানা স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তা হাস করে । 

অর্থনৈোতিক যোগাযোগের প্রসার ও প্রাকীতিক পাঁরবেশের উপর নিভর- 
শীলতা হাসের দ্বৈত প্রাক্ুপা উভয়েই প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাবের 
উপর িভ'রশীল । প্রাকৃতিক অবস্থা যেখানে নিজে থেকে অপেক্ষাকৃত মন্থর 
গতিতে পরিবাঁতিত হয়, সেখানে মান্‌ষ এই পাঁরবর্তনের হার তরাশ্বিত করতে 
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পারে, মানুষের প্রাকীতক পারবেশে তার উৎপাদন ক্রিয়াকলাপের ছাপ 
থাকে । 

পৃথিবীর ভৌগোলিক অবন্থা যথেষ্ট পরিমাণে জীবন্ত জৈবকাঠামোগৃলির 
ক্লয়াকলাপের ফলাফল । এই সব ক্রিয়াকলাপের দরুনইঃ উদাহরণ স্বরূপ 
বঙ্গা যায় যে চুনা-পাথর, 'ডলোমাইট, মার্বল, কয়লা, পট, উর্বর জমি 
ইত্যাদি তোর হয়। আকাদেমিশিয়ান ভেরনার্দা্কর সৌরজগতের 
আবরণের মধ্যেকার জীবমণ্ডল (0:95170৮) সম্পাক্তি ধাবণাতে 
পৃথিবীর উপরকার জীবনের সক্রিয় ভুমিকার কথা বলা হয়েছে, ঘার অন্তভূ-্ত 
হল জৈবকাঠামো এবং সেই সব জড় পদার্থ, জীবন হা আরতে এনেছে ও 
রূপাস্তরত করেছে । পাথবীর উপর যাঁদ জীবনের আগ্তত্ব না থাকত তবে 
তা চাঁদের মতই বন্ধ্যা দেখাতে। । মানুষের আঁবভাঁবের সঙ্গে সঙ্গে সৌর” 
জগতের আবরণের উপর “জীবনের চাপ” অপারমেয়ভাবে বেশ শান্বশাপী 
হয়ে উঠেছে । 

মানুষ ডীদ্ভদ ও প্রাণিজগতকে প্রভাবিত করে, কোনও কোনও ধরনের 
উাদ্ভদ ও প্রাণণকে নিমল করে এবং অপর অনেক উঁচ্ভদ বা প্রাণশর প্রচলন 
ঘটায় বা পাঁরবর্তন সাধন করে। উদ্ভিদ জগতের এক'বপুলাংশকে মানূষ 
নতুন আকৃতি 'দিয়েছে। প্রাচীন গ্রীসে মান্ন কয়েক রকমের আপেল পাওয়া 
যেত ; এখন সেখানে দশ হাজারেরও বোঁশ রকমের আগেল পাওয়া যায় । 
বহু রকম উীদ্ভদের চাষের এলাকা মানুষের প্রভাবে প্রপরিত হয়েছে। 
আল, যা প্রথম দেখা গিয়েছিল দক্ষিণ আমোরকার আ্ডিস পবতমালার 
উপতাকায়, ভুট্টা যা পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকায়, তরমুজ বা এসেছে 
আ'ক্রকা থেকে এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া মানুষের প্রচে্টাতেই 
অপরাপর দেশে ছড়িয়ে পড়েছে । 

ভূত্বকের উপর মানুষের প্রভাবের প1রমাণ সবাপেক্ষা শন্তিশালণ ভূতাঁত্ক 
শান্তগুলির সঙ্গে তুলনা করা চলে। আকাদেমিশিয়ান ফারসম্যানের মতে 
&০০ বছরের মধ্যে মানুষ পৃথিবী থেকে €& হাজার কোট টন কার্বন, 
২০০ কোটি টন লোহা, ২০০০ কোটি টন তামা, ২০০০ কোটি টন গোনা 
ইত্যাদ আহরণ করেছে। আকাদোমাশয়ান কালেপ্নিক বলেছেন যে 
সানুষের উৎপাদন ক্রিয়াকলাপ প্রাত বছর ভূগভ থেকে প্রায় ৫ ঘন িলোমিটার 


৩৮ মাকসবাদী-লোনিনবাদশ দশ+নের মূলকথা 


শিলাপাথর তুলে আনে । মানুষ মহাদেশগালর মধ্য দিয়ে খাল, 
কাটে এবং সাগর থেকে জাম উদ্ধার করে। মরদভুমিতে জল এনেঃ 
জলাভুমির জল শুকিয়ে নিয়ে এবং নদীর গতিপথ পাঁরবতন করে মানুষ 
এমনকি তার আবহাওয়া মন্ডলেরও পারবর্তন ঘঞয়। মানুষের উৎপাদন 
ক্রিয়াকলাপের হলেও অগ্রত্যক্ষভাবে আবহাওয়া প্রভাবিত হয়ঃ কারণ তেল, 
কয়লা ও পট জবালানর ফলে বছরে ১৫০ কোটি টন কারন বায়ুমণ্ডলে 'ফিরে 
যায়। বাতাসে কার্নের পাঁরমাণই হল পহথবীর উপরকার তাপমান্তা 
নিয়ন্ত্রণের অনাতম উপাদান । 

সমাজের উপর প্রকাতির প্রাতক্রিয়া সম্পূণই স্বতস্ষৃত', িত্তু প্রকৃতির 
উপর সমাজের প্র।তক্রিয়া সব সময়েই মান.ষের বে*চে থাকার জন্য সচেতন 
সংগ্রামের ফল । তাছাড়া প্রকৃতির অভিপ্রেত রূপান্তর ঘটাবার সময় মানুষের 
ক্রিয়াকলাপের অদস্টপূব ফলাফল দেখা যায়, ফলে কখনও কখনও প্রচণ্ড 
ক্ষত হয়। কাল মাকস বলেছেন যে কৃষিকার্ধ যখন স্বতস্ফর্তভাবে 
এগোতে থাকে এবং সচেতনভাবে নিয়ন্লিত হয় না, তখন তা পিছনে 
মরুভূমি রেখে বায় ।(১) উদাহরণস্বর্‌প, যন্তরতন্ত্র গাছ কেটে ফেললে নদীর 
প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ঃ খাদগহালকে বিজ্তীর্ণ করে ফেলে ও অনাবন্ট দেখা দেয়। 
প্রচুর পরিমাণ জি ক্ষয়ে যায় ও চাষের অযোগ্য হয়ে ওঠে । 

রাসায়নিক কাঁটনাশক ও আগ্যাছা ধংস করার ওষুধের ব্যবহার শুধু 
পোকামাকড় ও আগাছা ধবংস করে তা নয়, প্রায়ই তা বহু অন্য গাছ-গাছড়া 
ও জক্তুকে বিষান্ত করে ফেলে । 

সমাজ ও প্রকাতির মধ্যে পারস্পারক ক্রিয়ার ব্যাপায়ে সমসাগায়ক একটি 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে সমগ্র ভূমণন্ডল মানুষের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত হয়ে উঠছে, 
মানুষ এমনাঁক ভমস্ডলের সামা ছাড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে । মানুষ 
ভ্ত্বকে যা পাওয়া যায় তার প্রায় প্রত্যেকটি জিনিসকে ও প্রাকৃতিক শান্তর প্রায় 
সকল উৎসকে কাজে লাগাচ্ছে । 

কিন্তু মানুষের ক্রিয়াকলাপের পাঁরসর যত বাড়ে প্রাকৃতিক পার- 
পাম্বিকের উপর নিয়ল্ত্রণাবহশন প্রভাবের বিপদ ততই বাড়তে থাকে। 
১। কার্ল মার্স ও এফ. এলেলস সিলেকটেড বরেস্পনছেন্স- পঞ্ঠা ২৪৪: 
দেখখন। | 


বৈষয়িক উৎপাদন সমাজ-জশবনের 1ভাত্ত ১১ 


মানুষের ক্রিয়াকলাপের এই উপঞ্জাত ফলের অন্যতম উদাহরণ হল প্রকাতির 
- শীর্বাভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যেকার ভারসাম্য নষ্ট হওয়া, শিপ্প থেকে উপজাত 
আবজ-“না তেজাক্কিয় পদাথ ইত্যাঁদ দ্বারা জল ও বাতাস দুষিত হওয়া, যা 
আবার মানুষের জশবনকেই বিপদাপন্ন করে: তুলতে পারে। ফরাসা 
বৈজ্ঞ।নিক জাঁ দোরঞ্ঞ তাঁর “প্রকাতির মৃত্যুর প্‌বে” নামক গ্রন্থে 1লখেছেন 
“***আপাতশীবরোধী বলে মনে হলেও. প্রকৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আখধ্যানক 
কালের নব চাইতে জরুরী সমস্যা হল আমাদেক্ধ নিজেদের হাত থেকে 
নিজেদের প্রজাতিকে বাঁচান । 'বিচারবদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে 'নিবোধ মানুষের 
হাত থেকে বাঁচাতে হবে 16১) তবুও এই বিপদের জন্য মানুষকেই শুধা দায়প 
করা যায় না, কারণ এর জন্য দায়ী হল তার ক্রিয়াকলাপকে মুনাফা অথব্য 
সংকণণ“ উপযোগবাদ ও অদূরদ'শি'তার অধাঁন করা । 

সমগ্র সৌরজগতের পরিসরেই প্রকৃতির প্রাক্রয্নাগহলির বহাশ্তবুক্ত ব্যবহার 
করা মানুষের পক্ষে ক্রমশই জরুরী হয়ে উঠছে এবং শুধু এর মারফতই 
মানুষ প.থিবার প্রকৃত প্রভু হয়ে উঠতে পারে । প্রকাতি-বিজ্ঞানীরা সচেতন 
মানবিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সংগঠিত প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে পারস্পারিক 
ক্রিযনার মন্ডলরূপে ষে নাস্ফিয়ার বা য্যন্তমশ্ডল (গ্রক শব্দ নুস' মানে 
ষুস্ত থেকে ) এর ধারণা উপস্থিত করেছেন তার মধ্যেও এই প্রয়োজনীয়তার 
কথা নাহত আছে। ভেরনাদাঁস্ক যাকে দেখোছলেন “প্রধানত বিজ্ঞান ও 
বৈজ্ঞানিক উপলাধ্ধর অগ্রগাতি এবং তার 'ভান্ততে মানবজাতির সামাঁজক 
শ্রম দ্বারা সস্ট যৃন্তিম্ডল”(২) হিসাবে বিংশ শতাম্দীর জীবমন্ডল তাই 
হয়ে উঠছে ॥ এই ধরনের একটি যুক্তিমশ্ডল সন্টির পুঝশৃত হল সকল দেশ ও 
মহাদেশ জংড়ে প্রাকৃতিক সম্পদের পাঁরক্পিত ব্যবহার এবং তা ধনতান্ত্রিক 
সমাজের সাধ্যাতীত ; আর তা অজন করতে হলে চাই উৎপাদনের 
উপকরণগুজির সামাজিক মালিকানা । এর জন্য আরও প্রয়োজন 
উৎপাদনের 'বিচক্ষণ ও কার্যকর পারকপ্পনা এবং দক্ষ পাঁরচালন ব্যবন্ছা, 
যা এমনাক সমাজতম্ের আমলেও আপনা থেকেই হয় না। 


8০ মাক'সবাদী-লেনিনবাদশ দর্শনের মূলকথা 


পৃথিবার প্রকৃত প্রভু হতে হলে কিছুতেই খশ্ড খণ্ড দুস্টিভাঁঞ্গকে প্রশ্রপ 
দেওয়া চলবে না; প্রকৃতিয় র:ংপাস্তর ঘটানর কাজাঁটকে সামাগ্রকভাবে 
একটি অখণ্ড কাজ হিসাবে দেখতে হবে । সোভিয়েত ই-নিয়নের কমিউনিস্ট 
পারিনি ২৪তম কংগ্রেসে বলা হয়েছে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রয;ন্তিবিদ্যাগত দ্ু'ত 
অগ্রগ তর অবস্থার মধ্যে এই অগ্রগাত বাতে বাতাস ও জল দূষিত হওয়ার ও 
জাম ক্ষয় হওয়ার মারাত্ম$₹ িবপদের উৎসে পারণত না হয়, তায় জন্য সব 
কিহই করতে হবে এবং 'তার সঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদগুলির প্রাতি 'মিতব্যয়ী 
দৃষ্টভাঁঞ্গর সমন্বয় ঘটাতে হবে । 

সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রকাতির উপর মানুষের প্রভাব নভর 
করে উৎপাদিকা_ শন্তিগুলির শর, সামাজিক_ ব্যবস্থার চার এবং 
সমাজ ও জনগণের নিজেদের বিকাশের শ্তরের উপর। 

মূলত এ একই নীত মানুষের ইতিহাসের অপর একাঁট প্রাকীতিক পার্ব- 
শতের পক্ষে সত্য--তা হল মানুষের দৈহিক কাঠামো ও তার জৈবিক 
গুণাবলী 10১) এই সব জৈবিক গ্‌ণাবলশীর জনাই তার খাদ্য, বস্র ইত্যাদর 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । কন্তু ষে উপায়ে সে তার এই প্রয়োজন মেটায় 
তা জোবিক পাঁরীগ্থাতি ছারা ?নধাশরত হয় না, হয় সামাজক অবশ্থা হ্বারা। 
গানষের জৌবিক গ্‌ণাবলন অন[যায্ প্রজনন প্রাক্রিয়ার অগ্রগাঁত ঘটে, তথাপি 
জনসংখ্যার বৃদ্ধি মূলত একটি সামাঁজক ঘটনা এবং তা সমাজের বিকাশ 
বারা ?নয়াম্তিত হয় । 

প্রক'ত-প্রাধান্যবাদখদের দুটিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধকে সমাজ-বিকাশের 
বিধান নিরপেক্ষ একটি উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়। তারা এমনকি এও 
মনে করে যে জনসংখ্যা বৃষ্ধিই এ বিকাশকে 'নিধাশরত করে । উপরক্তু, কিছ 
সমাজতত্ববিদ একে একটা ইতিবাচক উপাদান 'হসাবে দেখে এবং জনসংখ্যা 
বৃদ্ধিকে এমন একাঁট ঘটনা হিসাবে গণ্য করে যা মানঢষকে খাদ্য সরবরাহের 


১। দাজার্মান ইডওলাঁজ বইতে মাকস ও এঙ্সেলস মন্তব্য করেছিলেন যে হীতহাসের প্রথম 
পুবশিত হল “জীবন্ত মানব ব্যক্তির আন্তিত্ব। কাজেই প্রথম যে তথ্য প্রমাণ :করুত হবে তা হাল 
এই সব ব্যাক্তর শারশীরক সংগঠন এবং বাকি প্রকাতির সঙ্গে তাদে য় দেই অনুযায়ী সম্পক" |” (কে. 
মার্চস ও এফ. এজেলস, দা জামান হীডওলাজ, পৃথ্ঠা ৩১ )। 


বৈষায়ক উৎপাদন সমাজ-জীবনের 1ভাত্ব ৪১ 


নতুন নতুন উৎস সম্ধানে প্রবৃত্ত করে এবং এইভাবে উৎপাদনের বিকাশকে 
উৎসাহিত করে (উদাহরণস্বরূপ, রুশ সমাজতত্ববিদ কোভালেভা্কর মতামত 
এই রকমই ছিল); জন্যান্যরা (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ 
অর্থনীতিবিদ টমাস ম্যালাথউজ এবং বতর্মান কালে তাঁর সমর্থক নয়া 
ম্যালীথউজবাদশরা ) জনসংখ্যার দ্রুত লম্ধকে সামাজিক 'বপষ*য়ের এক উৎস 
হিসাবে দেখেন । 

ম্যালাথডজের “বিধান” অনুযায়শ জশীবকার উপকরণগীল যেখানে সমাজর 
শ্রেণীর ( আযবরথমেটিকাল প্রোগ্রেশন ) ভিন্তিতে বাড়ে, সেখানে জনসংখ্যার 
বদ্ধ হয় গুণোত্তর শ্রেণীর (1জওসমৌট্রকাল প্রোগ্রেশন ) ভিত্তিতে । জনসংখ্যা 
খাদা সরবরাহ থেকে বোশ দ্রুত হারে বেড়ে চলে এবং ম্যালথিউজ মনে 
করেন এই জন্যই আসে শ্রমজীঁব জনগণের মধ্যে অনাহার, বেকার ও দারিদ্ু ৷ 
তাঁর 'সিম্ধাস্ত এই যে শ্রমঞ্বি জনগণকে তাদের অবস্থা উল্নত করতে হলে তাদের 
পাঁরবারে জন্ম-নিয়শ্রণ ব্যবদ্থা প্রচলন করতে হবে 1(১) 

বাস্তবে জনসংখ্যার ও জাবকার উপকরণগুলির উৎপাদন বৃদ্ধির হারের 
মধ্যেকার সম্পক“ চিরকালের জন্য সত্য এমন কোনও ব্যাপার নয়। প্রাক 
ধনতান্িক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সমাজব্যবন্থা গঠনের সময়ে অপেক্ষাকৃত 
রক্ষণশীল কৃংকৌশলগত ভাত্ত ও 'বিকাশের মস্থরগাঁতর দরূন উৎপাঁদিকা 
শান্তগ্‌লির উপর বাড়তি জনসংখ্যার চাপ পড়ত এবং তার ফলে প্রায়ই বিপুল 
জনসংখ্যা দেশাস্তরে যেত। অপরপক্ষে দ্রুত কৃংকৌশলগত অগ্রগাতর 
অবস্থায় জখাবকার ৬পকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে যথেষ্ট 
পরিমাণ ছাড়িয়ে ঝায়। তা বোঝা যায় মাথা গছ উৎপাদন বৃদ্ধি দেখে । 
ব্রাজিলের বজ্ঞানী জ-সে দা কাস্ত্রো কর্তৃক উদ্ধৃত পরিসংখ্যান অন:সারে ১৯৫৪ 
সালেয় শেষ ভাগে যেখানে জনসংখ্যা বাদ্ধ পেয়েছে গড়ে বছরে ১৫ শতাংশ, 
সেখানে খাদ্য উৎপাদন বদ্ধ পেয়েছে ৩ শতাংশ । কিন্তু এই সব গড় হিসাব 
থেকে খাদ্য সম্পদের খুবই অসম বন্টন বোঝা যায় না। এশিয়া ও পাথবীীর 
অপরাপর অনেক দেশে কোটি কোটি মানুষ প্রয়োজন মত খাদা পাচ্ছে না। 
এসবের কারণ হল অর্থনোতিক পশ্চাদপদতা, ওপানবোশক অর্থনোতক 


৯। দালঘিউজের ভাবধারা পরবাঁকালে প্রাতক্রিয়াশশীলদের দ্বারা ব্যবহত হয়েছে সায়াজাবাদী 
আষ্পাসা ষচ্ধ, “বাড়ীত জনসংখ্যার” নিধন ইত্যাদির পক্ষে ষ্যাক্ত িসাবে। 


৪২ মাক “সবাদী-লোননবাদী দর্শনের মজলকথা 


কাঠামো এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সাম্রাজাবাদী শাল্তগুলি কর্তৃক অন্নত 
দেশগুলিকে শোষণ । 

উন্নত ধনতান্তিক ব্যবস্তাসম্পন্ন দেশগযীলিতে জনাধকা উৎপাঁদদিকা শাস্ত- 
গুলির উপর চাপ সষ্ট করে না, বরং উৎপাঁদকা শান্তই জনসংখ্যার উপর 
চাপ স্ট করে এবং আপেক্ষিক বাড়ীত জনসংখ্যা সৃস্টি করে । মাক ধন- 
তান্ত্রিক পদ্ধাতিতে উৎপাদনের মধ্যে জনসংখ্যায় এই 'বধানই দেখোঁছলেন । 

ধনতন্মের আমলে জনসংখ্যার সমস্যাটি বিশ্লেষণ করে মাকস যে সিদ্ধান্তে 
পেশছেছিলেন তা সমাজ বিজ্ঞানের *ক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ । তাঁর সিষ্ধাস্ত 
এই ষে, উৎপাদনের প্রতোকটি এতিহাসিকভাবে নিধাশারত পদ্ধাতধ জন- 
সংখ্যা সম্পর্িতি নিজস্ব নাদণ্ট বিধান আছে এবং চারন্রের দিক থেকে তা 
এঁতিহাসিক | মাক“সের গতে--শিধ উীদ্ভদ ও জন্তুদের জনা জনসংখ্যার একটি 
[বমর্ত বিধান আছে এবং তা থাকে শুধু ততক্ষণ পর্যন্তই যতক্ষণ মানুষ তাদের 
উপর হস্তক্ষেপ কর না।”(১) 

জনসংখ্যার আকার, তার বৃদ্ধি, ঘনত্ব এবং অণুলগতভাবে তার অবন্থান 
সমাজের বিকাশকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন কোনও 
একটি 'নাদষ্ট দেশের উৎপাদনের প্রাবাদভক সম্ভাবনা নির্পণ করি, তখন 
আমাদের সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্া উভয়কেই 'হসাবের মধো 
রাখতে হয় । উপযুস্ত সংখাক মানুষ ও জনসংখ্যার ঘনত্ব ছাড়া প্রাকীতিক 
সম্পদগ£্লিকে কাজে লাগান অসন্ভব বা কঠিন হয়ে পড়বে (উদাহরণস্বরপ সুদূর 
উত্তরের বহু অণ্চলে'ও মরুভূমিতে )। 

একই সঙ্গে আবার কোনও সমাজ কত মান্য নিয়ে গাঠত হয় তার প্রকৃত 
সংখ্যা উৎপাদনের বিকাশের মান্তার উপর নভরশগল । নব-প্রষ্তরষৃগের 
গোড়ায় (অথাৎ প্রায় ১০ হাজার বছর পূবে ) যে সব আদিম ট্রাইবগুলো 
সব মহাদেশে ছড়য়েছিল, তাদের সংখা ছিল মানত কয়েক লক্ষ । বর্তমান 
যুগের শুরুতে ( প্রীন্টান্দ ) পাঁথবীর জনসংখ্যা ছিল ১৫ কোটি থেকে ২৩ 
কোটির মধ্যে এবং ১০০০ শ্রীন্টাখ্দের মধ্যে তা বেড়ে ৩০ কোট হয় । তার পর 
থেকে জনসংখ্যা ১০ গুণেরও বেশি বেড়েছে । 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততর হওয়া উৎপাদন পদ্ধাতর অথবা জনগণ্রে্‌, 


গলা গর ১ এ 


১1 কার্ল মার্কস, ক্যাঁপটাল, ভল্লযম-১, পরা ৬৩২ দেখুন । 


বৈষায়ক উৎপাদন সমাজ-জশীবনের ভিত ৪৩ 


জীবনধারণের মানের পাঁরব্তনের কারণ নয়; বরং তা এর একট ফল। 
জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর অনুপাতের উপর জনসংখ্যা ব্‌দ্ধি “ন্ভর করে। বহু 
মংখাক সামাজিক উপাদান দ্বারা এ প্রাক্রয়া দুটি প্রভাবিত হয়-_সেগুলি 
হল অথণনৈতিক সম্পক জীবনধারণের মান, আবাসগ.হের অবচ্থা, চিকিৎসা 
ব্যবস্থ'র বিকাশ, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইতাদি। জনসংখ্যার পুনরুৎপাদনের 
ধরনও সামাজক ও অথ-নৈতিক ব্যবস্থার উপর ভর করে। 

উন্নত দেশগৃলিতে বর্তমান পাঁধীষ্ছীতর বেশিষ্ট্য নিম্নরূপ £ নশছু অথবা 
গড়পড়তা জন্ম-হার (প্রতি ১০ হাজারে ১৫ থেকে ২০ জন ), ন"চু মৃত্যু হার 
( প্রাতি ১০ হাজারে প্রায় ১৪ জন) ও দশর্ঘ আয়ু (৬৫ থেকে ৭৩ বছর) এবং 
ফলত এক প্রজন্মের জায়গায় আর এক প্রজন্ম আসার হার অপেক্ষাকৃত মন্ছয়। 
এশিয়া, আক্রকা ও লাতিন আমেরিকার বোশর ভাগ দেশে জনসংখ্যার 
পুনরৎপাদনের অন্য এক ধরন দেখা যায় $ উচ্চ জল্ম-হার (প্রতি ১০ হাজারে 
১৪ থেকে ৫০ জন ), বথেন্ট বোশমত্যু হার (প্রত্তি ১০ হাজারে ২০ বা তার 
থেকেও বেশি ), অপেক্ষাকৃত কম আয়ু (আফ্রিকার দেশগ্ালতে গড়ে ৩৫ ) 
এবং প্রজল্মগ্রীলর দ্রুত পর পর আসা । 

সমাজতাশ্লিক দেশগঠলর মধ্যে জনসংখ্যা ব্াাম্ধর হারে যথেষ্ট পার্থক্য 
পারলাক্ষত হয়। বিকাশের অসম স্তর, এতিহাসিকভাবে উত্তরাধকারসূনে 
প্রাপ্ত অবস্থা ও অপরাপর উপাদানের দরূনই এই পার্থক্য হয় । সোভিয়েত 
ইউনিয়নের উদাহরণ থেকে দেখা ঘায় সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থা জনসংখ্যার 
পুনরুৎপাদনের জন্য অনুকুল পারস্থিতি স:ষ্টি করে দিয়েছে । এই ব্যবচ্থা 
বেকারির অবসান ঘটায়, সক্ষম ব্যন্তিদের মধ্যে কর্মে বিনিয়োগের উচ্চ মাশ্রা 
চালু করে, এবং জাবনধান্রার বৈষাম়্িক ও সাংস্কাতিক মানের সুচ্ছিত বৃদ্ধির 
নিশ্চয়তা সংষ্টি করে। এই সবব্যবচ্ছা সামাজিক নিরাপত্ার ব্যবচ্ছা ও জন- 
স্বান্ছ্য ব্যবস্থার সাফল্যের সঙ্গে একনে মৃত্যুহার যথেণ্ট কাঁময়েছে এবং আক 
বাড়িয়েছে । মূলত ত্বতস্ফত: প্রক্রিয়া হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধকে উৎসাহিত 
করা অথবা তার বিপরীত কয়া অথাৎ জল্ম-হার 'নিয়ল্ণ করার উদ্দেশ্যে 
রাষ্ট্রীয় নীতি, আইনগত ও অপরাপয় বাদ্ছাবলণর মাধ্যমে তাকে কম-বেশি 
প্রভাবিত করা যায় । নয়া ম্যালথিউজবাদীদের মতে-_বত'মান “জন্মসমদ্টিয় 
জঙগ্মহারের বিস্ফোরণ" পারনাণাবক বোমা থেকে কম ভয়াবহ নয় । আমেরিকান, 


956 মাকসবাদী-লেনিনবাদণ দশ*নের মঙগকথা 


জশীবাবদ্যাঁবদ পল এরালথ ক্যান্সার রোগের দাবানলের মত বিস্তাতির সঙ্গে 
পুথিবীর মানুষের ক্লমবধমান সংখ্যার তুলনা করেছেন এবং তাঁর মতে-- 
আগামী দশ বছরের মধ্যে নতুন নতুন ব্যাপক দাাভর্ষ প্রপণীড়িত অঞ্চল 
দেখা দেবে। অপরাপর ম্যালাথউজবাদীদের মত তাঁনও অবশ্য দাভক্ষের 
সামাজিক কারণগুলি দেখতে চান না। 

বৈজ্ঞানক হিসাব থেকে দেখা যায় যে কাঁষ-জমির পাঁরপর্ণ ব্যবহার ও 
তার ক্রমবর্ধমান ফসল বতর্মান বশ্বে যত লোফ আছে তার দশগুণ বোঁশ 
লোকের জনা খাদ্য সংস্থান করতে পারে । নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে সাগর 
ও মহাসাগরের বিপুল খাদ্যভাণ্ডারের ব্যবহার এবং রাসায়নিক উপায়ে 
খাদ্যবস্তুর সংশ্লেষ ব্যবচ্ছঃর আরও অগ্রগতি আরও বেশ সংখ্যক মানষকে 
খাওয়ানর সম্ভাবনা লুন্টি করবে । এই সব সম্ভাবনাগলির বাষ্ভন রূপায়ণ 
জশববমণ্ডলকে আরও য্যান্তসঙ্গতভাবে ব্যবহায় করার উপায় খবংজে বের করার 
উপরই শুধু 'নিভ'র করে না? বরং সামাজিক সমস্যাবলণর সমাধান, বহু 
দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা দূরীকরণ এবং কোটি কোঁট 
জনগণের উপর থেকে সাম্রাজ্যবাদী 'নপাঁড়ণ ও শোষণের অবসানের উপর 
1নভ'র করে। 

ম্যালাথউজবাদের সমালোচনার অর্থ এই নয় যে সাধারণভাবে সমাজে 
জনসংখ/া বৃণ্ধ £নয়স্তরণ করার এবং যুক্তিযুক্ত প:নরুতৎপাদন প্রাতষ্ঠা করার 
কোনও সমস্যা নেই । এঙ্গেলস স্বীকার করেছিলেন ষে ভবিষ্যতে বিশ্বের 
জনসংখ্যা এমন বৃদ্ধি হবার বিমৃত" সম্ভাবনা রয়েছে' যখন একটা 'নাদর্টি 
সীগার মধো জনসংখ্যাকে রেখে দেবার পায়োজন হায়ে পড়বে! “যাঁদ 
কমিউনিষ্ট সমাজের মানুষ উৎপাদন নিয়ন্ণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তবে ঠিক 
যেভাবে ইতিমধ্যে সে সমাজ দ্রব্যসামগ্রীঁ উৎপাদন 'নয়ন্মণ করবে, সেই- 
ভাবই এ সমাজ ও একম্লান্ এ সমাজই কোনও অশ্বিধা ছাড়াই তা করতে 
পারবে |” (১৯) 

এ ধরনের কষ্পনা করা ভুল হবে যে স্থান-কালেধ 'নাদর্টি অবস্থা ?বঘব্চনা 
না করে মাকসবাদ সব্দাই ও -সর্ধত্রই জদ্ম-হার বৃদ্ধি দাঁব করে। এই বিকৃত 


৯ কে.মাকর্স ও এফ. এঙ্েলস সলেক্‌টেড করেসগপনভেন্স্ প্তা ৩৩৫ । 


বৈষয়িক উৎপাদন সমাজ-জাঁবনের ভাত্ত 8৪ 


ধারণাটি ম্যালাথিউজবাদ ও মাক“সবাদের মধ্যেকার বিরোধের প্রকৃত চান্রকে 
বিকৃত করে । এই বিরোধ জনসংখ্যা বৃপ্ধি নিয়ল্ত্রণ করার ব্যবস্থাবলী গ্রহণের 
যোগ্যতা স্বীকার বা অস্বীকার করা নিয়ে নয়, বরং সমাজের সমস্যাবলী 
সমাধানের সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধাতি নিয়েই । ম্যালাথউজবাদশদের মতে- অনাহার 
ও মৃত্যুর কারণ হল জনসংখ্যার মান্রাধিক বাঁদ্ধ, আর মার্কসবাদীদের মতে 
অনাহার ও মৃত্যুর কারণ হল সেকেলে নামাজিক ব্যবস্থা ও প্রয়োজনের 
তুলনায় উৎপাদনের কম 'বকাশ। প্রথগোস্তরা জন্স-হার হাসকে সমাজের 
সকল দুভোগেরু সর্বরোগহর দাওয়াই 1হসাবে দেখেন, আর শেষোস্তদের 
মতে- আধুনিক কালের জরুরী সামাজিক সমস্যাবলশ সমাধানের প্রধান পথ 
হল ধনতন্বের বদলে সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠা । | 
সমাজের 'বকাশকে তর |নজস্ব 'নয়ধ দ্বারাই ব্যাখ্যা করতে হবে। 
সমাজের রূপান্ধর ঘটানর মল চ।ধিকাঠি সমাজের হাতেই রয়েছে ৷ সমাজ- 
বিকাশের প্রকৃত আভ্যন্তরীণ কারণগাল বুঝতে হলে সমাজেপ জশবন ও অগ্র- 
গতির 1ভীঁত্ত হিসাবে বৈষাঁয়ক উৎপাদনের ভুমিকা খখজে বের করতে হবে। 


২. সমাজের উৎ্প্রাদকা শত | উৎ্পাদিকা 
শতিগুলির ব্যবস্থা মে) মানুষের স্কান 

বৈষয়িক উৎপাদন সামাজিক জীবনের একটি ক্ষেত্র যেখানে বৈষয়িক দ্ুব্য 
উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন এবং তারপরে গোটা সমাজ ভোগ করে, হয় নতুন 
উৎপাদনের জনা, নয় ব্যান্তদের ভোগের জন্য । 

[িকাশের শ্তর যতই উ"চু হোক না কেন, কোনও সমাজ উৎপাদন ছাড়া 
বাঁচতে পারে না ও তার 'িকাশও ঘটে না। উৎপাদন যদি ক্ষণিকের জন্যও 
বন্ধ হয়ে যায়, তবে তার ফলাফল একবার কম্পনা করলেই বোঝা যায়। রুটি, 
জুতো ও কাপড়ের কলগাীল চলবে না ; রেলগাঁড় চলাচল করবে না; বিদযৎ 
জল সরবরাহ ইত্যাঁদ থাকবে না। সহজেই একথা ধরে নেওয়া যায় যে 
উৎপাদন সম্পূর্ণ থেমে গেলে সমাজ আঁনবাষ ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে । উৎপাদন 
ছাড়া কোনও সমাজ থাকতে পারে না। 

যদিও উৎপাদন সমাজ-জধবনের একাটি স্ছায়শ শর্ত, তথাপি সমাজের 
[িকাশেত্স বিভিন্ন পযা*য়ে উৎপাদন পদ্ধাতি তিন্ন ভিন্ন হয় । 


৬ মাকসবাদী-লোননবাদ৭ দশ*নের মলকথা' 


উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে এবং 
মান্‌ষের নিজেদের মধ্যেও পারস্পারিক ক্রিয়া চলে। পারস্পারিক সম্পকের 
এই দুই রূপই হল যে কোনও নার্দন্ট উৎপাদন পম্ধাতর অর্থাৎ উৎপাঁদকা_ 
শান্তি ও উৎপাদন সম্পক্গীলর আঁবচ্ছেদাভাবে সংযুন্ত দিক। ফলত 
সাধারণভাবে উৎপাদন পদ্ধাতির বিশ্লেষণের জন্য উৎপাঁদকা শাস্তগুলি ও 
উৎপাদন সম্পকগীল কি এবং তারা কি ভাবে পরস্পরের সঞ্চে যক্ত তাবের 
করা আনধাধ“ভাবেই প্রয়োজন । 

উৎপাদিকা শান্তগ্ল হল সেই শস্তি যার দ্বারা সমাজ প্রকাতিকে গ্রভাবত 
কবে ও তাতে পরিবর্তন ঘটায় । 

এ শান্তগ;ল প্রকতির সঙ্গে সমাজের সম্পক€ ব্যন্ত করে। কিন্তু প্রকাতিকে 
কখনই সমাজের উৎপাঁদিকা শীন্তুগঠলর অন্তভূর্ত বলে গণ্য করা যায় না। 
প্রককাত হল শ্রমের সর্বজনীন বিষয় (অন্জেন্ট )। মার্কস বলেছেন, শ্রম হল 
এধ্বষে'র পিতা ও প্রকৃতি হল মাতা । অবশ্য) প্রকীতির সব কিছুই শ্রমের আশহ 
1বযর নয়, শুধ: সেই অংশটুকুই শ্রমের [বিষয় যা উৎপাদনে নয়ে আসা হয় এবং 
যতখাঁন মান:য কতৃক বাঝহৃত হয় । 

গনুষ প্রকীতি থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে এবং শ্রম প্রান্রয়ার মাধ্যমে 
তা 1দয়ে 'জাঁনসপত্র তোর করে, খনি্পদার্থ উত্তেলন 'শিপ্প, অহল্যাভূমি 
কর্ণ ইত্য।দ ছ।ড়া অন্য সব কিছু উৎপাদনই এমন সব বস্তুর সত্যে মংশ্লিত্ট 
যাতে পুপেছই শ্রম ববহৃত হয়েছে । এইভাবেই যে ইস্পাত মেশিন-টুল 
[নমাঞগে বাবছত হয়, তা আগেই কারখানায় তোর করা হয়েছে । কাঁচামাল 
( উদাহরণস্বরূপ-- তুলা, দানা শস্য, খনন আবর ) এবং আধাততিবি সামশ্রী- 
গলি এমের মনুষাসষ্ট 'বষয়। মান য প্রকীত থেকে শ্রমের জন) শুধু তোর 
1জ1৭:ই সংগ্রহ করে না, সেই সঙ্গে নিজের জন্য জানিস তোর করেও নেয়। 
শিপ্পের অগ্রগ।তর ফলে আরও বোশ নতুন নতুন বগ্তর ব্যবহার শুরু হয়। 
আধুনক শিল্প বহুবিধ +খলভি ঘাড় নতুন নতুন মিশ্র ধাতু এবং নতুন ধরনের 
সাংশ্পোষক ।জানস, বথা- প্লাস্টক, সাংশ্লোষক তন্তু ইত্যাঁদ ব্যবহার করে। 
এটা খ.বই স্বাভাবিক, কারণ নতুন নতুন, জিনিস মানুষের উৎপাদনের ক্ষেন্র 
প্রসারিত কয়ে । 

শ্রমের উপকরণগ্থলি এমন জিনিস বা জিনিসের সমাহার যা মানুষের 


বৈষয়িক উৎপাদন সমাজ-জশীবনের ভিত্তি ৪৭ 


শ্রমের বিষয় ও নিজের মধ্যে চ্ছাপন করে এবং উপকরণগরন্ীল ওই বিষয়ের 
উপর মানুষের প্রভাবের সক্রিয় পাঁরবাহণ ঘম্ত হিসাবে কাজ করে। শ্রমের 
[ব্ষয় ও উপকরণ অথাৎ শ্রম প্রক্রিয়ার বৈষাঁয়ক উপাদান সামাগ্রকভাৰে হল 
উৎপাদনের উপকরণ । 

শ্রমের উপকরণগুলির গঠন খুবই 'বাভল্ন ধরনের এবং এক যুগ থেকে 
অপর যুগে তা বদলে যায়। শিল্প ও কীষ উৎপাদনে বঙ্মানে মেশিন ও 
ইঞ্জিন বাবহৃত হয়, উৎপযের পাঁরবহন, গুদদামজাত করা ও অপরাপর কাজের 
জন্য প্রয়োজন”য় শ্রমের বহ? রকমের সহায়ক উপকরণ ব্যবহৃত হয়। কোনও 
একটি বিশেষ যুগে যে সব উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহৃত হয় এবং সে যুগে 
সবচেয়ে চলতি থাকে তার মধ্যে মাকস প্রধানত মনোনিবেশ করেছেন সেই 
সব উপকরণগুির উপর যেগাল প্রকৃতির উপর মানুষের প্রত্যক্ষ প্রভাবের 
পাঁরবাহণী হিসাবে অথাৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি হিসাবে কাজ করে। 
মাক'সেব ভাষায় এইগুিই ছল উৎপাদন ব্যবস্থার অস্থি ও পেশশ এবং প্রকৃতির 
সঙ্গে সগ্লাজের সম্পকে র এবং মানুষের অজিত শ্রম-উৎপাদন ক্ষমতার সবাপেক্ষা 
গুরত্বপৃণ' সুচক। একই সঙ্গে আবার উৎপাদনের ঘন্ত্রপাতিগুলি সমগ্র 
প্রযুক্তিবিদ্যাগত সমাহারের জংশ মাত্র এবং প্রযযন্তাবদ্যাগত ঝোঁকগালর 
সংজ্ঞা নিধাণরণ করতে হলে এ সমাহারের মধ্যে যে সব জাঁটল পারচ্পারিক 

ভরতা ও প!রস্পারক কিয়া ঘটে সে সব বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে । 

শ্রমের উপকরণগ্জি উৎপাদনের বিকাশের ভিত্তি নিধা'রণ করে দেয়। 
“বাভ্ষ 'দর্থনোতিক যগের মধ্ো পার্থক্য যে শহানিসপত্র তোর হয়েছে তার 
দ্বারা বোঝা যায় না, বোঝা যায় কিভাবে সে সব তোঁরি হল ও !ক মন্ভ্রপাতি 
দিয়ে তৈরি হল তার ছ।রা ।”(৯) প্রত্যেকটি প্রজন্ম তার পুধবতর প্রজন্মের 
কাছ থেকে উত্তরাধিকার সুনে শ্রমের যেসব উপকরণগহল পায় সেই উপকরণ" 
গীলই আরও বিকাশের পথে অগ্রগতির কেন্দ্রাবন্দু হয়ে দাঁড়ায় এবং এই- 
ভাবেই তা ইতিহাসের 'নরবাচ্ছল্নতার ভিত্তি গঠন করে । 

শ্রমের উপকরণগঠীল তখনই সক্রিয় শান্ত হয়ে ওঠে যখন তা জণবস্ত 
শ্রম অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমেই কেবল শ্রমের বিষয়ের 
রূপান্তর সাধন করে । 


৯। কে, মার্কস ক্যাপটাল, তল্যুম ৯, প্তা ১৮০ । 


9৮ মারকদবাদী-লোননবাদী দশ“নেয় মলকথা 


মানুষের অথাৎ শ্রমজীবী জনগণের জ্ঞান) আঁভজ্ঞতা ও উৎপাদন চালু 
করার জন্য প্রয়োজননয় নৈপুণ্য থাকার দরুন তারাই অন্যতম উৎপা'দকা 


শান্ত। 

সার সংকলন করে বলা যায় যে সামাজিক উৎপাদিবা শীন্তগ্াল,হল সমাজ_ 
কতৃক সন্টে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও সবো্পরি শ্রমের যন্ত্রপাতি এবং 
সেই সঙ্গে জনগণ যারা এসব ঘন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ও বৈষায়ক সামগ্রী 
উৎপাদন করে। 


শ্রমের উপকরণগুলি যেহেতু প্রকীতর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিধারণ করে 
দেয়, সেই কারণে উৎপাদকা শন্তগীলর মধ্যে তারা 'নিধারক উপাদান, 
তেমনি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রমজীবাঁ জনগণই আমাদের সবাপেক্ষা 
গর্ত্বপূণ" উৎপাদিকা শান্ত । মানুষই মোশন ব্যবহার করে, শ্রমের যন্মপাতি 
[নিয়ে কাজ করে এবং উৎপাদন করে। শ্রমের উপকরণগ্যীল কি রকম কাজ 
করবে তা নিভর করে জনগণের নৈপ,ণ্য, জ্ঞান ও আভজ্ঞতার উপর, মেশিন- 
গ্লিকে তারা কত সফলভাবে বাবহার করতে পারে তার উপর এবং 
এহ সব মেোঁশনগহাীলকে তারা ক পাসমাণে আয়ন্ডে এনেছে তার উপর । একই 
সঙ্গে আবার মানুষের এইসব গুণহ শ্রমের ৬পকরণগ্ীলর প্রাপ্যতা এবং 
তারা দি ষন্ত্রপাত ব্যবহার করছে তার উপর ?নভর বরে। গাড় ছাড়। 
তার চালক থাকতে পারে না, বমান ছাড়া বমান-চালক থাকতে 
পারে না। 

উৎপাদনের প্রযযন্তিবদ্যার উপর মানুষের আঅভিজ্ঞত। ও নেপণ্যের এই 
নিভণ্রতা হল বিষয়ের উপর বষয়ীর এবং উৎপাদনের বৈষাঁয়ক উপাদানের 
উপর ব্যান্তগত উপাদানের নিভতারই আভব্যান্ত । ঝরিগর খবর পায়ে 
মানুষের আভজ্ঞত। ও দক্ষতা পরণক্ষাণানরা ক্ষার ভিত্তিতে আকার গ্রহণ করে 
এবং এক প্রজন্ম থেকে পরবতণ প্রজন্মে প্রবাহত এতহোর চীরনর ধারণ 
করে। মধ্যয্‌গে কারিগারেরা তাদের আ।বকার ও আভজ্ঞতা গোপন রাখত 
এবং অপারাচিতদের দস্ট থেকে তা সযত্ে পরিয়ে রাখত । এই পারাচ্থিতিতে 
উৎপাদনের প্রথাসিদ্ধ পদ্ধাতিতে কোনও পারবত“নকে উৎসাহ দেওয়।র বদলে 
শান্তি দেওয়া হত এবং এইভাবে উৎপাদনের প্রক্রিশ্নাতে বদ্ধ অবস্থাকে 


বাঁড়য়ে তোলা হত । 


বৈরাঁয়ক উৎপাদন সমাজ-জশবনের ভিত্তি 

' মেশিনের সাহাযো উৎপাদন শর; হবার পর শিক্ষা, সংস্কাতি ও মোশন 
নয়ে কাজ করার উপয্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ক্রমশ বেশি তাৎপর্যপর্ে হয়ে গুঠে। 
একদল সাধারণ মজ:র তার কোদাল ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খনন মধ্ঘ চালাতে 
পারবে না, যাদও সে কোদাল দিয়ে যে কাজ করছিল খনন যন্ত্র সেই কাজ 
করবে। কিন্তু তাকে এই নতুন মেশিন চালাতে শিখতে হবে । একই সঙ্গে 
আবার মোশন উৎপাদন, বিশেষত তার কয়েকাঁট রুপ ( উদাহরণ ঘপ-_ 
নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরায় উৎপাদন অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্লমিকের প্রয়োজনগয়তা 
সষ্টি করে। 

মান:ষ শ্রমের যে উপকরণগযীলি তৎক।লীন পাওয়া যায় শুধু তাই ব্যবহার 
কবে না, সেই সঙ্গে নতুন উপকরণও ৮: করে . শ্রমের যন্ত্রপাতি হল মান্‌ষের 
জ্ঞানের বাগবে রূপায়িত শান্ত । গানৃষের অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও 
দক্ষতা উৎপাদনের সরঞ্জাম ও গ্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের জন্য, আবিচ্কারের 
কাজের জন্য এবং উৎপাদনকে য্যান্তযস্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার (র্যাশনালাই- 
জেশনের জন্য জরুরী । অপরাপর উপাদানগুলি একই থাকলে প্রষন্তিবিদ্যার 
বিকাশ ও তার সন্ভাবনাগৃলির বাবহার মানুষের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং মান:ষের ক্ষমতার উপর নিভ“র করে। 

উৎপাঁদকা শান্তগুলির উীর্যয়ন হল শ্রম উপকরণগ-ীলির উন্নয়ন এবং 
অনযরপভাবে মানুষের 'নজের তার সংস্কৃতি ও কৃংকৌশলগত মানের উল্লয়ন । 
উৎপা্দিকা শন্তগুলির বিকাশের স্তর সামাজিক শ্রমের উৎপাদনক্ষমতা দ্বারা 
নিদেশিশত হয়। শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বুদ্ধির প্রধান উপাদান হল আরও 
উৎপাদনক্ষমতাসম্পল্ন যন্মপাতি, শ্রমের উপকরণ তোর অথাৎ কৃৎকৌশলগত 
অগ্রগ্গাত। তৎকালীন বন্ব্রপাত ও শ্রমের উপকরণগযুলির আরও উন্নয়ন, 
আরও বোশি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ও নতুন প্রষযুস্তাবদ্যাপ্রসূত নতুন নতুন 
যন্ত্রপাতি নিম। [বিদুৎ শান্তিকেন্দর উন্নয়ন এবং অর্থনীতির সকল শাখাকে 
অন[রূপভাবে যন্ত্রপাতি 'দিয়ে সাঁজ্জত করাই হল আসলে সামাজিক উৎপাদনের 
বিকাশের প্রধান উৎস। 

সমাজের আগ্ঘত্বের পর থেকে উৎপাঁদকা শান্তগুলির বিপুল উল্লাতসাধন 
হয়েছে। এীতহাঁস্ক বিচারে খুবই আদিম পাথর, হাড়, কাঠের জিনিসপত্র 
অথাৎ পাথয়ের ছেনি ও লৃচাল হাতিয়ার, লাঠি ও বশ” এবং হাড়ের তৈরি 

৪ 


নানা ধরনের বাসনপন্ত তৈরি করা ও ব্যবহার করা দিয়েই উৎপাদন শুরু 
হয়েছিল । আগৃন 'কি ভাবে জ্বালাতে হয় ও তার ব্যবহার আবিষ্কার 
মানষেক বিকাশের প্রার্থামক শ্ুরেক়, অন্যতম সাফল্য । এল্দেলস্‌-এর মতে--এই 
আবিষ্কার মানুষকে জন্তু-জগৎ থেকে চূড়ান্তভাবে পৃথক করল । মৃংপাযের 
আঁবভাঁব সমাজকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল । তাঁ়-ধনুক উদ্ভাবনের 
মধ্য দিয়ে মানুষের সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেল। এই ভাবে মানষের 
ভাশ্ডারে সঞ্চিত হল এমন সব আদম হাতিয়ার ধার সাহায্যে তারা শিকার, 
সাছ ধরা ও নানা 'জিনিস সংগ্রহ করতে সক্ষম হল। হাতিস্রারগ্াাল উন্নভ 
হবার সঙ্গে সঙ্গো ক্রমশ সেগুলিকে এক-একটা বিশেষ কাজে নিয়োগ করার 
ঝোঁক দেখা 'দিল। আদিম সমাজের একেবারে গোড়ার পায়ে মানুষ কেবল 
শ্রমের য্পাতি 'িগা্ণ করত, আর নিজের বেচে থাকার হন্য প্রয়োজনীয় 
উপকরণগদাপ প্রকৃতি থেকে তোর অবস্থায় আহরণ করত ( সংগ্রহ কষে ভোগের 
তর্থ-নীতি ), যার ফলে তারা প্রাক্কীতিক অবস্থার উপর খদব বেশী নির্ভরশীল 
ছয়ে গড়ত। 

আদিম উৎপাদনের বিকাশে এক বিরাট বিশ্লাধ ঘটে গেল বেচে খাঞ্চার 
উপকরণগ্থীল সংগ্রহ করে ভোগ থেকে ওই উপকরণগনুলির উৎপাদনে উত্বরখের 
ভিতর দিয়ে । এই উত্তরণ ফাঁষ ও পশ: প্রজননের উদ্ভবের সঙ্গ সংঞ্লিষ্ট । 
নব-প্রন্ভরঘুগে এই উত্তরণ ঘটে। ফলমূল সংগ্রহ করার মারফত কাঁষির 
পথ প্রচ্ভত হয় এবং পশু শিকার পশ; প্রজ্বনন প্রচলনে সাহায্য করে । জদ্বা 
কাঁটার কোদাল দিয়ে একেবারে আদম জমি চাষের পদ্ধতিতে প্রচণ্ড 
পারশ্রমের প্রয়োজন হত। কিন্তু এই চাষ ব্যবস্থা গছল এক নতুন মোক 
পদক্ষেপ, কারণ এর ফলে মানুষের পক্ষে একটি নতুন শান্তশাল উৎপাদনেক্র 
উপকরণ অথাৎ মাটি ব্যবহার করা সম্ভব হল। কৃঁষ যন্ত্রপাতির বিকাশের 
ফলে লাঙ্গল এবং চাষ ও ফসল কাটার অপরাপর উপকরণের আবার 
ঘটল । ধাতুর যন্ত্রপাতি-_প্রথমে তামা ও ব্রোচ এবং পরে লোহা--ব্যবহারের 
মধ্য 'দয়ে আরও অগ্রগাতি ঘটল। কাঁষ, পশু প্রজনন ও ধাতুনিমিত 
যন্ত্রপাতি উৎপাদনকে উচ্চতর ভ্তরে তুলে দিল। পশু প্রজনন ও জমি 
আবাদ? যন্বপাঁত ও কৃষিজ উৎপাদন, এবং পরবতর্ঁকালে মানাসক ও 
কায়িকশ্রমে সামাজিক শ্রম-বিভাগের ভিত্তি সৃষ্টি হল। লোকে আরও বেশি 


বৈষয়িক উৎপাদন সমাজস্জীধনের ভিত ৫১ 


উৎপাদন শুরু করল এবং ফলে সম্পদ লগ্চয় করা লন্ভব হল । ধাসবের দরুন 
সমাজের উপর প্রাতক্রিয়া দেখা (দিল এবং আদিম-গোন্ঠী ব্যবস্থা থেকে প্রেণখ- 
1ভাত্ভক সমাজে রূপান্তরের পথ প্রশস্ত হল। উৎপাদনের এবং লামা গ্রকভাবে 
মানুষের সংক্কাতিক বিকাশের জন্য লিখিত ভাষায় আবিষ্কারের বপন গ্রত্বও 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ! « 

শ্রেণণাভত্তিক সমাজে প্রথম কারিগরের যম্পাঁতির ভাঁজিতেই উৎপাদনের 
বিকাশ ঘটে । মাকন এই 'ভাত্তিকে এই অথে" রক্ষণশীল বলে বর্ণনা করেন যে 
কারগরের হন্বপাতি 'বাশন্ট ধরনের এবং এমন রুপ ধারণ করতে পারে বা 
তার বিকাশকে সীমাবদ্ধ করে দেন । উদাহরণ স্বরূপ; ছুরি, কুঠার, বেলচা ও 
লম্বা বাঁটের কোদাল কিছ পারমাণে বিভিন্ন ধরনের কাজে লাগান যেতে পারে; 
গকন্ু তা 'নার্ঘ্ট সীমার মধ্যে । অবশ্য এই বন্রপাতির উন্নয়ন ঘটল ও সেই 
ভাতে উৎপাদনও 1বকশিত হল এবং 'বিভন্ন ধরনের শাখায় সৃষ্টি হল। 

জন্তু-জানোয়ারদের দৈহিক শল্তি ছাড়াও জল ও বায়ুর (বথা--বাসু- 
চালিত কল, জলচালত চাকার ) শন্তি ব্যবহৃত হল এবং আরও জঙিল 
বন্ধপাতির গ্রচলন হল'। মানবজাতির ভাশ্ডারে আরও গুরুত্বপূণ' আবিজ্কার 
সাঁ্চত হল যা প্রষযান্তীবদযার বিকাশে বাট ভূমিকা নিয়েছিল ; সেগ্যাল হচ্গ 
যাচ্বিক ঘাঁড়, বারুদ, কাগজের উৎপাদন ও ছাপাখানা, 'দিগদর্শন ধন্য 
ইত্যা্দ। এই সবই উৎপাদিকা শান্্রগবীলর বিকাশে এক গুণগত উল্লম্ফনের 
জন্য অর্থাৎ মোশন উৎপাদনের আবর্ভাবের জন্য প্রয়োজনীয় শতাদ পর্ণ 
ফরল। 

অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে হচ্ভাশস্পশালায় উৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচার ) 
মোঁশনের আধীব্ভাবের জন্য আশু কৃৎংকৌশ্লগত পূর্বশর্ত যোগাল। শ্রমে 
সহযোগিতা, অথ।« 'বাভন্ন ধরনের কাজ করায় জন্য অনেক লোকের একন্সে 
শ্রম করা »ব সময়েই কতকগীল নির্দিষ্ট পারসরের মধ্যে চাল? 'ছিল--যেমন 
পাথরখাদ, কামারশালাঃ নিমাণকার্য ইত্যাঁদতে । অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে 
হস্তাঁশল্পশালায় উৎপার্দন ও সাধারণ সহযোগিতার মধ্যে পার্থক্য এই যে 
কয়েকটি ?বশেষ সামগ্রীক উৎপাদনের জন্য প্ুথ্খানুপঞ্খরুলে শ্রমীবভাগের 
ভাততে এ উৎপাদন করা হয়। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারে হস্ঞশিপ্পশালার 
উৎপাদনের এই শ্রম বিভাগের ফলে কয়েকটি ষণ্ধপাতির বিশেষীকরণ হয় এবং 


৫২ মার্সবাদশ-লেনিনবাদণ দর্শনের মূলকর্থা 


মানুষ নিজেও বিশেষজ্ঞ ইয়ে ওঠে 'ও এক-একটি বিশেষ কাজে লিগ হয়ে 
পড়ে। একজন কারিগর যেখানে একটা গোটা জিনিস তোর করত, সেখানে 
এঁ' জিনসের উৎপাদন বেশি সংখ্যায় করবার উদ্দেশো বিভিন্ন অংশ তৈরির 
জন্য অনেকগুলি বিশেষ ধরনের কাজ ভাগ করে দেওয়া হয় এবং আলাদা 
আলাদা শ্রামকরা তা করতে থাকে । এর ফলে শ্রম উৎপাদন ক্ষমতা বাাদ্ধ 
পায় এবং এক-একজন' শ্রামকের কাদ মেশিন দিয়ে করানর পূবশিত' 
সৃষ্টি করে। | 

মেশিনের সাহায্যে শিশ্পোৎপান শুর হায়াছিল অষ্টাদশ শতাঙ্কীতে, তখন 
ইংল্যান্ডে প্রথম শিপ্প-বিপ্রবের ক্ষেত্র হয়ে উঠছে । মাক“স এই বপ্লবকে ভাঁত 
ও সূতা কাটায় যন্তের আবিভাঁবের সঞ্গে যন্ত্র করে দেখিয়েছেন । যেসব 
কাজ আগে হাতে করা হত সেই জায়গায় এই মেশিন বহ সংখাক' 
শ্রমিকের স্থান গ্রহণ করঙ্গ। এই সব মেশিনের জনা প্রয়োজন হল মোটরের 
এবং বাম্প-চালিত হীরঞ্জনর্‌পে এই মোটর আকিচ্কৃত হল । এই মোটর, এর 
শান্ত প্রেরণের বন্দোবস্ত এবং মেশিন হল মৌশন উৎপাদনের প্রথম উৎপাদন 
বন্দোবস্ত । একট যথোপয্ন্ত কৃংকোশলগত বানয়াদ অথাৎ মেশিন দিয়ে 
মোশন উৎপাদনের বনিয়াদ সণ্ট হবার পর বকাশের এই চক্রটি পুণার্চি হল । 
উৎপাদনের বিকাশে এক নতুন ষগের প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপাদিকা 
শান্তগুলির উন্নাতি ধানের ক্ষেত্তরে এইভাবে একেবারে একটি মোলিক 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। অন্টাদশ শতাম্দীতে ইংল্যান্ডে যে শিপ্প-বিপ্রব শুরু 
হয়োছল, তা উনাবংশ শতাব্দীতে অপরাপর ইউরোপীয় দেশে ও উত্তর 
আমেরিকায় এবং এ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়া ও জাপানে বিষ্তার লাভ 
করল । মেশিনের সাহায্যে উৎপাদন পজবার্দের বৈষায়ক ও কৃংকৌশলগত 
ভাত গঠন করল । 

বতমান ষৃগেও প্রযহঞ্জিবিদ্যা গেশিন দিয়ে উৎপাদনের ভাত্তিতে বিকশিত 
হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক লোককে কলে-কারখানায় একই ছাদের তলায় 
জড়ো করে শ্রম প্রক্রিয়াকেই সামাঁজক চরিত্রের রূপ দিচ্ছে। একই সঙ্গে 
আবার 'বিশেষ বিশেষ বৃত্তি ও উৎপাদনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে শ্রমাবভাগের 


বহ্যাবধ রূপের ব্যাপক বিকাশ হচ্ছে। এই শ্রমবিভাগ্গ আবার উৎপাদনের 
বাঁভন্ন রুপের নধো পারস্পারিক সংযোগ সষ্ট করছে এবং এর ফলে কোনও 


বৈষাঁয়ক উৎপাদন সমাজ-জীবনেয় ভাত €ও 


একট শাখায় কোনও পারবর্তন হলে তা দূত অপর সব শাখায় বিষ্ঞার লাভ 
'করছে। 

মার্কসের মতে-_কারগরাভাত্তক উৎপাদনের তুলনায় মোঁশনের সাহায্যে 
উৎপাদনের কৃংকৌশলগত 'ভীত্ত বিপ্লবী, কারণ এর বিকাশের সম্ভাবনা 
অসাম এবং উৎপাদনে বিজ্ঞানের সচেতন প্রয়োগ পৌনঃপনিক কৃৎংকৌশলগত 
বিপ্লবকে অবশ্যন্তাবী করে তোলে । মোশনের সাহাফষো উৎপাদনের বিকাশ 
দেখখয়ে দিয়েছে যে মানুষের শ্রম কি বিপুল শান্তকে কাজে লাগাতে 
পারে। 

গবগত শতাব্দীতে উৎপার্দিকা শক্ষিগ্লির আরও বিকাশের সগ্ভাবনা 
বিশ্লেষণ করার সময় মার্কস দেখিয়েছেন যে মোঁশনের সাহায্যে উৎপাদনের 
বিকাশ আলাদা আলাদা মোশন চালানর বদলে মোশনের একটি বাবস্ছা- 
বলতে নিয়ে শচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তা স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনে নিয়ে যাবে, 
যাতে মানুষ আর বেষাঁয়ক উৎপাদনের প্রত্ক্ষ প্রক্রিয়ায় 'নিষান্ত থাকবে না 
ও শাধ: মেশিন নিয়ম্ব্রণ, প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন ও মেরামতি এবং নতুন 
মেশন নিমাণের কাজে বাপত থাকবে । 

বিংশ শতাধ্দশর প্রথমাধে" বৈজ্ঞানিক ও প্রযান্তাবদ্যাগত বিকাশ উৎপাঁদকা 
শান্তগযীলর উন্নয়নে এক বিপুল উল্লম্ফনের এবং সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক ও. 
প্রযতাস্তবিদ্যাগত বিপ্লবের পূবশিত সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান ও প্রযযক্িবিদ্যায 
বিপ্লবী পাঁরিবতনগঠীল এই বিপ্লবের মধ্যে সমাম্বিত হয় । কৃংকৌশলগত অগ্র- 
গতর দিক থেকে এই বিপ্লবের সারমর্ম হলঃ এই বিপ্লব স্বয়ংক্য় উৎপাদনের 
যুগের প্রবর্তন করে। সাইবারনোটকস (যন্তের ভিতরে নিয়ম্্রণ ও যোগাযোগের 
শত্তব ) ও ধৌডও-ইলেকব্রনিকস-এর বিকাশ ও কৃংকৌশলগত প্রয়োগ এক্ষেন্নে 
মূল ভুমকা নিয়েছে ।, 

মোশিন ও সোটর শ্রমের বিষয়ের উপর আশু প্রভাব ফেলার কাজটা 
মানুষের বদলে কৃংকৌশলের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভবপর করে তুলেছিল। 
কিন্তু তখনও পয-্ক মেশিনের এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার 'নিয়গ্ত্রণের কাজ মান_ষের 
হাতেই ছিল। কস্তু কমাপউটারের কলাকৌশলের দরুন মেশিন এখন 
উৎপাদন 'নিয়ন্দ্রণ করার কাজও নিয়ে 'নিচ্ছে। বৈষয়িক উৎপাদনের প্রত্যক্ষ 
প্রাক্রয়া মানুষের অংশগ্রহণ ছাড়াই স্বপ্পংক্রিয়ভাবে এখন করা যার । ফলে 


8৪ নাকসবাদী-সেনিনবাদী দর্শ নেয় মূলফথা 


উৎ্পা1দকা শাস্তগুলি নতুন এক গুণগত গ্রে উন্নত হচ্ছে । বত'মানে আমরা 
এখনও এই প্রক্রিয়ার শুরুর ভরে রয়েছি । কিন্তু এর ভাঁবষ্যৎ-সন্ভাবনা খুবই 
স্পন্ট । আধাশক স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন থেকে পণা্গ হ্য়ংক্রয় উৎপাদনের দিকে 
এগ্োন হচ্ছে । তখন মানুষ ও প্রকীতির মাঝখানে কোনও ঘন্ত্র অথবা এমনাক 
কতকগল মেশিনের সমাহারও থাকবে না, থাকবে একটি স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন 
প্রাকয়া । 

এনাজেণটকস-এর (এনা্জর তত্ত্ব) ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান ও প্রবযান্তীবদ্যায় 
[বপ্রব চলছে । পারমাণবিক শান্ত ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাপ-পারমাণবিক 
শান্তকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও ব্যবহার করা যায় তার অন্বেষণ চলছে । 
মহাকাশ প্রযান্তাবদ্যার সুষ্টিতেও ওই বিপ্লব প্রতিফলিত হচ্ছে। এর ফলে 
পৃঁথবীয় বাইরেও মানুষ প্রবেশ করছে। 

বৈজ্ঞাঁনক ও প্রযযান্তীব্যাগত ীবপ্লব সমাজে [বিজ্ঞানের ভুমিকা ও 
উৎপাদনের সঙ্গে সমাজের সম্পক্ত বদলে দেয়। অন্টাদশ ও উনাবংশ 
শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব এই অথে" প্রাকীতিক বিজ্ঞানের অংশগ্রহণের ফলে 
সংঘাঁটত হয়েছিল ষে উৎপাদন বিজ্ঞানের সামনে কতকগুলি সম্স্যা উপস্থিত 
করে দেয় এবং এই সব সমস্যার বৈজ্ঞাঁন্ক সমাধান উৎপাদনের নিখধতকরণ 
পম্তবপর করে তোলে । উদাহরণ স্বরূপ, বিখ]াত “কারনট সাইকল”-এর 
ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল । শন্তি উৎপাদন যন্ত্রের এটি একটি আদশ* নমুনা । 
ইতিমধ্যে যে সব বাম্প-চালিত ইংঞ্জন চ।ল- হয়োছিল এ হল সেগঠীলর তত্বগত 
সামান্টীকরণ এবং ত। তাপ-গত বিজ্ঞানে ( থারমোডাইনামিকস ) বিকাশে 
[বিরাট ভুমিকা 'নয়েছিল। মেশিনের সাহ।ধ্যে ডৎপাদনে গোড়া থেকেই 
[বন্ধানের প্রয়োজন হয় এবং বিজ্ঞানের আরও সচেতন প্রয়োগ উৎপাদনের 
পক্ষে একট কৃৎকৌশলগ্ত প্রয়োজনা য় বষয় হয়ে ওঠে । 

বত'মান কালের বৈজ্ঞাঁনক ও কৃৎকোৌশলগত 'ব্প্পিবের পারাচ্ছতিতে এই 
প্রুরয়া আরও উন্নত হয়। এখানে বিজ্ঞানের বিকাশ প্রকৃতপক্ষে 
উৎপাদনের নতুন নঙুন রুপের জম্ম দেয়। উৎপাদন যাঁদও তখনও বিজ্ঞানের 
বিকাশে চ.ড়ান্ত বৈষাঁয়ক ভীঁত্ত হয়ে থাকে, “কন্ঠু কৃংকৌশলগত প্রয়োজনীয়তা 
দাবি করে যে বিজ্ঞানকে প্রযক্তি'বদ্যার বিকাশ জাগে থেকে অনুমান করতে 
হবে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ভি বানাল উল্লেখ করেছেন, “আগের কালে 


বৈযাঁরিক উৎপাদন সন্গান্-জঈীধনের ভিত্তি &৫ 


[বয্ঞান শি্পকে অনুসরণ করত ; এখন বিজ্ঞান শিস্পকে ধরে ফেলার এবং 
জর নেতৃত্ব দেবার দিকে এগোচ্ছে” 10১) 

সাধারণভাবে মোঁশনের সাহায্যে উৎপাদনের বিকাশের সলো সো এবং 
বিশেষত বৈজ্ঞানিক ও প্রযযন্তিবিদ্যার় বিপ্লবের পাঁরপ্রেক্ষিতে উৎপাদন ব্লম- 
বধমানভাবে বিজ্ঞানের প্রযযান্তবিদ্যাগত প্রয়োগের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে, আর 
বিজ্ঞান উৎপাদনের প্রত্যক্ষ শান্ত হয়ে দীড়ায়। মাক্সের এই তত্বর্টি এই 
জর্গে বোঝা ভুল হবে যে সাধারণভাবে বিজ্ঞান উৎপাদনের সঙ্গে মিশে যায় 
এবং তার আপোক্ষিক স্বাতন্ত্রা হারায় ও আত্মিক উৎপাদনের ক্ষেত্র আর 
থাকে না। 

বিজ্ঞানের প্রতাক্ষ উৎপার্দিকা শক্তিতে রূপান্তরের অথ হল প্রথগত, 
শ্রমের উপকরণ ও প্রযযাক্তীবদ্যাগত প্রক্রিয়াগাঁল বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞানের বাগ্তবায়ত 
হওয়ার ফল ; বিজ্ঞান্‌ ছাড়া নতুন প্রষণৃস্তীবদ্যা সৃন্টি হতে পারে না এবং এমন 
[ক বর্তমান প্রয-জিবিদ্যাও বিজ্ঞান ছাড়া কিছ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, 
বৈজ্ঞানক জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়ার পথ্গে যুক্ত সকল শ্রমজীবী মানের 
আভজ্ঞতা ও জ্ঞানের অত্যাবশাক উপাংশ হয়ে ওঠে । তৃতীয়ত, উৎপাদন 
ও প্রষাস্তিবিদাগত প্রক্কিয়ার নিয়ন্ত্রণ, 'বশেষত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে এই 
নয়ন্ণ বিজ্ঞানের প্রয়োগেরই ফল হয়ে ওঠে । চতুর্থত, উৎপাদনের ধারণাঁটই 
বিষ্ঞাঁরত হয় এবং উৎপাদন বলতে শুধৃ উৎপাদন প্রক্রিয়াই বোঝা বায না, 
সেই সঙ্গে সে সম্পর্কে গবেষণা এবং বকাশধারাও বোঝায় । ফলত [বিজ্ঞান 
ও উৎপাদনের ক্ষেত্রগীলিতে পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করার ঝোঁক দেখা যায়। 

সামাগ্রক ফলাফল হল উৎপাঁদিকা শান্তগুলির মধ্যে মানুষের অংশ 
বাড়ান। মান:ষের অংশ বলতে শুধু কাফিক শ্রাীমকই নয়, সেই সঙ্গো কৃৎ- 
কশলণ, ইঞ্জনিয়ার এবং এমনকি বিজ্ঞানীদেরও বোঝায়, কারণ তাঁরা উৎ- 
পাদন প্রাক্লিয়ার বৈজ্ঞানিক ও কৃৎংকৌশলগত পধিচযার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
যস্ত। 

উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয়করণ ও “বৈজ্ঞানিকশকরণ” কায়িক ও মানসিক শ্রমকে 
কাছাকাছি আনার ভাত্ত সৃষ্টি করে, শ্রাকদের শ্রমকে মননশীলতা দেয়, 
শ্রমকে আরও অর্থবহ ও সৃজনশীল করে তোলে, শ্রমের বাঁত্তগত কাঠামোতে 


১। জে. 'ড. বানালি, সায়ে্স ইন্‌ হিস্ট্রি, লন্ডন ১৯৬৪, প:ম্ঠা ২৬ । 


৫৬ মাকসবাদী-লেনিনবাদণ দশ“নেব মংলকথা 


গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে এবং দক্ষশ্রামক, কৃৎকুশলশ ও ইঞ্জিনিয়ারদের 
অনুপাত বুদ্ধি করে । ৰ 

, আধুনিক স্বয়ংক্রি্ন উৎপাদন বাবস্থা প্রাতটি ব্যস্তির কাছে অনেক বেশি 
দাবি করে, প্রাতিট লোকের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার, দায়িত্ব গ্রহণ করার 
এবং যৌথ স্বাথেরি সঙ্গে নিজের স্বাথের সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতা দাঁব 
করে। 

অতএব অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ' হস্ভশিস্পশালার উৎপাদনে শ্রামক যেখানে 
ছিল “আধাশক” শরীক, যেখানে মোশিনের সাহায্যে ধনতাশ্ব্রক উৎপাদনের 
বিকাশ শ্রমিকদের “মেশিনের লেজ:ড়ে” পরিণত করেছিল, সে জায়গায় সমাজ- 
তান্ত্িক ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও প্রষ:ন্তবিদ্য।গত বিপ্লবের বিকাশের অর্থ হল 
প্রতিটি ব্যক্তির সূজনশাল ক্ষমতার উন্নয়ন এবং অদক্ষ ও একঘেয়ে শ্রম থেকে 
তার মস্ত ব্যান্তির সবা“আক িকাশ, মা হচ্ছ কামউনিজগের আদশণ ভাবষ্যতের 
দৃষ্টিতে বিচার করলে তা উৎপাঁদিকা শক্সিগ্ঠলরই এক প্রয়োজন হয়ে ওঠে । 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযযক্তাবিদ্যাগত বিপ্লবের প্রবণতার চাহিদা এবং সমাজের কাঁগ- 
উনিস্ট বিকাশের চাহিদা যে একই হয়ে উঠছে এ থেকে তার সুস্পন্ট প্রমাণ 
পাওয়া যাচ্ছে। 

ব্‌জে মা লেখকেরা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এই আঁভযোগ তোলে যে মাক্স- 
বাদ মানুষকে শুধু একটি “উৎগ্ণদিকা শ্তি” হসাবে গণ্য করে এখং ব্যস্ত 
হিসাবে তার কোন মূলা আছে বলে মনে করেনা । এক্ষেত্রে “মাকর্সীয় 
তত্তবাগীশ” ও “সোভিয়েত তত্তববাগীশরা” বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন । 

বাস্তবে অবশ্য উৎপা1দকা শন্তি হসাবে মানুষ হল কাজের মানুষ, কর্মরত 
মানুষ এবং এর অর্থ হল সৃজনশীল মানুষ । মানষকে একটি উৎপাদিকা শঙ্তি 
হিসাবে স্বীকার করে নেধার অথ এই নয় যে মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা 
হচ্ছে বা তাকে একাঁট বস্তুর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হচ্ছে। পক্ষান্তরে এর 
অথ' হল মান,ষকে স্রপ্টা হিসাবে স্বীকার করা এবং তার এমন সব কাজ করার 
ক্ষমতা স্বীকার করে নেওয়া যা তাকে জন্তু-জগতের উধ্বে স্থাপন করেছে ও 
প্রকৃতির উপর তাৰ আধিপত্য এনে দিয়েছে। উৎপাদিকা শান্ত হিসাবে 
মানদ্ষকে চিহ্নিত করলে তাকে খাটো করা যায়না। বরং তার বারা 
মানুষের উপর নিপীড়ন, তার শ্রমকে অভিশাপে পাঁরণত করা এবং শ্রামককে 


বৈষয়িক উৎপাদন সমাজ-জশবনের ভাত ৫৭ 


দস 'হসাবে গণা করাকেই নিন্দা করা হয়। এই ধরনের সামাজিক পাঁরাস্থাত 
মানুষকে একটি বস্তুর জ্ঞরে নামিয়ে আনে, আর মাকসবাদ-লোনিনবাদ সর্ব- 
প্রকার নিপীড়নের [বিরোধী । | 

মক'সবাদ-লোননবাদ ঘোষণা করে যে উৎপাদকা শান্ত হিসাবে মানুষ 
হবে গং শ্রান” এবং ঘথেষ্ট উন্নত এস সৃজনশ।ল ব্ান্তিত্ব" আর এ মানবতাবাদ 
খুবই বাজ্তব, কাম্পানক নয়। পধাজবাদের আমলে আধানিক কৃংকৌশলগত 
অগ্রগাত ক্রমবর্ধমান তীর সামাজক বিরোধের অম্ম দেয়, আর সেখানে 'বাভন্ন 
ধরনের 'কিংকোশলগত কপ্পক।হনী” শোনা বায়, যা প্রযশন্তবিদ্যাকে (নঃশত" 
করতে চায় ও তাকে মানুষের গিরোধী একটি শাঙ্ত 'হসাবে গণ্য বরে। 
উদাহরণ ত্বর,প, এই দাবি করা হয় যে বিজ্ঞান ও প্রধ্যান্তিবিদ্যার বিকাশ মানুষের 
অমঙ্গল ডেকে আনে । একথা বলা হয়ে থাকে যে প্রষস্তাবদ্যা ইতিমধ্যেই 
মানুষের পক্ষে বহু ধরনের 'বপদ সংম্টি করেছে এবং তার জীবনকে আরও 
বোঁশ বেশি*ছকে ধাধা ও নেব্যান্তক করে তুলেছে । 

এইসব ধারণাসম্পল্ন লেখকেরা প্রয্তাবদ)াকে মানুষ থেকে পৃথক করে 
শ্রামকশ্রেণীর ও সমমাগ্রকভাবে শ্রমজশবশ মানুষের ভূমিকা খাটো করে দেখে 
এবং যে সামাঁজক পারচ্ছিতির উপর কৃৎকৌশলগত বিকাশের চড়াজ্ত ফলাফল 
মূলত নিভরশীল তার তাৎপধণকে উপেক্ষা করে। যাঁদ ধনতন্দের আমলে 
জীবন প্রকৃতপক্ষে আরও ছকে বাঁধা হয়ে উঠতে থাকে ও মানুষ তার ব্যন্তিত্ব 
হারাতে থাকেঃ তবে তার কারণ কৎকৌশলগত অগ্রগাঁতির মধ্যে নিহত নয়, 
তা হল উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর ব্যাস্তগত মালিকানার আধিপত্য, যার 
অর্থ হল শোষণভাত্তক সম্পর্ক । সমাজতাশ্ল্রিক ব্যবস্থায় প্রষস্তবিদ্যার 
অপরাপর সামাজিক ফলাফল দেখা যায়, কারণ এখানে প্রযুক্তিবিদ্যা শ্রমজীবী 
মানুষের বিকাশে, তার বৈষয়িক ও আঁজত্মক অগ্রগতিতে সাহায্য 
করে। 

এই কারণে প্রধুক্তীবদ্যা ও উৎপাঁদকা শন্তগলর বিকাশকে সামাজিক 
উৎপাদন সম্পকগলির সঙ্গে সম্পর্ক থেকে আগাদা কবে দেখা কোনও মতেই 
চলে না। 


৮ মাকর্সবাদখ-লেনিনবাদণ দশ“নের মঙ্সকথা 


৩. উৎপাদন সম্পর্ক 


উৎপাদন সব সময়েই গল সামাজিক এবং এখনও তাই রয়েছে । বৈধাঁয়ক 
সামগ্রণ তোরর জন্য মানুষ পরস্পরের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কে আসে এবং 
এইসব সম্পকের পরিধির মধ্যেই কেবল প্রকৃতির লঙ্গে তাদের সম্বন্ধের আস্তত্ব 
থাকে। 

পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছি্ন হয়ে ব্যস্তিগতভাবে কখনই কিছ 
উৎপাদন করোনি । সগ্রাজের বাইরে ও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে কোনও ব্যন্তি 
উৎপাদন করতে সক্ষম এই ধারণা নিছক উদ্ভাবন ও নিতান্ত কষ্পনা । আমরা 
ইতিমধ্যেই বলেছি যে জন্তুজগৎ থেকে মানুষ বোঁরয়ে এসেছে এবং 
অপরাপর মান:ষের সংঘ্রবে এসে একমান্র সমাজের মধ্যেই বিকশিত হয়েছে । 
সামাজিক উৎপাদনের বিকাশের প্রথম পবায়গঠীল ছিল যৌথ উৎপাদনের 
পযান়। এই উৎপাদন যখন যৌথ চারন্র হারিয়ে ফেলে এবং আলাদা আলাদা 
পাঁরবারীভত্তিক উত্পাদন চলতে থাকে, সে সময়েও মানহষের মধ্যেকার 
উৎপাদন সম্পক্গুগল থেকে গিয়েছিল। ওই জম্পকর্গলি রক্ষিত হয়েছল 
এবং পরবতরঁকালে সামাঁজক শ্রমাবভাগের 'বকাশ এবং পণ্য উৎপাদন ও 
[বনিময় শুর; হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই সম্পকগিহিল আরও প্রসারিত হয়। 
শ্রমীবভাগ বিকশিত হবার সঙ্গে সথ্গে প্রত্যেকটি উৎপাদকই ক্লমবধমানভাবে 
অপরদের উপর 'িভরশঈল হয়ে পড়ে । কারণ সে তার কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি 
তাদের কাছ থেকে নেয় এবং নজের উৎপন্ন তাদের 'বধাক্ক করে। পরিশেষে 
মেশিনের সাহায্যে বৃহদ।কার উৎপাদনের আ।ব৬।4বর সঙ্গে সগে উৎপাদকদের 
মধ্যে এই আন্তঃসম্পকগাহিলি আরও অঙ্গাঙ্গগ হয়ে পড়ে। শ্রম প্রক্কিয়ার ব্যাপক 
সামাজকণকরণে তা প্রতিফলিত হচ্ছে । 

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে বিভল্ন ধ্রনের সম্পক" তৈরি হয়। 
উদাহরণ স্বরূপ, 'বাভন্ন ধরনের বিশেষীকৃত বাত্তর মধ্যে শ্রমের কংকৌশলগত 
[বিভাগ ছারা নিয়মিত কতকগুলি সম্পক“ রয়েছে । সম্পর্ক রয়েছে যে কোনও 
কারখানার কমশালার মধো, বিশেষ ধরন্রে পারস্পরিক সম্পকর্ষ্স্ত 
উৎপাদনের নিযন্ত শ্রামকদের মধো। এগএীলকে উৎপাদন-কৃংকো শলগত 
"্পক রুপে বণনা করাযায়। এই সব সম্পকণই উৎপাদনের সাজ-সরঞ্জাম, 


বৈষাক্সক উৎপাদন মমাজ-জীধনের 'ভাত্তি ৫১৯ 


প্রবান্ভাবদ্ণা ও সংগঠন দ্বারা নিধাশরত হয় এবং সেইজন্যই পঠজবাদী বা 
সমাজতান্তক কারখানায় মধ্যে এক্ষেন্ে কোন লক্ষণীয় পার্থকা নাও দেখা 
দিতে পারে। 

সামাজিক উৎপাদন ( অথনোতিক ) সম্পক্গহাল ভিন্ন ধরনের । তার 
চরিত্র সমাজে উৎপাদনের উপকরণগ্ীলি কিভাবে বশ্টিত হয়েছে তার উপর 
নিভ'র করে, অথবা ভাষান্তরে বললে উৎপাদনের মূল উপকরণগহালর 
মালিকানার সমস্যাটির সমধান ওই সমাজে কিভাবে করা হয়েছে তার উপর 
নিভর করে । 

খুবই সাধারণরূপে হল নীতির দিক থেকে এই সমস্যাটির দুভাবে সমাধান 
করা যেতে পারে £ হয় উৎপাদনের উপকরণগুদি সমগ্র সমাজের সম্পান্তি 
থাকেঃ নয় থাকে ব্যান্ত বা সমাজের কোনও অংশের হাতে, যেখানে সমাজের" 
অপর অংশকে মালিকানায় অংশ গ্রহণ থেকে বগ্িত করা হয়। ভাষাজরে 
বললে উৎপাদনের উপকরণগহীলর মালিকানা সাগাঁজিক বা বান্তগত হতে 
পারে। কিন্তু মালিকানা শুধু আইন অনুযায়ী কোনও জিনিনের মালিক 
হবার আধকার নয়। মালিকানা হল মানষের সঙ্গে মান্ষের প্রকৃত 
অর্থনোতিক সঙ্পক। বস্তুর সঙ্গে মর্থাৎ উৎপাদনের ডপকরণেব সঙ্গে 
মানুষের অগ্রতাক্ষ সম্পকে মাধামে এ সম্পক* স্থাপিত হয় । 

উৎপাদনের উপকরণগহালর মালিক ঘি সমগ্র সমাভ হয়, তবে উৎপাদনের 
উপকরণগুলির সঙ্গে *ম্পকেবি ক্ষেত্রে সমাজের সদস্যদের সমান আ'ধকার 
থাকে এবং তাদের মধো সহযোগিতার ও পারস্পারক সহায়তার যৌথ সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক মালিকানার ধরনগ্‌লির মতই এই সহযোগিতার' 
রূপগীলও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । উদাহরণ স্বরূপ হীতিহাসে সাম।জিক 
সম্পত্তি দেখা গিয়েছে পি'নালিখিত রূপগ্যালতে--গোম্ঠীী, ট্রাইল অথবা আদিম 
কাঁমঙন-এর সম্পাত্ত ; আটেলি অথবা কমিংনে এক্যবধ্ধ শ্রম্গীবশ জনগণের 
গোল্ঠীগত সম্প'ত্ত ; রাষ্ট্রীয় সমাজতাদ্বিক সম্পাত্ত অথাৎ জনগণের সমপাত্ত। 
অপরপক্ষে যাদ উৎপাদনের উপকরণগযীলর মালিক ব্যান্তীবশেষরা হয়, যদি 
উৎপাদনের উপকরণগাীল সমগ্র সমাজের না হয়ে মান তার একাংশের হাতে 
থাকে তবে সম্পান্ত ব্যন্তগত সম্পার্তর রূপ নেয় উৎপাদনের উপকরণগ.লর 
সঙ্গে মানৃষের সম্পর্ক অসম হয়ে ওঠে এবং সমাজে প্রভুত্ব ও দাসত্বের সম্পক" 


৪৬০ “মাকসবাদশ'লেনিনবাদণ দশ'নের মৃলকথা ' 


ও শোষণের সম্পক* দেখা দেয়। এই সব সম্পকোর রূপগযীলও 'ভাম্ব ভিন্ন 
হতে পারে, কারণ তা ব্যস্তিগত সম্পাত্তর ধরনের উপল নিভরশশল' 

ইতিহাসে বৃহর্?কার ব্যান্তগত সম্পাত্তর 'তনাটি মূল ধরন দেখা যায় 
সেগলি হল দাসপ্রথাভাত্তিক, স।মস্ততান্ত্িক ও ধনতাম্ব্িক এবং সেই সঙ্গে 
ওই তিনটির অনুঘূপ ম।নষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের তিনটি ধরণও দেখা 
গিয়েছে! সমাজ-বিকাশের 'এই সব শ্তরে ব্যস্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে কৃষক ও 
কারগরদের ছোট ছোট ব্যান্তগত সম্পন্ভির আঁচ্চত্ব ছিল অথবা এখনও 
আছে । 

সম্পান্তর রূপ উৎপাদণ ও উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে যোগসান্রের চিন 
'নধারণ করে দেয় ॥ দাসপ্রথায় উত্পাদন সম্পকগযঠীলর বোঁশষ্ট্যমুলক চারিত 
ছিল এই যে শুধু উৎপাদনের উপকরণগুলি নয়; সেই সঙ্গে কর্মরত মানুষ 
[নিজেই অপর একজন মানুষের, অথা”“ দাস-প্রভূর সম্পাত্ততে পাঁরণত হত। 
দাসকে একটি বসত; হিসাবেই গণ্য করা হত । 

সামস্তঙাণ্ত্রিক সম্পর্কের ব্যবস্থা জমিতে বৃহদাকার সম্পাত্তর উপর দাঁড়য়ে 
আছে । এই ব্যবস্থায় সামন্ত ভূস্বামী তার জমিতে কৃষকদের বিনা মজুরিতে 
কাজ করতে অথব। তাদের কব বা কাজের বদলে খাজনা দিতে বাধ্য কয়ে তাদের 
উপর শোষণ চালায় । 

পদজবাদের অর্থনোতিক কাঠামোর ভিত্ত হল কারখানা, খাঁন ইত্যাদির 
মত উৎপাদনের মূল উপকরণগলির পখাজবাদী ব্যান্তগত মালিকানা এবং 
মুক্ত শ্রম অথ7ৎ বান্তগত 'নিভণতা, শ্রমের উপকরণ ও জীবিকার উপকরণ 
থেকে মন্ক। অর্থনোতিক প্রযোজনশনুতাই শমিককে বাধা করে তার শ্রমক্ষমতা 
পঙ্জর মা1লককে একাঢ পণ্য হিসাবে বাক করতে এবং কেবল এইভাবেই সে 
রামের উপকরণের সত্গে একান্ত হতে পারে ও উৎপাদন প্রাক্য়া শুর; করতে 
পারে। 

সমাজতন্তে মানুষের উপর মানুষের সবরকম শোষণ অবল-% হয়, কিন্তু 
অর্থনোতক সম্পকেরি ব্যবস্থার মধ্যে শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণগলির মধ্যে, 
বিশেষত শ্রমিক ও কৃষকদের মণ্প্য তখনও পাঞ্ক্য থেকে যায় । এই সব 
পার্থক্য উৎপাদনের উপকর্ণগ্ালর সামাজিক মালিকানার বা রূপে 
 ব্লান্ট্রীয় সম্পাত্তি, সমবায় অধবা যোথ খামার সম্পান্ত ) সঙ্গে যুক্ত । আরও 


১বৈর্য়িক উৎপাদন সমাজ-্জীবমের ভান ৬৯, 


বিকাশ ঘটলো; অথথ টিসি উত্তরণ হলে: া গব" "পার্থক্য আর 
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মানব জাতর হাঁতহাসে সম্পাত্তর সম্পকর্গযীল মৌলিক তাৎপর্সম্পন্ন ॥ 
সম্পর্তির প্রধান রূপ কি তারই ভাতে মানব ইতিহাসের সব মশগুল 
পরস্পর থেকে আলাদা হয়। বগ্তত নম্পাত্ত-সম্পকর্'লি সবসময়েই উৎপাদন: 
সম্পকগ্িহীলির একাঁট নাট ব্যবস্থা অথবা তার সমণ্টি। এই সম্পকে 
সীমা বৈষয়িক উৎপন্নের চলাচল ছ্বারা 'নিধাশরত হয়। এর শুরু হয় বৈষারক 
উৎপাদনের ক্ষেত্লে এবং তারপর বিনিময় ও বন্টন মারফত ক্রেতার কাছে 
পেশছয় এবং বাস্তগত ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি ঘটে । ভোগ উৎপাদনের 
উপরই নিভ“রশীল, কিন্তু একই সঙ্গে আবার এক অথে" তার বিরোধী, এই 
কারণে যে ভোগ উৎপাদন সম্পকপাহালর ক্ষেত্র থেকে বৈষয়িক উৎপন্নকে বের 
করে নেয়। 

ফলত, উৎপাদন সম্পকগহীল বৈষায়ক উৎপাদন প্রাক্রিয়ায় শ্রমের উপকরণ- 
গযালর সঙ্গে উৎপাদক যেভাবে একমত হয় শুধু তাই-ই প্রকাশ করে না, 
সেই সঙ্গে ক্রিয়াকলাপের বাঁনময়ের ও সেই, ক্রিয়াস্জাত উৎপন্নগৃলি 
বিনিময়ের সম্পকর্গুলিকে এবং উৎপন্ন বৈষায়ক সামগ্রণর বস্টনকেও বোঝায় । 
রিয়া ও ক্রিয়াসঞ্জাত উৎপন্নের বিনিময়ের প্রয়োজন উদ্ভুত হয শ্রমের 
সামাজিক বিভাগ অথাৎ শিস্প ও কৃষিতে। মানাপক ও কায়িক শ্রমে বিভাগের, 
আস্তিত্ব থেকে। 

উৎপাদন সম্পক্গলির এই সমান্টর সামাজিক চরিত্র সম্পাত্বর চারনের 
উপর 'নিভ'রশীল। উদাহরণ স্বরপঃ ধনতাদ্লক সম্পাত্তর 'ভাগ্ততে পণ্য 
বানিময় পঠাঁজর কাধ*কলাপের অত্যাবশ্যক উপাদান এবং এই পণ্য বিনিমন 
ধনতাগ্ত্রক বাজারের বিধানগনলর স্বতঃস্ফৃত" ক্রিয়াকে মেনে চলে ও ধনতাশ্ত্িক. 
পঠাজপাঁতির মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পণ্য নিজেই ধনতাম্ত্িক পণ্য উৎপাদনের, 
প্রাথামক কোষের রুপ গ্রহণ করে। 

সমাজতাম্তিক বাবদ্থায় পণ্যের উৎপাদন ও বানময়ের সামাজিক চাঁধিতর 
ভিন্ন, কারণ এখানে সামাজিক সম্পাত্ত, উৎপাদন ও 'বাঁনময়ের মারফত প্রাপ্ত, 
মুনাফা সমগ্র সমাজেলাক্যোথে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়াদ্ঘত হয় । 

বশ্টনের চরিক্ধঃ [বাড শ্রেণী ও সামাজিক গোণ্ঠীর আয়ের রূপ ও 


-্ড২ মাকসবাধী-লেনিনবাদী দর্শনের মলকখা 


গারিমাথও সষ্পাভির রুপের উপর 'নিভ'র করে। সুতরাং সমাজতগ্যের আমলে 
লোষখের অনস্িত্ব ও কাজ অনযার বন্টনের নপীতি সামাজিক সম্পাত্ধর প্রাধান্য 
হারা নিধাঁরিত হয় । 
উৎপাঁদকা শন্তগঁলির মতই উৎপাদন সম্পকগুলিও সামাজক জীবনের 
বৈষয়িক দিকের অল্গীভূত। উৎপাদন সম্পক্গদরীলর বৈষায়ক চবির এই 
তথোয় মধ্যে মূর্ত হয় যে 'িষম্নগতভাবে এবং মানুষের ইচ্ছা ও চেতনা থেকে 
ঘতন্মভাবে সেখসীলর আন্তত্ব ঘয়েছে। সেগ্ালর আত্তিত্ব ও চাঁরত মানুষের 
আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নিধাণশরত হয় না, নিধাণ্রত হয় উৎপাদনের ভর দ্বারা। 
উপরজ্ঞু, জনগণের মধোকার উৎপাদন ( অথবা অর্থনৈতিক ) সম্পক্গ্রীল জন- 
গণের সামাজিক চেতনা প্ধারা শুধু নির্ধারিত হয় না তাই নয় ; এমনাঁক 
পুরোপ্7ার তার উপলাধ্ধর মধ্যেও থাকে না। “আপনি যে বেচে আছেন ও 
কাজ করছেন, সন্তানের জন্ম দিচ্ছেন, দুষ্য সামগ্রী উৎপাদন করছেন ও বানমর় 
করছেন, তা বিষয্নগতভাবে প্রয়োজনীয় ঘটনাবলণীর ও বিকাশের পরম্পরার জন্ম 
দেয় এবং তা আপনার সামাজিক চেতনা থেকে স্বত্বদ্ত্ এবং কখনও শেযোক্তর 
গূর্থ উপলাদ্ধর মধ্যেও আসে না।”(১) 
ডৎপাধদিকা শান্ত ও উৎপাদন সম্পর্ক সামাজিক উৎপাদনের ঘটি অবিচ্ছেদ্য 
দিক। বিমূর্তভাবেই কেবল উৎপাদন সম্পর্ক ছাড়া উৎপাদনের শান্তগু!লর 
অথবা উৎপাদনের শান্তগ্দলি ছাড়া উৎপাদন সম্পকর্গুলির বিচার করা চলে। 
বাস্তবে ত।রা আধেয় ও রূপের মতই একে অপর থেকে আবিচ্ছেদ্য ষাঁদ 
এক্ষেত্রে আমরা উৎপাদিকা শাস্তগূলিকে আধেয় হিসাবে এবং উৎপাদন সম্পক* 
গুলিকে সামাজক রুপ হিসাবে ধরি। সাধারণভাবেই যেমন আধেয় রূপকে 
[নধা'রণ করে তেমনি উৎপাদিকা শন্তিগু!ল উৎপাদন লম্পকগলিকে নিধারণ 
রে দেয়। ডংপাদন সম্পকিণীল আবার ৬ৎপাঁদকা শান্তগ্লির ক্রিয়া- 
কলাপকে এক বিশেষ সামাজিক গুণ ছারা ভূষিত করে। যাঁদও উৎপাদন 
সম্পবগাল ৬ৎপ।দিকা শান্ষগণীলব অবস্থা ও চারন্রের উপর 'নিভ'রশীল, 
কিন্তু উৎপাদন সম্পক্গহাীলই প্রত্যেকাঁট উৎপাদন পম্ধাতর সামাজিক চরিল্ 
[নধারণ করে। 





৯ ডি. আই. লোনন, কালেরেঁড ওয়াবস, ভলহাম ১৪, পৃত্ঠা ৩২৫। 


বৈযজিক উৎপাদন সমাজ-জশীবনের ভিত্তি ৬ 


৪. উৎপাদ্িকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পকত 
বিকাশর ভায়াজেকার্টিকস 

উৎ্পাদিকা শন্তি ও উৎপাদন সম্পকর্গুলিয় যৈশিষ্টাগৃজিকে উৎপাদন 
পদ্ধাতর দুটি দিক হিসাবে বিচার করে দেখার পর এখন আমরা এদের 
সধ্যেকার পারস্পারিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক ক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করে দেখব। 

উৎপাদিকা শন্তি ও উৎপাদন সম্পক্গুলির পারম্পারক 'ক্রয়ার সমগ্র 
ইতিহাসে দেখা বায় যে তা একাঁট সাধারণ সমাজ-বজ্ঞানগত বধান মেনে 
চলে। তা হল উৎপাদিকা শঙ্তগ্লর চার ও বিকাশের শ্রের 
লো _ উৎপাদন সম্পক্গিধীলর সম্গাতর বিধান। এই বিধান উৎপাদিকা 
শল্তিগুসির বিকাশের উপর উৎপাদন সম্পক্ালর বল্ত-গতভাবে বিদ্যমান 
িনভ“রশশলতা বর্ণনা করে এবং উৎপাদন সম্পক্গহীল উৎপাঁদিকা শাস্তগ:ঙ্সির 
শনয্লামক প্রভাবের অধীনেই ষে নিয়শ্তিত ও পাঁরবাতিতি হয় সে ওথ্য 
গ্রাতত্ঠা কতে। 

মানুষ যখন সবে জন্তু অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে তখন তারা ছে সৰ 
পাথরের হাতিয়ার ও অপর্লাপর জানিস থ্যবহার করত (যাঁদও ওই সব 
ধন্পাতি ব্যান্তগতভাবে ব্যবহার কয়া মত ছিল), সেগুলি ছিল এভ 
আদিম ও অনুৎপাদক যে কোনও ব্যন্তি ওই সব হাতিয়ার নিয়ে একাকণী 
[নজের বেচে থাকার জন্য য়োজনায় সামগ্রী উৎপাদন করতে পারত না। 
প্রকৃতির প্রচণ্ড শান্তর সম্মুখীন হতে মানুষের দূবলতার দরহনই তারা একরে 
কাজ করতে এবং পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য হত। এক্ষেত্রে প্রধান 
উৎপাঁদিক। শান্ত ছিল মানষের যৌথ প্রয়াসের শান্ত এবং এর ভি্িতেই 
যৌথধমখ আদিম কমিউনের সম্পক গড়ে উঠেছিল । 

উৎপাদকা শান্তগ্টীলর আরও 'বকাশ- প্রথমে প্রস্তর থেকে বোঞ্জে এর 
পরে লোহার যন্তরপা!ততে উত্তরণ শ্রম উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল। এর 
ফলে মানুষের পক্ষে ব্য্তগতভাবে অথবা একটি পাঁরবার 'ভাত্ততে উৎপাঙ্গন 
করা সম্ভব হয়োছিল। শ্রম বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্নের এক উদ্ধ্ত্ত অংশ 
( অথাৎ অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মেটাবার পর উৎপন্নের যে অংশ অবশিষ্ট থেকে 
খায়) দেখা দিল এবং এরই লঙ্গে দেখা 'দিল বিশেষ বিশেষ উৎপাদকদের 


৬৪ মাক“সবাদপ-লোনিনবাদখ দশনের মকথা 
মধ্যে কি উৎপাদন করবে তা বেছে নেওয়ার প্রবণতা, ও তার ফলে ব্যান্তগত 
সম্পাত্তর আবিভাঁব ঘটল । 2, 

উৎপাদ্দিকা শান্তগালর চাঁরপ্র ও বিকাশের গ্তরের নঙ্গে উৎপাদন সম্পক*” 
গুলির সঙ্গতির বিধানটি উৎপাদনের এই স্তরে এই তথ্যের মধোই প্রতিফলিত 
হয় যে ব্যান্তগত সম্পার্তীভাত্ব+ উৎপাদন সম্পক্গলি উৎপাদিকা শান্তগ£*্লর 
ব্যন্তগত চ'রিঘধের অনুরূপ । এ থেকে মনে হতে পারে যে উতপাদকদের 
ব্যান্তিগত শ্রর্মীভাত্তক ছোট ছোট ব্যান্তগত সম্পান্তই শধ ব্যন্তগত 
বাবহারের বশ্পাতির সঙ্গে সামগ্জস্যপণ*। বিষ্তু সম্পান্তর রুপ কখনই 
কোনও নিদিন্ট মামাঁজক-অঞ্চনোতিক গঠন সংন্টি করোনি, কারণ এই রূপটি' 
জে থেকে অথণনোতক ও সাংস্কাতিক ক্ষেত্রে অগ্রগাতির কোনও নিশ্চয়তা 
সৃ্ট করতে অক্ষম । এই কারণেই দেখা ঘায় যে এর পাশাপাশি সষ্টি হতে 
থাকে অপরের শ্রম আত্মসাৎ করার 'ভীঁত্বর উপর অথাৎ মানুষ কর্তৃক 
মানুষকে শোষণ করার 'ভাত্তর উপর ব্যান্তগত সম্পাত্তর 'বাভন্ন রূপ এবং 
উদ্বৃত্ত শ্রম ও উদ্ব-্ত উৎপন্নের আবিভা“বের দরুনই তা সগ্ভবপর হয়। 

উৎপাঁদকা শাস্তগুলির বিকাশের স্তর যখন খুবই নণচু ছিল, তখন যে 
কোনও লোককে তার উপর বলপ্রয়োগ করে অথবা অথ“নশাত-বাহভূত অপর 
কোনও উপায়ে চাপ সৃষ্টি করে সেযা উৎপাদন করেছে তার একাংশ ছেড়ে 
দিতে বাধ্য করা যেত। এইভাবেই শোষণের প্রথম রূপ দাসপ্রথা প্রত্যক্ষ 
ও নগ্ন বলগ্রয়োগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই প্রথার সাহায্যে 
মানুষকে শ্রমের উপকরণে পাঁরণত করা হত ও তাদের কোন অধিকায়ই 
থাকত না॥। অর্থনীতি বহিভূত বাধাবাধকতা সমমন্ততান্তিক ব্যবন্থায়ও 
ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হত। এই সমাজ ব্যবন্থায় €ধান উৎপা!দকা শস্তি 
কৃষকরা উৎপাদনের প্রধান উপকরণগহলির মালিক 'ছিল না। 

ধনতল্নের অভ্যুদয়ের প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ উৎপাদক উৎপাদনের উপকরণগল 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, ব্যান্তগত মালকানাধীন শ্রমের উপকরণগ্লি 
ব্যবহারের 'ভাত্ততে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার হন্তশিস্পশালায় “আংশিক 
প্রমক”-এ পারণত হল। কিন্তু ধনজঞ্ঘ ক্রমশ মোঁশনের সাহায্যে উৎপাদন 
শুন: করে দিল এবং উৎপাদন প্রক্রিয়াতেই সামাজিক চরিত্র এনে দিল। 
মোশনের ব্যবহার মানূষকে এক ব্‌হদাকার যৌথ সংস্থায় একান্ত করার 


বৈষায়ক উৎপাদন সমাজ-জাবনের ভাত ৬ 

এবং সমগ্র সমাজে ব্যাপকভাবে শ্রম বিভাগ প্রবর্তন করার বিষয়গত 
প্রয়োজনীয়তা সূষ্টি করে দিল । এই সময়েই আধানিক শিশ্প-দংশ্লিষ্ট সবহারা 
জন্ম নিল এবং এই শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণ থেকে দম্পূণ বঞ্চিত হয়ে গেল 
ও অর্থনীতিগতভাবে পঠঁজর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ল । 

এই সব মিলে উৎপাঁদকা শন্তগন্লর চারন্রে গুণগত পাঁরবর্তন ঘটল। 
উৎপন্ন এখন আর আলাদা আলাদা উৎপাদকের শ্রমের ফল নয়, ও কোন 
গোষ্ঠীর বা অনেক লোকের যৌথ শ্রমের ফল। উৎপাদকরা এখন আর 
উৎপন্নের মালিক নয়, উৎপন্ন আত্মসাৎ করে উৎপাদনের উপকরণগীলির 
মালিক পধজিপতিরা। ধনতান্ভ্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামাজিক 
চরিত্র এবং আত্মসাতের ব্যন্তগত ধনতান্ত্রিক রূপের মধ্যে ঘন্হের সৃষ্টি হয় 
এবং এইটিই হল পধাঁজবাদী সমাজের মূল ছদ্। স্বতঃস্ফূর্ত ধনতা্্িক 
অর্থনীতির 'বপষণ্য়, উৎপাদনে নৈরাজ্য, অত্যুৎ্পাদনের সংকট এবং পর্বহান্নার 
শ্রেণী সংগ্রামের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে । 

একচেটিয়া পধজপাতি, পর্ীজপাঁতদদের বড় ঝড় গোম্ঠর সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় 
একচেটিয়া ধনতন্তের াবকাশ ধনতান্ত্রক কাঠামোর মধ্যে সমসাময়িক উৎ- 
পারদিকা শান্তগুলির সামাজিক চাঁরত্রের প্রাতিফলন। বব সমাজতা'ম্মক 
ব্যবস্থার মুখোমুখন হয়ে রাঘ্ট্রণয় একচেটিয়া ধনতম্প পাঁরকষ্পনার কয়েকটি 
নশীতি প্রবর্তন করার এবং ধনতন্দ্ের স্বতঃ্ফত“ বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ কম্মার চেষ্টা 
করছে। কিন্তু এর কোনওটাই ধনতন্ত্ের চরিত্র পারধর্তন করে না এবং 
করতেও পারে না, কারণ বুজোরয়ারাই উৎপাদনের প্রধান উপকরণগ্ীলর 
মালিক থাকে । 

প্রাতিযোগিতা, পখাজর ঘনীভরবন ও কেন্দ্রকরণের বন্দোবন্ত ছোট এক- 
দল পরজপাতিদের হাতে সম্পদ আরও বেশি বোশ করে কেন্দ্রীভূত করে 
দেয়। একই সঙ্গে উৎপাদনের উপকরণগুলি থেকে উৎপাদকদের বিচ্ছেদ 
পারশ্রামরের বিনিময়ে শ্রমঃ শোষণ ও ধনতাম্তিক সম্পকেরে অপরাপর 
বৈশিস্ট্যগুলি বঙ্গায় থাকে ও বেড়ে ওঠার ঝোঁক দেখায়। ধনতান্তিক 
কাঠামোর মধ্যে এই মৌলিক ছবল্ৰের সমাধান বক্নয বায় নাঃ. কারণ 
উৎপাদনের উপকরণগহালর সামাজিক মািকানাই, শুধু, উৎপাদন 


প্রাকিয়ার সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে. খাপ খেতে: পারে) -. রুহাকার, 


৫ 


৬৬ মারকসবাদ-লেনিনবাদ? দর্শনের মৃলকথা 


শিপ্পের বিকাশ শুধ্‌ উৎপাদনের উপকরণগুলির সমাজতান্নিক মালিকানার 
বৈষাঁয়ক পূবশশর্ত সৃষ্টি করে না? সেইসঙ্গে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ব্ে উত্তর়ণকেও 
অপরিহায" করে তোলে । 

সমসামায়ক বৈজ্ঞানিক ও প্রযযন্তাবদ্যাগত বিপ্লব উৎপাদনের আরও 
সামাঁজকীকরণেব পথ করে দেয় । এই পারপ্রেক্ষিতে ধনতন্ত ও উৎপাদনের 
উপকরণগুলির ধনতান্ত্িক ব্যক্তিগত মালিকানা সামাজিক প্রগাতির প্রয়ো- 
জনের সঙ্গে সম্পৃণ সামঞ্জস্যহীন হয়ে ওঠে । 

ধ্নতন্ত্রের আমলে ধনতাদ্তব্িন্ মূনাফার স্বাথেই অর্থনশীতকে পারিচালিত 
করা হয়। স্বয়ংক্রিয় বাবন্থার প্রবতণন বৈধাঁয়ক উৎপাদনে নিধন্ত শ্রামকদের 
সংখ্যা হাস করে এবং বিপল সংখাক মানষকে “বাড়তি” বলে কাজ থেকে 
বের করে দেয়, নতুন নতুন বিরোধ ও সমাধানের অতাঁত দ্বন্ধ সষ্টি করে। 
শ্রমজীবী জনগণের উপকারের জনা ও মানৃষের সবাত্ক বিকাশের স্বার্থে 
দিজ্ঞান ও প্রয:্তীঝদ্যার বড় বড় আবৎ্কীরগুলি প্রয়োগের পথে ধনতন্ত 
প্রন্তিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় । 

সমাজতাম্ন্রিক সমাজে বৈজ্ঞানক ও প্রযযীন্তবিদ্যাগত বিপ্লব ওই ধরনের 
1বরোধের জন্ম দেয় না। এ বিপ্লব কমিউনিস্ট সমাজের বৈষায়ক ও কৃং- 
কৌশলগত 'ভিণ্তি 'নিম্মাঁণে, সকল শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক কল্যাণ বাম্ধতে 
সাংস্কৃতিক ও কৃংকৌশলগত ্ভর উত্নিয়নে ও সবাত্বক বিকাশে সাহাযা করে । 

একথা য্যান্তিযুত্ত যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযণান্তবিদ্যাগত বিপ্লবের কছয়কটি 
অভিন্ন ফলাফল সমাজতন্ত্র ও ধনতম্ঘ উভয়কেই প্রভাবিত করে। পেগ 
হল সমাজে বিজ্ঞানের বৃহত্তর ভূমিকা, বৈজ্ঞাঁনক গবেষণায় ব্যয়বাদ্ধ, ইগ্জি- 
'নিয়ারিং, বৈজ্ঞানিক ও প্রযযুন্তিবিদ্যাগত কাজের অধিকতর তাৎপধষণ নতুন 
নতুন বৃত্তির আবিভাব ইত্যাদি । একথা ধরে নেওয়াও ভুল হবেষে সমাজ- 
তাঁম্তঘক সমাজে বৈজ্ঞানিক ও প্রযযক্জিবদ্যাগত বিপ্লবের বিকাশের ফলে 
কোনণু প্রতিবন্ধক ছাড়াই তা এগিয়ে চলে। কিন্তু সমাজতল্ঘের দাবিধা এই 
যে এই 'ীবপ্লব থেকে উদ্ভুত সমস্যাবল পাঁরকল্পিতভাবে সমাধান করার ক্ষমতা 
তার আছে। কায়ণ এই বিপ্লব দমাজতা্রিক। সামাজিক সম্পকণ্গালির 
দবকাশের চাঁছদা ও লক্ষ্যের সঙ্গে সামজস্যপূর্ণ এবং এই সম্পর্ক গর্টালকে 
কাঁমভীনিষ্ট সম্পকে গবকশিত হতে উদ্দীপনা যোগায় 


বৈষাঁয়ক উৎপাদন সমাজ-জশবনের ভাত ৬৭ 


ব্যাপক আকারে যল্তীকরণ ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার সাহায্যে উৎপাদন শঃধু 
আলাদা আলাদা শপ্প ও কারখানাকেই অথণ্ড উৎপাদন ব্যবন্থাতে টেনে 
আনে না, এক-একটা গোটা অর্থনৌতিক অণ্চলকেও টেনে আনে ; পরে পরে 
তা এক-একটি দেশের অথবা কয়েকটি দেশের অথ-নৈোতিক সমাহারগুলিতেও 
ব্যাঞ্চ হবে এবং ভাবষ্যতে সমগ্র পঁথবীর অর্থনশীতিতে পারব্যাপ্ত হবে । হতি- 
মধ্ই প্রতীয়মান এই ঝোঁকের একটি গ্রাতফলন হল সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সমগ্র ইউরোপায় অংশের মত 1বরাট বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে বদঃযৎশান্তর বড় বড় 
জাল সষ্টি। উৎপাদনের আরও সামাজিকীকরণ এমন একটি বৈষায়ক "ভাত 
সৃষ্টি করে, ধা থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সমগ্র সমাজের স্বার্থে ও সচেতন 
নিয়ন্্ণে আনার এবং জাতি ও দেশগুলির 'বিচ্ছল্নতা দূর করার বিষয়গত 
সম্ভাবনা ও চাহিদার উদ্ভব হয়। 

সার সংকলন করে বলা যায় যে প্রত্যেকটি উৎপাদন সম্পর্কের রূপ তত- 
দিনই স্ছায়ণ হয় ধতদিন তা উৎপািকা শৃন্তিগ্ীলর বিকাশের জন্য ফাঁথস্ট সুযোগ 
সম্লন্ট করতে পারে। 

কিন্তু বকাশ যেমন এগোতে থাকে তেমাঁন ক্রমে ক্রমে উন্নয়নশীল উৎ- 
পাঁদিকা শান্তগলির সঙ্গে উৎপাদন সম্পকগ্ীলর বরোধ বেধে যায় এবং এই 
সম্পকর্গলি উৎপাদিকা শাশ্তগুলির বিকাশে প্রাতিবন্ধক হয়ে ওঠে । তখন 
নতুন উৎপাদন সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির ভূমিকা হয় উৎপাদিকা 
শান্তগুলর আয়ও বিকাশের রূপ হিসাবে কাজ করা । মাকস বলেছেন যে 
মান্ষ যে সব উৎপার্দিবটা শন্তি সৃষ্টি করে তা কখনও বজন করে না। কিনতু 
তার অর্থ এই নয় যে, যে উৎপাদন সম্পক্গুলি এ সব উৎপাঁদকা শান্তির 
বিকাশের রূপ হিসাবে এতদিন কাজ করে এসেছে সেগুলিকে বঙ্জগন করে না। 
“বং যাতে তারা লব্ধ পাফল্য থেকে বগ্চিত না হয় এষং সভ্যতার ফল না হারার 
তার জন্য যে মুহর্তে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার পদ্ধতির সলো ইতিমধ্যে আঁজ্ত 
উৎপাঁদকা শান্তগন্ীলর আর সামঞ্জস্য পাকে না তখন থেকেই ঘারা ভাদের 
প্রথাসিম্ধ সামাজিক রুপগুলি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় *১) 

যাঁদ উৎপাদিকা শীশ্তগুলির অগ্রগাতির প্রভাবে উৎপাদন সম্পকশগালির 


৯1 কে. মাকস ও এফ, এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়াক, ভল্মে ১, প্তা ৪১৯ । 


ঙ৮ মাকসবাদশ-লোননবাদখ দর্শনের মূলকথা 


পরিবত'ন ঘটে, তবে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে যে উৎপাঁদিকা শান্তগ্লির [বকাশ 
ক ভাবে ঘটে ? 

এক্ষেত্রে আমাদের বহীবধ কারণের একটা গোটা সমস্টির ক্রিয়াকে 'বিবে- 
চনার় আনতে হবে । ভৌগোলিক অবস্থা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উৎপাদনের 
অগ্রগতির পারস্পরিক ক্রিয়া অন:ধাবন করে আমরা দেখেছি যে ভৌগোলিক 
অবম্থা ও জনসংখ্যা বুদ্ধি উৎপাদনকে সবিশেষ প্রভাবিত করে এবং তা উৎ- 
পাদ্দনকে উৎসাহিত অথবা প্রাতিহত করতে পারে । কিন্তু এগ্াল উৎপাঁদিকা 
শান্তগৃলয় 'বিকাশেয় মূল উৎস নয়। 

উৎপাদিকা শান্তগ্লির বিকাশের একটি নিজদ্ব আভ্যন্তরীণ য্যন্ত রয়েছে। 
শ্রমের আরও জটিল যন্ধ্রপাতি তার আগে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত সরল ধরনের 
যন্ত্রপাতি থেকেই সূন্টি হয়। আাপেক্ষিকভভাবে অগ্রসর ষে কোনও অর্থনীতিতে 
কোনও একটি শিশ্পে গুরুত্বপূর্ণ পারবর্তন ঘটলে তা অবশ্যভ্তাবীভাবে অপর 
শিপ্পগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ স্বরূপ, ?শপ্প উৎপাদনের অগ্র- 
গর্ত কৃষির কুংকৌশলগত সাজসরঞ্জামের উল্বয়ন ঘটায় 'নিমাপফাঘের যন্ত্রী- 
করণ করে; কীঁষিকার্ষের বিপুল বুদ্ধির ফলে কৃত্রিম সারের উৎপাদনের চাহিদা 
দেখা দেয় এবং তা আবার রাসায়ানক শিশ্পের বিকাশে উৎসাহ যোগায় । 
প্রধ্াস্তাবদ্যার অগ্রগাতির সঙ্গে সঙ্জে নতুম নতুন ও আরও বেশ কার্যকরণ 
যল্্রপাতি,তৈরি হতে থাকে, ফলে বর্তমানের বহু মেশিন সেকেলে হয়ে পড়ে 
এবং তার জায়গায় নতুন মেশিন চালু করার প্রয়োজন দেখা দেয় । উৎ- 
পাদনের 'বকাশের এই অমোঘ যৌন্তকতার সঙ্গে সমাজ খাপ খাইয়ে নিতে 
বাধ্য হয়। 

উৎপাদিকা শান্তগুলির বেষয়ব ও ব্যান্তগভ উপাদানগ্াীলগ্ নধ্যে 
পারস্পরিক ক্রিয়া ও বিরোধ দুইই আছে। প্রকাতিকে পাঁরবত'ন করে 
মান/ষ নিজেকে পাঁরবর্তন ঝরে, নিজের কর্মক্ষমতা বাড়ায় ও সাংস্কৃতিক 
ভ্ভরকে উন্নত করে । আঁজত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান শ্রমের নতুন উপকরণগুলর 
মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে । কিন্তু ওই উপকরণগুালির আবিভা“ব ঘটলে ও ব্যবহার 
শুর হলে মানুষ আধার বাধ্য হয় সেগুলির সঙ্গে নিজেকে থাপ খাইয়ে ' 
নিতে । উৎপাদনের বিকাশের এটাই হল আভ্যন্তরীণ পরিচালিকা শান্ত । 
কিন্তু উৎপাঁদকা শস্তগুলির আভ্যন্তরীণ চাহিদা থেকে এ ব্যাখ্যা পাওয়া . 


বৈষাযিক উৎপাদন সমাজ-জীবনের (ভিত্তি ৬৯ 


যায় না ষে কেন কিছ কিছ: ক্ষেত্রে উৎপাদনের 'বিকাশ দূত ঘটেঃ আবার অপল্প 
কিছ ক্ষেত্রে মন্থরগাঁতিতে ঘটে। কিছু কিছ: ক্ষেত্রে মোটামুটি সমতালে চলে, 
আবার কিছু কিছ: ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি ও সংকটের মধ্য দিয়ে চলে। বিজ্ঞানের অগ্র- 
গাঁতির জন্য এমন ঘটে তাও বলা যায় না। সকল প্রষ্তিবিদ্যাই হল বাসণ্তবায়ত 
জ্ঞান॥ আর মানুষের জ্ঞানের বিকাশ ছাড়া কোনও কংকৌশঙলগত বিকাশ ঘটে 
না। বর্তমানে গবেষণা ও উন্নয়ন কংকোৌশলগত অগ্রগতির শহ্বশাল উৎস। 
কস্তু বিজ্ঞানের 'নজেরই অগ্রগতি, তার প্রকৃত বাদ্ধি-হার উৎপাদনের "শের 
উপর আঁধিকতর মান্লায় নিভ'রশশল । উৎপাদনের বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজের ও 
মানুষের চাহিদাগলি গর্াত্বপর্ণ উপাদান । প্রত্যক্ষভাবে অথবা অপ্রত্যঙ্ষ- 
ভাবে উৎপাদন সবর্দাই মানুষের কয়েকাঁট চাহদা মেটাবার কাজ করে এবং 
এই সব চাহদা ও -ৎপাদনের মধ্যেকার একটি জাঁটল দ্ম্ঘমূলক আন্তঃসম্পক' 
জে থেকে সমাজে প্রাতিষ্ঠিত হয়ে যায় । চাঁহদাগুলিই উৎপাদনের বিকাশে 
ফলে বেড়ে যায়, কতকগীল চাহিদার পূরণ নতুন চাহিদার জন্ম দেয় এবং তা 
কোনও না কোনও ভাবে উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে বাধা । কিন্তু মানুষের 
চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক উৎপাদন সম্পকণগ্যীলয় মাধমে নিয়াম্মত 
হয় £ চাহিদাগৃলি উৎপাঁদকা শান্তগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে না, 
করে উৎপাদন সম্পকগলিব মাধ্যমে । 

১ৎপাদন সম্পক্গ7ালর প্রত্যেকটি রূপই উৎপাদনকে একাঁট বিশেষ লক্ষোর 
অধাঁন করে এবং এই লক্ষ্য সবসময়েই মানুষের চাহিদা নয়। শ্রেণশীভাত্তক 
সমাজে জনসাধারণ ও শ্রেণগ্ণাল 'বাভিল্ন ধরনের উদ্দীপনা দ্বারা পরিচালিত 
হয় এবং তা প্রত্যেকাট নিদিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিন্টভাবে হয়ে থাকে ; ধনতাম্বিক 
সমাজ একভাবে উদ্দীপত হয়, আর সমাজতাল্মিক সমাজ হয় অন্যভাবে ॥ 
উৎপাদন সম্পকুলির সক্রিয় চার এই তথ্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয় যে 
সেগুলি লোকের মধ্যে ক্রিয়ার কিছ; 'না্ট উদ্দীপকের জন্ম নেয়। 

শ্রেণীতে বিভন্ত সমাজে শাসক শ্রেণীগুলি উৎপাদনের বিকাশকে তাদের 
স্বাথ ও প্রয়োজনেব অধীন করে নেয়। তাই ধনতা্প্িক সমাজে উৎপাঁদিকা 
শান্তগুলির বিকাশ শ্রামকশ্রেণীর বৈষয়িক অবচ্ছার উন্নয়নের তাগিদে হয় না। 
এখানে বার উপর নজর দিতে হবে তা হল পণজপাতদের জন্য উদ্বত্ত মূল্য 
ও মুনাফা সংদ্টির তাঁগদ । প্রসারিত উৎপাদন ও পুনরুংপাদনের বিষয়গত 
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বিধান, সবোশ্চ মুনাফা সুস্টির বিধান ও ধনতাণ্তিক প্রাতযোগিতার বিধান- 
গুলিই ধনতাদ্প্িক উৎপাদন ও তার উৎপাদিকা শীল্তগুলির এল্য়নের 
পারচালিকা শাস্ত ছল এবং এখনও আছে । 

[কস্তু প্রত্যক্ষ উৎপাদক শ্রমজীবী জনগণের কাষকলাপ কিসের ছারা 
উদ্দপিত হয়? নদিষ্ট উৎপাদন ₹ম্পকগাহালর ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যক্ষ 
উৎপাদনের অবন্থানের ৬পর তা গনভিশীল ॥ উৎপাদন সম্পকিলর কোনও 
1বশেষ রূপ এই কারণেই প্রগ্ণাতিশখীল বলে গণ্য হতে পারে যাঁদ তাজনগণের 
জন্য তাদের পূর্বেকার অবস্থার তুলনায় কয়েকাঁট সুযোগ-সাবিধা সৃষ্টি করে 
দেয়। একজন দাস সে যে কাজই করুক শা কেন তাতে তার কোনও 
আগ্রহ থাকে না, কারণ সে কাজ করে চাবুকের ভয়ে । সামন্ততদ্দের আমলে 
প্রত্যক্ষ উৎপাদক কৃষকের নিজের খামার থাকে, পাঁরবার থাকে এবং সেই 
জন্যই সে তার উৎপাদন বাড়াবার জন্য কাজে কিছ পারমাণে আগ্রহ দেখায় । 
শ্রমক উৎপন্ন দ্রব্যের আনুষ্ঠানিকভাবে সমান মালিক হিনাবে সমস 
উৎপাদনের উপকরণের মালিক পধজপতির সম্মুখীন হয় । শ্রমিকের শ্রম- 
শান্ত বিক্লয় করার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা যত বাড়ে, মজ-রিও সেই সঙ্গে বাড়ে 
এবং সেইজন্যই সে তার শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা কিছ পরিমাণে বৃদ্ধি করতে 
বাধ্য হয়। শকস্তু পুঁজপাঁতর জন্য কাজ করার ফলে শ্রামক বাধ্য 
হয় তার কাজকে কেবল জাবনধারণের একাঁট উৎস র্‌পে গণ্য করতে । ধন- 
তান্ন্িক উৎপাদন ও পুনরৎপাদনের জটিল বন্দোবন্তটি এমনভাবে করা হস 
যাতে তা শ্রমিককে তার সমস্ত প্রচেষ্টা ও ক্ষমতাকে খাটাতে বাধা করে । 
মজুরি ব্যবস্থাও এই উদ্দেশা সাধন করে। শ্রমিকের পক্ষে উৎপাদন থেকে 
বিতাড়িত হওয়ার ও বেকার হয়ে পড়ার ভয় দাস প্রভুদের সদা'রদের ঢাব্‌কের 
চেয়ে কম শাস্তশালী নয়। 

ন্গতরাং উৎ্পাঁদকা শাস্তর উন্নয়নের কারণগুলিকে যে সামাজিক 
পাঁর়াদ্ছাতর মধ্যে ওই উন্নয়ন ঘটে তা থেকে অথাৎ নিদ্ট উৎপাদন সম্পক"- 
গলির ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। আদিম সমাজের অপারি- 
পক প্রযুক্তীবদ্যার বিকাশ ও আধুনিক মেশিনের প্রষুন্তাবদ্যার বিকাশের 
উৎস এক নয়। এতহাদিকভাবে 'নির্দিষ্ট প্রত্যেকাট উৎপাদন পম্ধাতর 
উৎপাদিকা শ্তিগ্দলির বিকাশের নিজত্ব নিদি্ট কারণ (উৎন ) ও অথণ- 
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নোতক বিধান আছে এবং তা সংাস্লষ্ট যুগ ধয়ে চাল; থাকে ও এ সব বিধানের 
চরিন্র উৎপাদন সম্পক্গুলির চরিত্রের উপর নিভণর করে । 

উৎপাদন সম্পক্গীলর ফলাফল তখনই ইতিবাচক হয় যখন উৎপাঁদকা 
শান্তগূলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদন সম্পকঞিুলি উৎপাদিকা শান্তগণলর 
বিকাশে সাহাষ্য করে, এবং তখনই নোতিবাচক হয় যখন এই সঞ্গাতি বিপযন্ত 
হয় ও উৎপাদন লম্পর্কগ্ীল উৎপাঁদিকা শাশ্তগলর বিকাশে বাধা হয়ে 
দাড়ায় । 

পুরাতন উৎপাদন সম্পকর্গলির বাধা হয়ে দীড়াবার ফলাফল সম্পর্কে 
মাকসবাদী প্রাতিজ্ঞাঁটকে আতিসরলখকৃতভাবে বা যাম্তকভাবে ব্যাখ্যা করা 
উচিত নয়ঃ যথা ট্রেন থামাবার জন্য ব্রেক কষার ফলস যা দীড়ায় সেভাবে দেখা 
উচিত না। বর্তমানে ধনতান্তিক দেশগহীলতে চালু উৎপাদন সম্পকগ-লি 
তীন্র ছৃন্ছের মধ্যে রয়েছে, সেগুলি সমসামাঁয়ক উৎপাঁদকা শান্তগ্যীলর চরিত্রের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু তাই বলে একথা বলা যায় না যে উৎপাদনের 
[বিকাশ একেবারে থেমে গেছে । 

তাহলে ধনতান্নক উৎপাদন সম্পকগযালর বাধা হয়ে ওঠার ফলাফল কি 
হয়ঃ সবোর্পির এই তথ্য থেকেই তাধরা পড়েযষে ইতিমধ্যে আজ্ত 
উৎপাদনের ভ্তর সম্পণ্রহপে ব্যবহৃত হয় না। মাক্স লিখেছেন “..'ধন- 
তান্ত্রক উৎপাদন পদ্ধাত উৎপাদনের কোনও একটি প্রসা'রত স্তরে বাধার 
সম্মুখীন হয়, যে গ্ভরকে পক্ষান্তরে অপর কোনও দৃদ্টিকোণ থেকে দেখলে 
একেবারেই অপযাণ্ত মনে হত । চাহিদা প:রণ নয়; উৎপাদন ও মুনাফা পা 
হারা স্থিরীকৃত একটি বিন্দুতে এসে তা একেবারে থেমে যায় ।”(১) মাকণসের 
মতে এ থেকেই ধনতাধদ্তক উৎপাদনের ত্রুটি প্রকাশ পায়। আর শ্রমের 
উপকরণ ও সেই সঙ্গে জনগণ সম্পকেও সেকথা প্রযোজ্য । শ্রমের প্রচণ্ড 
তীব্রতা বৃদ্ধি করতে গিয়ে ধনতদ্ঘ জনগণকে মাললাতিরিন্ত শ্রমে 'িয্ন্ত করে 
তাদের ক্লাস্ত ও নিঃশেষ করে ফেলে, বেকার ও আধা-বেকারদের এক বাছিনশ 
সৃম্ট করে এবং এইভাবে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাঁদকা শাশ্তকে 
অর্থাৎ মানুষের শান্তকেই অপচয় করে। 

উৎপাঁদকা শাস্তগৃলির বিকাশে বাধা হয়ে ওঠার দরুন ধনতাম্প্ীক 
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উৎপাদন সম্পকর্গলির ফলাফল দীড়ায় ষেঃ উৎপাদনের বিকাশ খুবই মন্দায় 
ভেতর দিয়ে এবং “সমৃদ্ধি” ও সংকটের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে । ধনতান্তিক 
অর্থনীতির বিকাশ অর্থনশাতর সামরিকীকরণ, উন্মত্ত অস্ত্র প্রাতবোগিতা 
অথবা এমনাকি যুদ্ধ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যুদ্ধের জন্য বাজেটের বিপুল বৃশ্ধির 
মধ্যে তা দেখা যায়, বিশেষত দেখা যাগ গার্কন যাত্ত্ররাষ্ট্রের মত অগ্রগামণ 
ধনতান্বিক দেশগযীলতে । বতণমান কালের ধনতন্ত্র বিজ্ঞান ও প্রযযুক্তীবদ্যার 
আবিচ্কারগুলিকে যুদ্ধ ও সমরবাদের পক্ষে এবং প্রগতির শান্তগৃলির বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে কাজে লাগায়। 

সুতরাং উৎপাদন সম্পকর্গ্ালর সক্রিয় ভা'নকার অর্থ এই নয় যে সম্পাত্তর 
রূপগুলি আপনা থেকেই উৎপাদনের বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যায় বা পিছনে 
টেনে রাখে । একমান্র মানুষই উৎপাদনের বিকাশ ঘটায়, অথবা তার উল্টো, 
অথা“ং বিকাশে অনাগ্রহী হয় । মানুষই তাদের উৎপাদন উদ্ধাতকে 
বিকশিত করে ও পারবর্তন করে নেয় এবং এটাই তাদের ইতিহাসের ভীত 
গঠন করে। উৎপাদিকা শস্তিগুলির উৎপাদনগলির (অর্থাৎ জনগণ ও 
যন্বপাতির ) পারস্পারিক ক্রিয়া সর্বদাই কোনও না কোনও উৎপাদন সম্পকের 
রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং এই সম্পকগুলিই 'বাভল্ল কাজ মানুষকে 
উদ্দীপিত করার 'নির্দন্ট উদ্দেশ্য নিধারণ করে দেয় । 

উৎপার্দিকা শান্তগহলির বিকাশের চরিব্র ও ভ্তুরের সঙ্গে উৎপাদন সম্পক' 
গুলির সামঞ্জসোর [বধানাট সংশ্লিষ্ট উৎপাদন পদ্ধাতর বিকাশকেই শুধু 
নিধা্রণ_ করে নাঃ সেই সঙ্গে এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতির. বদলে 
অন্য _ এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধাত চাল: করার প্রয়োজনীয়তা ধারণ, 
করে দেয়। 

পুরানো সমাজের জঠরে উৎপাদিকা শান্তগ্লির যখন বিকাশ ঘটতে 
থাকে সেই সময়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক তার গভে" জঙ্ম নেয়ঃ যা নিদিষ্ট 
অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ নেয় এবং নতুন উৎপাদন পদ্ধাতির ভূণ হয়ে 
দাড়ায় । আদিম কামিউন ব্যবস্থার গভেই দাসপ্রথা জন্ম নিয়োছল, একই 
ভাবে সামস্ততান্নিক সমাজের গর্ভে জন্ম নিয়েছিল ধনতা্মিক ব্যবচ্থা । 

সুতরাং পুরানো উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যেই নতুন নতুন উপাদানের পরিমান 
গতি সণ্য় ও নতুন অর্থনোতিক কাঠামোর বিকাশ ভ্প্ন; বিকশিত উৎপাদিকা 


বৈষায়ক উৎপাদন সমাজ-জশীবনের ভীতি ৭৩ 


'শাস্তগণলি সমাজে প্রচালিত পুরানো উৎপাদন সম্পকর্গালর সঙ্গে সংঘর্ষে 
আসে। পুরানো সম্পকর্গুলির কবল থেকে মস্ত না হয়ে এই বিরোধের 
মশমাংসা করা যায় না, অথাং নতুন সম্পকর্গাল আপনা-আপনি নিজেদের 
প্রীতচ্ঠিত করতে পারে না। শাসকশ্রেণী ও তাদের ধারা সূষ্ট রাজনোতিক 
ও মতাদশশগত সৌধ পুরানো সমপকগিিলিকে আঁকড়ে থাকে । 

পুরানো উৎপাদন সম্পক্গীলর নতুন সম্পর্কে উত্তরণ শুধু পরিমাণগত 
পাঁরবর্তন দ্বারা অসন্ভব॥। এখানে গুণগত উত্তরণ হতে হবে অথাৎ পরানো 
সেকেলে ও জড় অর্থনোতিকঃ সামাজিক ও রাজনোতক রূপগহালর বিপ্লবী 
ধ্বংস সাধন করতে হবে; যা উৎপাদনের নতুন পদ্ধাত প্রাতষ্ঠার পথ উন্মুক্ত 
করে দেবে। 

সমান্তাণ্রিক উৎপাদন পদ্ধাতর আঁবভাঁবের নিজদ্ব বোশিষ্ট্য রয়েছে। 
ধনতন্মের আমলের পারানো সমাজের গভে“ সমাজতান্ত্রক উৎপাদন প্রম্ধাতির 
কেবল বিষয়গত পূরশতের আবিভা“ব হয়, তার রূপ হয় উৎপাদনের বিপুল- 
ভাবে সামাজিকীকরণের ও এমন সব আধুনিক উৎপাদিকা শন্তিস-স্টির যার 
চরিত্র সামাজিক । নতুন উন্নয়নশশল উৎগাদিকা শান্তগাীলর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ 
পমাজতদ্ত্ের নতুন উৎপাদন সম্পকর্ণুলি ধনতাম্ন্িক ব্যবস্থার মধ্যে আকার 
গ্রহণ করে না ও করতেও পারে না । 

স্বিধাবাদী ও শোধনবাদীরা মার্কসবাদের এই প্রাতজ্ঞাট সর্বদাই 
অস্বীকার করেছে এবং এখনও করছে। তাদেয় মতে-_-“এমনকি উৎপাদন 
সম্পকর্গীল সহ সমাজতদ্বের টুকরোটাকরা” ধনতান্্িক ব্যবস্থার আমলেই 
জন্ম নেয়, সমাজতল্তের উত্তরণ এ সম্পকগুলির ক্রম-বিকাশের মধোই নিহিত 
এবং এই উত্তরণ নিছকই 'বিবতনের মধ্য দিয়ে ঘটে, আর এজন্য বিপ্লব ঝঞ্জা 
ও অভ্যুখানের প্রয়োজন নেই । | 

্বিধাবাদীদের বিপরীতে বিপ্লবী মাকসবাদীরা, কমিউীনস্টরা এই তথ্য 
থেকে অগ্রসর হয় যে উৎপাদনের উপকরণগীলির সামাজিক মালিকানার 
ভিত্তিতে তৈরি সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পকর্গুলি ধনতন্বের আমলে আলাদা 
আলাদা 'শিল্প-প্রাতষ্ঠান ও অর্থনৌতক শাখার কাঠামোর মধ্যে জন্ম নিতে 
পারে না, যেভাবে সামন্ততদ্ঘের গভে জন্ম নিয়েছিল ধনতাপ্লিক উৎপাদন 
সম্পকর্গলি। সমাজতাম্ঘিক উৎপাদন সম্পকর্গরলিয় আবিভারবের জনা সমগ্ 


৭৪ মাক“সবাদশ-লেনিনবাদণ দর্শনের মলকথা 


রাষ্ট্রভীতিতে উৎপাদনের উপকরণগুলির সমাজতাশ্রিক সামাজিকীকরণ 
করতেই হবে এবং শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেই কেবল তা করতে 
পারে । তাই বিপ্লব এবং সচেতনভাবে ও সুপপারকশ্পিতভাবে নতুন সমাজ 
নিমাণ ছাড়া সমাজতান্ত্রক ব্যবস্থার পত্তন হতে পারে না। 

উৎপাঁদিকা শান্তগলর চারন্্ ও বিকাশের সঙ্গে উৎপাদন সম্পকগিুলিয 
সামঞ্জস্যের বিধানাটি সমাজতন্ত্রের আমলেও চালু থাকে ॥ কিন্তু এক্ষেত্রে এই 
সম্পকণ্গ£ীল বিপ্লবী অভ্যুত্থান বা ধহংসাত্মক সংঘর্ষ ডেকে আনে না। সমাজ 
এখন উন্নয়নশশল উৎপাধদিকা শান্তগুলির সঙ্গে সঙ্গীত রেখে উৎপাদন সম্পর্ক 
গুলির পাঁরবর্তন ঘটাবার জন্য সময়মত ব্যবস্থাবলণ গ্রহণে সক্ষম অর্থাৎ এ 
দুয়ের মধ্যে উদ্ভুত বিরোধগুলি সচেতনভাবে সমাধানে সক্ষম । এর জন্য শমধ, 
[িষয়গত পরস্ছিতিরই প্রয়োজন তা নয়; সেই সঙ্গে প্রয়োজন 'বিষীগত 
উপাদানের সঙ্গে সত্গাতপূণ কাষকলাপ, অথাৎ সমাজ উন্নয়নের জন্য সঠিক 
নত ও উপযযস্ত পরিচালনা প্রয়োজন । 

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউীনস্ট ও ওয়াকা্স পার্টিগুলি এবং শ্রম- 
জীবী জনগণ বর্তমান পবায়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজ ও অর্থনৈতিক 
1বকাশকে ত্বরান্বিত করার যে ক্লম-বর্ধমান সুযোগ দেয় তাকে বাস্তবে রূপায্সিত 
করায় চেষ্টা করে। বৈজ্ঞানক ও প্রযুক্তিবদ্যাগত অগ্রগতির পূর্ণ ব্যবহার, 
আরও উন্নয়ন, শ্রমজীবী জনগণের বৈষাঁয়ক কল্যাণ ও সংস্কাতির আরও বোশ 
দূত বিকাশ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উন্নয়ন--এই সব উচ্চ অগ্লাধিকারসম্পন্ন 
কর্তব্যগুলির রূপায়ণ সোদ্ভয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির ও সমাজ-জীবনের 
[বাভিত্র ক্ষেত্রের সকল শাখার অখণ্ড, 'নাবিড় ও সমানপাঁতক বিকাশের 
নিশ্চয়তা স:্টি করবে । 


সা 


তৃতায় পরিচ্ছেদ 
সাজাহ্িক-আর্থটনাতিক গঠলজ 
বিশ্ব এতিভান্িক প্রক্রিয়ার একা ও ৈভিক্রয 


এতহাঁসপিক বস্তুবাদের এক সহজাত বৈশিষ্ট্য হল সমাজ সম্পকে তার 
স্থা্নার্দন্ট এঁতিহাসিক দূস্টিভাঙ্গ । বোশর ভাগ বুজোয়া সমাজতত্বাবদ 
সাধারণভাবে সমাজ সম্পকে এক 'বিমৃত” আঁধাঁবদ্যক ব্যাখ্যা থেকে অগ্রসর হয় । 
সমাজকে তারা ইতিহাসের বাইরেকার একটা কোটী হিসাবে দেখে । এর 
বিপরীতে মার্কসবাদ সমাজকে দেখে ধন্ঘমলকভাবে, অপার্রবর্তনশীল হিসাবে 
নয়, বিকাশমান একটা 'কিছ? হিসাবে দেখে , ফলত তার বিকাশের গুণগ্ৃতভাবে 
নাদন্ট ভ্তরগুলিকে, অর্থাৎ সুনাদন্টি সামাজিক অর্থনোতিক গঠনগহীলকে 
খখজে বের করে। 

সামাঁজিক-অর্থনোতিক গঠনের মাক“সবাদী ধারণা- ইতিহাস অনুশীলনকে 
একটা মূর্ত ভিত্তিতে বসাতে আমাদের সুযোগ দেয় । সমাজের ই1তহাস 
যেহেতু 'নার্দন্ট সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনের ইতিহাস থেকে তোর হয় সেই 
কারণে সেগুলির বকাশের 'বিধানগীলকে এবং এক গঠন থেকে অপর গঠনে 
উত্তরণকে আমাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। মাকস এইভাবেই 
অগ্রসর হয়েছিলেন। ক্যাঁপটাল গ্রচ্ছে [তাঁন ধনতান্ত্িক সামাজক-অর্থ" 
নৈতিক গঠনের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের 'বিধানগহুলির 'বশ্লেষণ করোঁছলেন। 
তার এীতিহাপসিকভাবে অস্থায়ী চারন্র এবং একটি নতুন ও উচ্চতর ব্যবস্থার 
দ্বারা অথাৎ কমিউনিজমের গ্বারা ম্ছানচু)ত হওয়ার অনিবার্ধতাও দেখিয়ে- 
ছিলেন। সমাজক-অর্থনৈতিক গঠনের তত্দ মাকসবাদী সমাজতত্বেরর 
ভাতিগ্রন্তর | 





১» সামাজিক আর্ধটনাতিক গর্জানের থারণা 


পূর্ববতখধ পারচ্ছেদে আমরা দেখেছি লামাজিক জীবন ও এতিহাসিক 
বিকাশের 'ভিতি হল বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন পম্ধাত। 


৬ মাকসবাদী-লেনিনবাদণ দর্শনের মূলকথা 


উৎপাদন পদ্ধাত অন্য সমন্ত সামাজিক ঘটনাবলণ ও প্রক্রিয়ায় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
এই নংশ্লেষ প্রত্যক্ষ হতে পারে বা অল্পাবচ্ভর দ;রচ্থ হতে পারে; কিন্তু এর 
আশ্তিত্ব আছে এবং এই সংশ্লেষ আবিৎ্কার ইতিহাসের বিষয়বাদা ব্যাখ্যার 
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য । রাষ্ট্র বা জাতি, বিজ্ঞান বা নৌতকতা, 
ভাষা বা কলা যে কোনও সামাজিক ব্যাপারই আমরা ধার না কেন তাকে 
তার নিজের £গনরিখে বোঝা যায় না, বোঝা যায় কেবল সমাজ থেকে জাত 
এবং কতকগনীল 'িবশেষ সামাজিক চাঁহদা অন[যায়শ ব্যাপার হসাবে। ঠিক 
যেমন কোনও একটি বিশেষ সমাজে জনগণের জাবনধাত্রার ধারার চয়িত 
মূলত নিধাশরত হয় উৎপাদনের পদ্ধাতি দ্বায়া, সেইভাবেই অন্য সমচ্ভ পামাজিক 
ব্যাপারও শেষ পযন্ত উৎপাদন পদ্ধাতর উপরই নিভ“রশীল এবং তা থেকেই: 
উদ্ভুত হয়। 

কাজেই প্রত্যেক সমাজের সহজাত ব্যাপারগহীলর আভ্যন্তরীণ একা ও 
পারস্পরিক সংযোগ কতকগযাল ধিধান অনযায়শ উদ্ভুত হয়। সামাজিক 
জীবনের সব কটি দিক অঞ্গাঞ্গীভাবে পরস্পর সংযযস্ত এবং শেষ পর্যস্ত উৎপাদন 
সম্পকর্গযীলির অধীন । উৎপাদন পদ্ধাতি সমাজের ও সামাজিক অর্থনোতিক 
গঠনের বৈষাঁয়ক ও অথনোতিক ভীতি এই পদ্ধাত সামাজিক-অর্থনোতিক 
গঠনের গোটা আভ্যন্তরীণ কাঠামোকে নিধা'রণ করে। সেই কারণে লেনিন 
এই বলে সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনের চারন্র নিধারণ করেছিলেন যে এগুলি 
এক"একটি একক, অখণ্ড “সামাজিক জৈব কাঠামো ।” অথাৎ পরম্পয়ের 
উপর দিনভ'রশীল_ ও ভিতর থেকে পরস্পর সংযহস্ত সামাঁজক_ 
ঘটনাবলী ও সম্পর্কের এক ব্যাবস্থা। সামাজিক-অর্থনোতক গঠন কতক- 
গুলি পৃথক পৃথক ব্যাপারের সমণ্টি নয়, যান্দ্িকভাবে আহারত নানাজাতীয় 
সামাঁজক ব্যাপারের একাঁট 'পিশ্ড নয়, একটি অখণ্ড সামাজিক ব্যবস্থা যার 
প্রত্যেকাট অধ্গকে (অথাৎ নানা ধরনের সামাজিক ব্যাপারগুলিকে ) স্বয়ং 
সম্পূর্ণ হিসাবে, 'বাচ্ছল্ন 'হসাবে দেখলে চলবে না, দেখতে হবে কেবল 
অপরাপর সামাজিক ব্যাপারের সঙ্গে সংযুন্ত করেই, কারণ সমাজের ক্রিয়ায় 
ও [বিকাশে এর প্রত্যেকটি এক-একটি 'নাদ্ট ও অনন্য ভুমিকা নেয় । সামাঁজক 
অর্থনৈতিক গঠনের ধারণার মধ্যে এই অথণ্ডতাই প্রকাশিত হয্ন। এক-একটি 
বিশেষ ধীতিহাসিক ভরে সমাজের সব কটি দিকই এই ধারণার মধ্যে বিরল । 


সামাজিক"অথ-নৈতিক গঠন ৭৫ 


করে। সমাজের চল্রিন্রায়ন করে যে বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি তা থেকে 
শুরু করে সমাজের অস্তার্নীহত চিন্তাধারা সকলের সম্পকে একথা প্রযোজ্য । 

সমাজের ইতিহাস পৃথক পৃথক দেশের এবং নানাবিধ ভৌগোলিক ও 
ও এঁতিহাসিক পারিচ্ছিতিতে বসবাসকারী নিজ 'নজ বিশেষ নরগোষ্ঠীগত, 
জাতীয় ও সাংস্কৃতিক বৌশষ্টযসম্পন্ন পৃথক পৃথক জাতির ইতিহাস নিয়ে গঠিত। 
ইতিহাস অতান্ত বৈচিন্ত্যপূ্ণ, তার দরুন কিছু কিছু দাশশনক ও সমাজতত্ব- 
ধিদের ধারণা হয়েছে যে ইতিহাস কখনও আপন পুনরাব্ণত্ত করে না এবং 
সমন্ভ ঘটনা ও ব্যাপার একেবারেই আলাদা আলাদা, আর এীতহা'সিক বিজ্ঞানের 
কত“ব্য হতে পারে কেবল এই সব আলাদা আলাদা ঘটনার বণনা দেওয়া 
এবং কোনও একটা আদশে'র দুষ্টিভাঞ্গ থেকে সেগুলির মূল্যায়ন করা । 
ইতিহাস সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা বিষয়ীগত হতে বাধ্য, কারণ ইতিহাসকে 
[বিচার করার জন্য যে সব আদশ* ও মূল্যবোধ বেছে নেওয়া হয় সেগলি এ 
ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারমূলক হয় এবং ইতিহাস 'নধারণ করার জন্য কোনটা 
অত্যাবশ্যক ও চঢড়ান্ত এবং কোনটা উপজাত ও গৌণ সেই ?বষয়গত মানদণ্ডটিই 
হারিয়ে যায়। 

সামাজিক সম্পকগরহ্ালর সম্ান্টর মধ্যে থেকে সবচেয়ে গদরুত্বপ্ণ ও 
পারিচায়ক হিসাবে উৎপাদন সম্পর্কেই আলাদা করে বেছে নেবার ভিতর 
দিয়েই সমাজের মাকসবাদী তত্ব এই বিষয়গবাদকে কাটিয়ে ওঠে । উৎপাদন 
সম্পকই সমাজ-জীবনে মুখ্য ও গৌণ বিচার করার বিষয়গত মানদণ্ড 
বৃগিয়েছে। 'বাভন্ন দেশের ব্যবস্থাবলীয় মধ্যে পুনরাবৃত্তি ও নিয়ম শাসন 
এবং এঁতিহাসিক বিকাশের একই ষ্ভরে অবস্থিত 'বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের 
সাধারণ বৈশিঘ্ট্যগয্টল এর ভিতর দিয়েই উদঘাটিত হয়েছে । যথা-ন্রিটেন, 
ফাম্সা ও মাকিনি যস্তরাত্টের ইতিহাস এবং রাজনৈতিক সংগঠনের রুপ ও 
সংস্কাতির বাভন্বতা সত্তেহও এই (তিনটি দেশেরই কতকগলি আভল বৈশিন্া 
আছে, স্গ্লি হল শ্রামকশ্রেণী ও বুজোয়াশ্রেণীর ' আঁগ্ঞত্ব, শোষণের সঞ্পক 
ও“পণ্য-ধনতানিন্নক উৎপাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনগতিয়। অস্তিত্ব, এবং ফঙজত' 
এই দেশগুির বুজোয়া সমাজের ভ্তরে থাকা ও ধনতান্রিক, গঠনেরই তক 
হওয়ী 1. ' এইভাবে বিজ্ঞান তুলনা করার একটা ব্যাপক . ক্ষেত পাচ্ছে, দেশ 
ও জাতিসমূহের ইতিহাসের মধ্যে থেকে সাধারণ কোনটি ভা বেছে, মিছে. 


2৮ মাক“সবাদশ-লোননবাদা দর্শনের মলকথা 


পারছে এবং এই ভিভ্িতে এদের বিকাশের নার্দষ্ট বৈশিল্টাগলিকেও আরও 
'নাবড়ভাবে সূন্তায়ন করার সুযোগ পাচ্ছে । 

সমাজতাম্ত্িক সমাজের গঠন ও 'বিকাশেয় বিশ্লেষণের পক্ষেও এই দাম্টিভাঙ্গি 
সমানই গুরুত্বপূর্ণ । বব এীতিহাসক প্রক্রিয়ার দুস্টিকোন থেকে বিভিন্ন 
বেশে সমাজতন্ত্র নিমা্ণে উত্তরণ প্রকৃতপক্ষে 'নজস্ব "নার্দ্ট বিধানসহ একটি 
নতুন সামাজিক গঠন) অথাৎ কমিউনিস্ট গঠনের বিকাশ । যে সমস্ত দেশ 
সগাজতাধন্ত্রক বিকাশের পথ ধরেছে সে সব দেশেই এই লব বিধান চালু এবং 
এগযালর সর্বজনখন প্রযোজ্যতা রয়েছে । আবার প্রতিটি দেশে সমাজতন্দে 
উত্তরণ হয় তার এীতিহাসিক ও জাতীয় সাংস্কাতিক এতিহ্য ও 'নার্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের 
সঙ্গে এবং বলা বাহ্‌লা, উৎপাঁদকা শান্তিগুলির 'বকাশের শ্ুরের সঙ্গে সঙ্গাত 
রেখে । ঞীতহাসিক বগ্ভবাদ দাঁব করে যে এই দহটি উৎপাদনকেই বিবেচনার 
মধ্যে রাখতে হবে এবং কোনওটিকেই নিঃশত করা চলবে না। জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যগলিকে আতিরঞ্জত করলে “সমাজতন্ত্রের জাতীয় পথ”কে 'নঃশ্ভ 
করার অবস্থায় পেশছে যেতে হয়, সেক্ষেত্রে এই পথকে মনে করা হয় অপরা- 
পর দেশে সমাজতন্ব্রের বিকাশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ। এ থেকে আবার 
দাড়ায় কিছু সমাজপ্ান্তক দেশের আঁভজ্ঞতার তাৎপার্ঘ অন্যের ক্ষেত্রে অস্বীকার 
করায় ঞ্বং গকছ7 কিছু সমাজতাম্প্রক দেশের নিজেদের [বাচ্ছ্ধ করার 
ঝোঁকের পক্ষে যুন্ত খাড়া করায়। এ জাতিপর্বস্ব মনোভাবকে উৎসাহ 
যোগায় এবং সমাজতাশ্নিক গোষ্ঠীর এক্যকে ব্যাহত করে। পক্ষাঙ্ডরে 
জাতীয় বৈশিস্টাগুইলকে অস্বীকার করা এবং লমাজতন্ত 'নিমাণের সাধার 
বিধান ও বৈশিন্টাগলি মতাম্ধভাবে আঁকড়ে থাকা কোনও একাঁট নির্দিষ্ট 
জাতর এীতহ্য ও ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করায় নিয়ে যেতে পারে। অতএব 
ইতিহাসে এক্য ও বোৌঁচন্যের সমস্যাটির তত্দগত ও সাধারণ সমর্চতত্বগভ 
তাৎপষ" ছাড়াও ব্যবহা'প্িক রাজনোতিক গুরুস্থও আছে। 

সামাঁজিক-অর্থনোতিক গঠনের ধারণা কেবল ইতিহাসের গিকাশের একই 
য়ে অবাচ্ছত 'বাঁভন্ন দেশের ব্যবস্থার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি বেছে বেল ত্ররাই 
সম্ভবপর কয়ে না; একটা এতহাসিক পধাযস় থেকে আর একটা এ্চহাসিক 

' পধায়কে তফাত করাও সম্ভবপয় করে। প্রত্যেকটি সামাজিক-শ্রথনোতিক 

বাঠিম মানবসমাজের বিকাশে এক-একটা 'নাদিন্টি শ্তর ৷ 


সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন ৪১১ 


সমাজের ইতিহাস হল সামাজিক-অথ্নোতিক গঠনগুলির িকাশের এবং 
একটার জায়গায় আর একটা আসার ইতিহাস। সম্পাত্তর (উৎপাদন 
সম্পকের ) প্রচলিত রূপ অনুসারে পরস্পর থেকে তফাত করে দেখার মত 
পাঁচটি মৌলিক সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনেধ কথা মাকর্সবাদী ইতিহাসাঁবদরা 
সাধারণত বলে থাকেন, সেগনল হল £ আদিম কাঁমিউন, দাস, সামস্ততাম্ত্িক, 
ধনতান্তিক ও কমিউনিস্ট । আদিম কমিউন ব্যবস্থায় মান:ষের অভ্যুদয় ঘটেছিল 
এবং মানব সমাজের আরও শবকাশের পূর্বসর্ত সৃষ্টি হয়েছিল । একে সাঁঞিয়ে 
'দয়ে স্থান দখল করেছিল পরম্পর-ীবরোধন শ্রেণী সমন্বিত গঠন, অথাৎ দাস, 
সামম্ততান্ত্রক ও ধনতান্ত্রক সমাজ ; এগহীলর বোশষ্ট্য হল সামাইজিক অসাম্য, 
মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ এবং শ্রেণী-সংগ্রাম । শ্রেণী“বারোধের উপর 
প্রাতান্ঠত শেষ সামাজিকট্রমর্থনৈতিক গঠন হল ধনতণ্ত। একে স্থানচ্যত 
করে এল বিরোধ-ীবহীন কমিক্টাীনস্ট গঠন, তার [ভাঁত্ত হল সমতা ও ভ্রাতৃত্ব, 
প্রকৃতিকে বশে আনা ও মানঃষের সবাক বিকাশের প্রবেশ সৃষ্টির জন্য 
একন্রে জীবনযাপন ও একত্রে কাজ করায় মানুষকে মানুষের সাহায্য করা । 

এই সব গঠনপ্ুীলর পরম্পরা এমন একটা 'ম্থির ছক নয় যা প্রত্যেক দেশের 
লোককে মানতেই হবে, কারণ কোনও কোনও জাতির কাশ ব্যাহত হয়ে থাকে; 
আবার কোনও কোনও জাতি একটা গোটা গঠনকেই পাশ কাঁটয়ে যায়। ইতিহাস 
নানারকম উত্তরণশীল রূপেরও জগ্ম দেয় । 

এীতিহাসিক প্রগাতির মূল ভ্তরগহালর প্রকাশক উপোরোল্ত সামাজিক-অর্থ- 
নোতিক গঠনগহীলর ছক মানাবিক বিকাশের প্রধান ধারাটি উদ্‌ঘাঁটিত করে। 
নাদ্টি ইতছালের পদ্ধাতিবিদ্যাগত অনুশশলন এবং এঁজ্হাসিক প্রক্রিয়ার 
ঘান্ছিকতা বোঝার পক্ষে এর বিশেষ গ:রুত্ব আছে । 

অতএব সামাজক-অর্থনোতিক গঠনের ধারণাটি এীতিহাসিক প্রাকিয়ার 
এঁক্য ও অখণ্ডতার খাঁকীতির উপর প্রাতচ্ঠিত। পৃথক পৃথক দেশ ও জাতির 
এীতহাঁসিক বিকাশের পথ যতই বৈচিন্তাময় হোক না কেন, ইতিহাসে ফিছ 
টিছু পুনরাবৃত্তি। নিরাশাসন ও কতকগযীল বিধান আছে। উপরস্তু এঁতি- 
হাদিক বিকাশের পৃথক পৃথক শ্ুরগ্াল সামাজিক সম্পর্ের একএকাউ গুশ- 
গাতিভাবে নাদ্টি ব্যবচ্ছা। | 

 সামাজক-অর্থনোতক গঠন একটি 'নাদ্ট ধয়নের সমাজ 


৮০ মাকসবাদী-লোননবাদ দশনেয় মলকথা 


প্রচলিত সমাজ, প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির ভাতে নিজস্ব 'নাদর্ট্ট 
বিধান অনুযায়ী চাল; ও িকাশমান একাঁট অথণ্ড সমাজব্যবন্ছা। 





এপ চপ... 


সামাজিক-অথ“নোতিক গঠনের অথনোতক কনঙ্কালটি এঁতিহাসিকভাবে নিধাণরত 
উৎপাদন সম্পক দ্বারা গঠিত হয়, কিস্তু গোটা শরণরটা, অথাৎ তার রন্তমাংসাদির 
মধ্যে অপরাপর সামাঁজক ব্যাপার ও সম্পক থাকে । এ সব মলে যে জাঁটল 
কাঠামোটি হয় এখন আমাদের তার খবরাখবর নিতে হবে। 


২. সামাজিক-অর্থনতিক গরঠানর কার্ভামা, 
ভিতি ও (সী 


প্রত্যেকটি সামাজিক-অর্নৈতিক গঠন এক-একটি 'নাদ্ট সামাজিক জৈব- 
কাঠামো ; অপরাপর গঠনগহলির সঙ্গে তার গুণগত পার্থক্য আছে। কিন্তু 
সকল সামাজক-অর্থনৈতিক গঠনেরই অথবা অন্তত আঁধকাংশ গঠনেরই কিছ 
সাধারণ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য আছে । এই সব সাধারণ কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য- 
গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে প্রত্যেক পৃথক পৃথক গঠন, প্রত্যেক নিদিন্টি 
সমাজ সংবদ্ধে কি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনুশীলন করা হবে তার নীতিগলিকে 
'চ্থর করা যায়। 

এক-একটা 'নির্দিস্ট ধরনের সামাজিঘষ সম্পক '্দয়ে এক-একটা সমাজকে 
চেনা যায়। সামাজক সম্পক্গহলি সংযোগ ও পারস্পারক ক্রিয়ার একটা 
বিশেষ রূপ যা কেবল সমাজের মধ্যেই বিরাজ করে এবং জনগণের ম্মাজিক 
'ক্রয়াকলাপের প্রক্রিয়ার উদ্ভুত হয়। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বলতে বোঝায় 
উত্পাদন, রাজনীতি, মননগত জীবন ইত্যাদির ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ । এই 
সম্পকণ্গলিকে সামাজিক সম্পক* বলা হয় কেবল এরই কারণে নয় যে তারা 
সমাজের মধ্যে বিরাজ করে; এই ঝারণেও বটে যে তারা বিরাট বিরাট জনসমণ্টি, 
সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীর পারস্পারিক 'ক্কিয়া থেকে উদ্ভূত হয় । 

সামাজিক সম্পর্ক অত্যন্ত বোচন্যপর্ণে। এর বিভন্ন ধরনের মধ্যে আছে £ 
অর্থনৈীতিক' রাজনৈতিক, আইনগত, সামাজিক'মনন্তপ্রবগ্ধত, সাংগঠনিক, নৈতিক 
সঞ্পক ইত্যাদ। এই ধৈচিন্র্ের মধ্যে কোনও নিয়ামত পারস্পরিক সংযোগ. 
খখজে পেতে হঙ্গে আমাদের মনাগ্ছির করতে হবে কোনা সম্পক'গ্ঠীল, খাও 
কোনগুলি তা থেকে উদ্ভুত অথাৎ গে । 


_ সামাজিক-অর্থনোতিক গঠন ৮১ 

লোনন িখোঁছলেন যে ইতিহাসে বস্তুবাদ প্রবর্তন করে মাকদ সকল 
সামাজিক সম্পর্ককে বৈষায়ক ও মতাদর্শগত দই রকমের সম্পকে" [বিভন্ত 
করেছিলেন; শেষোস্তটি হল প্রথমটির উপরকার় সৌধ । 

বৈষায়ক সম্পকর্গুলি হল উৎপাদন ( অর্থনৈতিক ) সম্পক* যার উদ্ভব হয় 
মানীবক ক্রিয়াকলাপের ম.লগত ধরন [হিসাবে 'বৈষাঁয়ক সামগ্রী উৎপাদনের 
প্রক্িয়া থেকে । মানুষ ও প্রকাতির মধোকার, উৎপাদন ও ভোগের মধোকার 
সম্পর্ক এবং প্রাত্যাহক জীবন ও পাঁরবারের ক্ষেত্রে প্রাথামক ও মূল সম্পর্ক- 
গুলিও বৈষাঁয়ক। অতএব বৈষাপ্নিক সামাজিক সম্পকে'র ধারণাটি অঞ্থনোতিক 
সম্পকের ধারনা থেকে ব্যাপকতর । 

সমস্ত বৈষাঁয়ক সম্পকেরে অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হল যে সেগুলি সাম্মীজিক 
চেতনা নিরপেক্ষভাবে বিরাজ করে এবং সামাজিক সম্পকে'র অন্যান সমঙ্ক 
রূপের তুলনায় সেগাল মৃখ্য ॥ উদাহরণ স্বরূপ মূলোর কথা ধরা যাক--মূল্য 
বলতে এক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদকদের মধ্যেকার সম্পকেরি কথা বোঝাচ্ছে। 
মাকণসের মতে-_উৎপাঁদত সামগ্রী অথাৎ ব্যবহার মূল্যের মতই মল্যও সমানই 
[বিষয়গত ও বৈষায়ক। অথচ আবার মূল্য শরীরময় এমন একটা কিছু নয় 
যা হন্দ্িয়ের দ্বারা অনুভব করা যায়। মংঙ্গয হল পণ্যের উৎপাদকদের মধো- 
কার বিষয়গত বৈষাঁয়ক সম্পক। এর মানে হল সামাজিক অর্থে বৈষায়কতাকে 
শরীরময়, ধরাছোঁয়ার মত একটা কিছুর অর্থে বৈষয়িকতার সঙ্গে সম্পর্ণে 
এক করে দেখা যায় না। অবশ্য মানব শ্রমের সাফল্যগংলির বৈষয়িক 
শরীরময় মত“র্‌প ছাড়া সমাজ থাকতে পায়ে না॥ শ্রমের উপকরণ, ঘরবাড়ি, 
চষা ক্ষেত, পাক খাল--এসবই মানুষের হাতের তোর, অথাৎ মানুষের 
ক্রিয়াকলাপ ও ভাবধারার বৈষাঁয়ক রূপ । কিন্তু এইগুিই একমান্ত উপাদান 
নয় যা নিয়ে "সামাজিক বন্ত;” অথাৎ সকল সামজিক সম্পকের বিষয়গত 
ভাত্ত তোর হয়। এই ভাতি তৈরি হয় বৈষায়ক সামাঁজক সম্পকে দ্বারা, 
অথাৎ উৎপাদন ও নিজেদের আশ জীবনের পুনরৎপাদনের প্রক্রিয়ায় 
মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সব সম্পকে উজ্ভব হয় তার দ্বায়া॥। 

সৌধগত সম্পকণ, অর্থাৎ বৈষয়িক সম্পর্ক থেকে উদ্ভুত গৌণ সম্পর্ক- 
গুলিকে মতাদর্শগত সম্পকের সাধারণ শিরোনামায় একর করা যেতে পারে, 
এরই মধ্যে পড়ে রাজনৈতিক, আইনগত, নৌতিক ইত্যাদি সম্পর্ক । এই সম্পর্ক 


ঠ 





৬ মাক সবাদীলেনিনবাদী দর্শনের মূলকথা 


গুলির 'নাদণ্ট বৈশিল্ট্য এই যে সামাজিক চেতনার ভিতর দিয়ে প্রাথামকভাবে 
পার হয়েই কেবল এগুলির উদ্ভব হতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ কোনও সবহারা 
পার্টির সদস্যদের মধ্যেকার সম্পর্ক তৈরি হয় সচেতনভাবে ; রাজনৈতিক পাটি" 
তৈরি হয় সেই সদস্যদের ছারা যারা সচেতনভাবে তার কমসূচশি ও কর্মকৌশল 
গ্রহণ করে; এখানে ভাবধারা সংগঠনের পুরোগামী হয়। এর পাল্টা সত্য 
সবহারা শ্রেণীর মত একটা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, এই শ্রেণী তোর হয় অর্থনোতিক 
ঘম্পকের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তোরি হয় সেই সব লোকদের মধ্যে থেকে যারা 
উৎপাদনের উপকরণ থেকে বাত হয়েছে এবং অথ“নোতিক প্রয়োজনীয়তার 
চাপে পশজর মালিকদের কাছে নিজেদের শ্রমশান্ত বক্র করতে বাধ্য হচ্ছে। 
বৈষয়িক ও মতাদর্শগত সম্পকণ্গুলির মধ্যে তফাত করার পর এখন প্রতোক 
সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের কাঠামো ও 'নার্ট গণের অথাৎ তার 


ভীত্তি ও সৌধের চরিব্রায়ন করার মত ধারণাগুলির সংজ্ঞাঁনদেশে অগ্রসর 
হওয়া বাক। 


ভিত্তি ও সৌধ হুল আপেক্ষিক ধারণা । 

ভাত্ত হল সমাজের অথণনোৌতিক কাঠামো, একটা নাদন্ট সমাজের 
উৎপাদন সম্পকর্গহীলর মোট যোগফল । ভিত্তির ধারণা বৈষয়িক উৎপাদনের 
ক্ষেত্রের বাইরেকার সামাঁজক ব্যাপারগ্লির অঞ্থনোতিক ভিত্তি 'হসাবে 
উৎপাদন সম্পকগহাঁলর সামাজিক ভূমিকাকে প্রকাশ করে। উৎপাদন সম্পক"*- 
গুলি বৈষায়ক উৎপাদিকা শান্তগলির একাট রূপ, আবার সেই সঙ্গে সেগুলি 
সৌধগত রূপগহালির আধেয়ও নিধারণ করে। 


সৌধ ?তিনভাগের সামাজিক ব্যাপার নিয়ে তেরি । প্রথমত, সামাজিক 
ভাবধারা, মেজাজ, সামাজিক অনূভূি, অগা মতাদর্শ ও সামাজিক 


মনন্তত্বর। ছ্িতয়ত, [ব্ভন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান অথাৎ রাষ্ট্র, 'বিচারালয়, 
গীজা- ইত্যাদি । তৃতীয়ত, সৌধগত ( মতাদশগ্ত ) দম্পকঢিলি । অতএব 
সৌধ হল 'নাঁদন্টি জথব্নাতক ভাত্ত থেকে উদভুত সামাজিক ভাবধারাঃ 
প্রাতষ্ঠান ও সম্পকর্ণণলর মোট যোগফল । এর মধ্যে বাঁভন্ন ধরনের সামাজিক 
ব্যাপার অন্তভুন্ত আছে, যেগুলি তা লত্বেবও কতকগ্াল আভিল্ন বোশিন্ট্যের 
আধকারা। 

সৌধ ভিত্তি ছ্বারা নিধাশরত হয়। এঙ্গেলস লিখোছলেন যে “."'সমাজেয় 


সামাজিক-অর্থনৈিক গঠন : ]. উত 


বঅর্থনৌতিক কাঠামো সর্ধদা বাস্তব ভাত যোগায়, বা খেকে এঁগিয়েই কেধল 
আমরা একটা নিদিষ্ট এতিহাসিক পযায়ের বিচারপদ্ধাতিগত ও রাজনোতিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির এবং সেই সঙ্গো ধম, দার্শনিক ও অপরাপর ভাবধারাগশীলির 
গোটা সৌধের চড়োস্ত ব্যখ্যা রচনা করতে পারি ।”(১) 

প্রত্যেক সামাঁজক-অর্থনৈতিক গঠনেরই নিজস্ব ভিত্তি ও সেই অনুযায়ী 
সৌধ থাকে । কাজেই ভাত্তির মতই সৌধও এাতিহাসিকভাবে নিিশ্ট- 
চঁরিল্রের । 

একটা 'নার্দন্ট সমাজে ?ক ধরনের অথনৈতিক ভিত্তি আছে, কি কি প্রেণদ 
আছে তার উপর 'নিভ'র করে সেখানে তদনূষায়শী রাজনোতিক, আইনগত শু 
দার্শীনক মতামত এবং তদনৃযায়ী সম্পক ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাধানা হবে । 
যে দেশে রাজনপীততে, বিচারগত ব্যবস্থায় ও মনন জগতে শ্রমজশবগ জমগণৈর 
প্রধান ভূমিকা থাকে সেখানকার অর্থনীতির উপর সামস্ত ভূগথামণ বা পণীঁজ- 
পাতিদের প্রাধান্া অসন্ভব। এ রকম একটা অসামঞ্জস্য নিশ্চয়ই ধেশি দিন 
[টিকতে পারে না। সামস্ততা্্িক বা বুজো়্া সমাজে উৎপার্দন সম্পকালি 
হল শ্রেণী সম্পর্ক । একটা 'নার্দন্ট অর্থনৈতিক কাঠামোতে যে শ্রেণী প্রধান' 
অবস্থানে থাকে স্বভাবতই সে তাপ রাজনোতক প্রাধান্য গ্রাতিষ্ঠা করে, এই 
অর্থনোতিক ও পাজনোতিক প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য আইন রচনা করে ও 
পাশ করে এবং মতাদশগত ক্ষেত্রে ও ভাষাস্তয়ে বললে গোটা সামাজিক সৌধ 
জুড়ে প্রধান অবস্থানে বিরাজ করে । 

'নার্দন্ট 'ভাত্তর চাঁরন্লের প্রাতিফলন করে সেই ভিত্তির ভিতর যে বিরোধ 
রয়েছে সৌধ তদন:ষায়ী সেগ্ঃলিকে প্রকাশ করে । শ্রেণীবিভন্ত সমাজে অর্থ- 
নৈতিক বিরোধগদীল অবধারিতভাবে সৌধের ভিতরকার 'বরোধগ্লির মধ্যে 
প্রকাশ পায়, প্রকাশ পায় রাষ্ট্র এবং জনগণের বিপ্লব মনোভাব ও আন্দোলনের 
মধ্যে বিরোধে, বিডিম্ন রাজনৈতিক পাটির মধ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার 
মতাদশ“গত সংগ্রামের ভিতরে বিরোধ ইত্যাদিতে ॥ 

উপরন্তু 'ভাত্ত ও সৌধ উভয়ের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা 'দৈয়, 
কারণ সেখানে অতীতের অবশেষ ও ভবিষ্যতের বীজ থাকে । একই কারণে 
[ভাত্ত ও সৌধের মধোও বিরোধ দেখা দেয়, অথাৎ বিকাগের প্রারিয়া এই 


৯1 এফ. এঙ্গেলস, আন্ট-ভ্যারং পৃজ্তা ৩৭ । 


৮৪ মার্কসবাদীশলেনিনবাদ দশ'নের মৃলকথা 


বিরোধের উদ্ভব ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ অঙ্টাদ্শ শতাদ্দর ছিতীয়াধে ফান্সে 
তৎকালীন প্রগগাতশাঁঙ্দ ধনতান্ত্িক সম্পক ও আঁধপত্যকারী সামস্ততাপ্তিক 
সোৌধের মধ্যে তীব্র বিরোধ বেধে উঠেছিল। এমনাঁক সামস্ততদ্ত্ের পট- 
ভুমিকাতেও নিজেদেয় অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বুজোয়ারা 
তাদের মতাদশগত এবং রাজনৈতিক প্রবস্তারা অর্থনীতি, রাজনীতি ও 
ম তাদশে" ভূত্বামী ও ভুমিদাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করোছিল। এইভাবে তারা, 
নিপীড়ত কষক ও শহরে শ্রমিকদের ব্যাপক সমর্থনলাভে সক্ষম হয়েছিল ! 
পশ্চিম ইউরোপের দেশগূলি বুজো-য়া সামস্ততন্্র-বিরোধী বিপ্লবের তরঙ্গের 
পর তরশো আলোড়িত হয়োছল। সেই বিপ্লব বৃজোয়াদের রাজনোতিক ও 
আত্মিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং ধনতাশ্ত্িক সম্পককের বিকাশের পথ 
খুলে দিয়েছিল। 

আমাদের আপন কালেও ধনতান্ত্রক সমাজ সমাজতম্নের বৈষয়িক ও 
সাংগঠাঁনক পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে, কিন্তু এই রকম একটা সমাজে সমাজতাম্ত্রক 
সম্পকথুলিয় উদ্ভব হতে পারে না ; কারণ সেগযলর 'ভাত্তি হল উৎপাদনের 
উপকরণে সামাঁজক মালিকানা এবং সেই মালিকানা রাজনোতিক বিপ্লব ছাড়া 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 'বিরাট ধনতান্ত্িক সৌধের (বুজোন্পা রাষ্ট্র, 
মতাদশশশগত যন্ত্র, ইত্যাঁদ ) গোটাটা ধনতন্ত্র ও তার অথ“নৈতিক ব্যবস্থা রক্ষা 
করার জন্য দাঁড়য়ে যায়। শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়া, সমাজতান্ত্রক 'বপ্লব ছাড়া 
ধনতান্লিক 'ভাত্তিকে হ্থানচ্যুত করে সমাজতান্দ্নিক 'ভীত্ত প্রাতাষ্তত করা যায় 
না। সমাজতান্ম্িক বিপ্রবের গাঁতপথে শ্রামক শ্রেণী ও তার মিত্রা ক্ষমতা 
দখল করে এবং সর্বহারার একনায়কত্বের রূপে সমাজতান্ত্রিক সৌধের ভাত 
সৃষ্টি করে। পরানো 'ভাত্ত থেকে নিক্কাত পাওয়ার জন্য, বুজোয়া সৌধকে 
ধ্বংস ও রপাস্তারত করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক অথাৎ 
সামাজিক সম্পকে একটা নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য শ্রমজীবী জনগণ কর্তৃক- 
এই একনায়কন্ব বাবহত হয়ে থাকে । 

সোভিয়েত ইউানয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতাম্বিক 
বিপ্লবের ফলে ষে প্রথমে রাজনোতিক ও মতাদশ* সৌধের পত্তন হয়েছে এবং 
পরে যে সমাজতাম্ব্িক অথনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এই তথ্য কিছ. 
বৃজোসা সমাজতভ্ঞাবদ ও রাজনগীতাঁবদদের একটা নতুন অছিলা দিয়েছে । 


সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন: গত 


ভারা দাবি করছে যে সমাজতান্রিক বিপ্লবের আচরণ সৌধের তুলনায় ভিত্তির 
মুখ্যতা সংক্রান্ত এীতহাসিক বস্তুবাদণ তত্ব উড়িয়ে 'দিয়েছে। 

কিন্তু একথা সত্য নয় । নতুন পলাজনৈতিক সৌধ শ্‌ণোর উপরে গড়ে ওঠেনি । 
এই সৌধ সমাজতন্রে উত্তরণেয় প্রয়োজনায়তাকে প্রকাশ করেছে । ধনতদ্মের 
গভে সমাজতন্দের প্রয়োজনীয় বৈষয়িক পব্শর্ত গঠন ছাড়া, ধনতাশ্মিক 
উৎপাদন পদ্ধাতির মধ্যে সহজাত উৎপািকা শন্তিগ্লি ও উৎপাদন সম্পকর্গলিয় 
ভিতয়কার খিরোধের তীরতা ব্‌দ্ধি ছাড়া সমাজতাম্পিক 'বপ্লবই অসপ্ভর হত। 
উপরন্তু নতুন রাজনোতিক সৌধ সমাজতাম্মিক অথনৈতিক ভিত্তির কারণ নয়; এ 
কেবল তা নিমাণের একটা হাতিয়ার, এমন এক হাতিয়ার যা শ্রামকগ্রেণ ও তার 
মন্দের গ্বারা তোর । 

শেষত, সর্বহারার একনায়কস্তথের 'ভাত্িতে প্রাতাচ্চত রাম্ট্রী এমন 'কি 
গোড়ার 'দিকেও কোনও একটা অথণনোতিক 'ভাত্ত ছাড়া 'নশ্চয়ই ছিল না। 
এই রাষ্ট্র সমাজতাল্তিক অর্থনৌতিক কাঠামোর উপর নিভক় করেছিল । 
বিপ্লবের জয়লাভের অব্যবাহত পরেই এই কাঠামোর উদ্ভব হয়োছল । 
বিপ্লবের 'িজয় ছাড়া শ্রামক শ্রেণীর কোনও ্ছায়ী রাজনোতক ক্ষমতার 
প্রশ্“ই উঠত না। অর্থনীতিতে সমাজতদ্বের জয়লাভের পরেই কেধল 
সৌধের রূপান্তর সম্পূর্ণ হতে পারে এবং তা হয় সমাজতাম্নক রাষ্ট্রের আরও 
বিকাশ ও জনসাধারণের চেতনায় সমাজতাশ্লিক ভাব্ধারার জয়ের সাহায্যে । 
এাঁতহাসিক আঁভজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে ব্যাপক জনগণের চেতনাকে নতুন 
করে গড়ে তোলা, পুরানো ভাবধারা, বিবাস ও নশীতিবোধকে হটিয়ে নতুন 
সমাজতাম্লিক ভাবধারার চড়াস্ত ও সম্পৃণ* জয়লাভ কয়েক দশকব্যাপণ এক 
দীর্ঘ প্রাক্রয়।॥ ফলত সমাজতন্ের ভীতি সুষ্টি হওয়ার পরেই কেবল সমাজ- 
তাল্তিক সৌধ চূড়ান্তভাবে গড়ে উঠতে পারে। কাজেই আমরা এই য্ক্তি- 
যুন্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে সমাজতান্বিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা, সমাজতগ্র 
নিমাঁণের অভিজ্ঞতা এীতহাসিক বস্তুবাদকে বরং প্রমাণিত করে এবং সমন্ধে 
করে। | 

'ভীঁষ্তর উপর সৌধের নিভ'রশশলতার কথা আমরা বিবেচনা করেছি। 
অর্থনৌতক 'ভাঁত্তই রাজনোতক ও মতাদশ'গত সৌধ ও তার উপাঞ্গগৃলির 
আধেয় দনধারণ করে--এই সত্যের মধোই তা প্রকাশিত। ভিতিতে পারি 
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করনের গ্রভাবেই সৌধে পরিবর্তন ঘটে । পুরানো ভিতর উচ্ছেদ ও নতুন 
ভাত্তির অভ্যুদয় সমগ্র বিপুল সৌধটিকে পারবতিত করে । 

সেই লঙ্গেই আবার এই সৌধ 'ভীত্ত থেকে একটা আপোক্ষিক 
স্বাধীনতা ভোগ করে। যাশ্ক নিভণ্রশধলতার একটা ব্যবস্থা ধঘতটা 
কষ্ঠোর ও ঘাঁনষ্ঠভাবে নিয়ন্মত হয় একটা সামাজিক ব্যবস্থা কখনই ততটা 
হতে পারে না। শ্রেণগরলর অর্থনোতিক ও রাজনোতিক স্বাথের পরস্পর 
সংবদ্ধতা, অর্থনীতি ও নানাবিধ মতাদর্শের মধ্যে অস্তবতপ যোগসূত্রগহলির 
জটিল ব্যবস্থা ইত্যাদর মারফত ভিদ্ভি সৌধকে প্রভাবিত করে । জনগণ ও 
স্মমাজিক শ্রেণগুল ইতিহাস স:ষ্টি করে। তারা 'ভাত্তকে পরিবার্তিত করে; 
[বিপ্লব সম্পন্ন করে, সৌধকে পরিবর্তিত করে, কম“নীতি রচনা করে, নতুন নতুন 
ভাবধারা সমষ্টি করে ও মতাদশগত সংগ্রাম পাঁরচালনা করে। কাজেই 
ভাঘ্বর উপর সৌধের নিভ“রশখলতাকে আত-সরল করে দেখা অথবা 
আপনা-আপাঁন হয়ে যাবে এমন একটা ব্যবস্থা হিসাবে বোঝা উচিত নয় । 
সৌধতে যা কিছু পরিবর্তন হবে তা অর্থনোতক কারণেই হবে একথা ধরে 
নেওয়া ভুল॥ সৌধের উপাদানগুলির মধ্যে নানাবিধ পারস্পারিক ক্রিয়া 
ঘটে। তা থেকে যে সব ফলাফল হয় তা কখনও কখনও অর্থনীতিগতভাবে 
নিধাাঁরত হয় না। চূড়ান্ত বিচারেই কেবল অর্থনগাঁতি সামাজক সৌধকে 
নিধাণরত করে । 

সৌধ সবর্দাই একটা সাকুয় শান্ত ও সেই 1হসাবে তা আপন ভাত্বসহ 
সামাজিক জীবনের সকল 'দিককে প্রভাবিত করে। 

সৌধের সামাজিক ভূমিকা হল তার 'ভাগ্তিকে রক্ষা করা, দঢ়ুতর করা 
ও বিকশিত করা। শ্রেণী-বিভঙ্ত সমাজে যে শ্রেণী অর্থনীতিতে আধিপত্য 
করে সৌধ তার রাজনোতিক ও মতাদর্শগত প্রাধান্য নিশ্চিত করে । সমাজ- 
তাঁন্তিক সৌধ শ্রমজনীবব জনগণের ক্ষমতা নশ্চিত করে, সেখানে নেতৃম্থানশয় 
ভুমিকা নেয় শ্রমিকশ্রেণী। এই সৌধ সমাজতাম্লিক অর্থনীতি বিকশিত ও 
লুদ্‌ঢ় করতে এবং কামিউীনিস্ট সম্পক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। 

সৌধ কেবল একটা মতাদর্শগত শন্তি নয়। আমরা আগেই বলেছি যে 
এর মধো তস্ততুন্তি রয়েছে সামাজিক ভাবধারা এবং রাজনোৌতক, আইনগত 
"ও আপরাগর প্রাতগ্ঠান উভয়েই । এই সব প্রাতষ্ঠানের রূগ হয় রাজনো তক. 
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দল, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ইত্যাদি । রাশ্টের মত একটা রাজনোতিক সৌধ 
কেবল মতাদর্শের উপর নিভর করে না, সামাজিক নিয়শ্ণের কিছ কিছু 
রূপের উপরও 'নিভ'র করে। রাম্ট্র বলপ্রয়োগ করে) তার মধো সৈন্য" 
বাহন, পালিশ, বিচারালয়, কারাগার প্রভাতির মত বৈষয়িক উপাদানও 
থাকে। 

বর্তমান যৃগে ইতিহাসে একটা সক্রিয় উপাদান হিসাবে সৌধের ভূমিকা 
বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । বুজোয়া সৌধের ক্রিয়াকলাপের লক্ষা হল 
ধনতা্ত্িক ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য জনগণের উপর সবপ্রকারে 
রাজনোতিক ও মতাদশ গত প্রভাব খাটান, ধনতাশ্ত্িক অথ-নশাতকে নিয়ন্ত্রণ 
করার জন্য ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ব্যবহার করা, সামাজিক 'বরোধগৃলিকে 
ঠেকান, সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা এবং সমাজতাদ্তিক দুনিয়ার বিরদ্ধে অস্ত 
প্রাতযোগিতা তীব্রতর করা । অপর পক্ষে সমাজতাশ্ত্িক সৌধ সমাজতা্ত্রিক 
ভাত্তকে সুদৃঢ় করার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমাজ গড়ে তোলার সৃজনশীল লক্ষ্য 
পরণ করে। নতুন সামাজিক সম্পকর্গলিকে সচেতন ও পারিকশ্পিতভাবে 
গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাই সমাজতাগ্ন্িক সৌধেয় বার্ধত সব্রিয়তার কারণ 
এবং এই প্রয়োজনীয়তা 'দয়েই সেই সক্রিয়তার ব্যাখ্যা মেলে। 

সৌধের নিজের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে, ভিন্তিতে যে সব ৰদল হয় সেগুলির 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার একটা প্রক্রিয়া সৌধের মধ্যে চলে। একথা সুঙ্পন্ট 
যে সৌধ যত বোশ 'ভাত্বর সঙ্গে মিল রাখতে পারবে ভীতিকে সে তত কাষকর- 
ভাবে প্রভাবত করতে পারবে । 

সমাজতান্িক সৌধ অর্থনোতিক সম্পকর্গুলির বিকাশে সাহাযা করার 
সঙ্গে সঙ্গে নিজেও এমন নতুন নতুন রূপ নেয় যা এই সব সম্পকে নতুন 
গ্ঞরের সঙ্গে; বৈষয়িক উৎপাদন ও সংস্কৃতির নতুন স্তরের সঙ্গে আরও বেশি 
সঙ্গীতপচণ। এর ভিতর দিয়ে সে সমাজতাম্তিক ভিত্তি বিকাশের আরও 
কাষ'কর হাতিয়ারে পরিণত হয় । 

ভিত্তি ও সৌধ যে কোনও সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের মৌলিক 
কাঠামোগত উপাদান। এগ্লি সেই গঠনের গুণগত অননাতার চবি 
নিদেশ করে, অনা গঠনের থেকে তার কোথায় তফাত তা দেখিয়ে দেয়। 
এক-একটা সামাজিক-অথনোৌতিক গঠনের মধ্যে ভিত্তি ও সৌধ ছাড়াও 
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সামাজিক জীবনের আরও উপাদান থাকে (বথা-_দৈনাশ্দিন ব্যাপার, 
পারিধারিক সম্পর্ক ইত্যাদি), কিন্তু একটা সম্পূর্ণ সামাজিক জৈবকাঠামো 
হিসাবে কোনও একটা গঠনের নিদিণ্ট চাঁরত্র এই ভিত্তি ও সৌধই ঠিক করে 
দেয়। 


৩. ঞভিহাপিক প্রতিয়ার ঞকা ও 1বভিত্র 


সামাজিক-অথ নৈতিক গঠনগলির বিকাশ এবং একটার জায়গায় অন্যটা 
বসা ইতিহাসের প্রগ্গাতিশীল ধারা িধারণ করে। উৎপাদন পদ্ধাতিযরর় একটা 
দক অর্থাৎ উৎপা'ঁদিকা শন্তিগুঁল হল সেই উপাদান ঘা সমাজের প্রগাঁতশীল 
বিকাশের ধারাবাহকতা নিশ্চিত করে, নিম্নতগর থেকে উচ্চতর ভ্ঞরে সেই 
বিকাশের গঁতিমুখ নিধাশারত করে ! উৎপাদন পদ্ধাতর অপর 'দিকটি অর্থাৎ 
উৎপাদন সম্পক্গয্লি এতিহাস্ক বিকাশে ছেদকে প্রকাশ করে। অচল 
উৎপাদন সম্পক গলির বিলোপ হয় এবং তার জায়গা নেয় উচ্চতর ধরনের 
উৎপাদন সম্পক" এবং উচ্চতর গঠন । অতএব একটা সামাজিক-অর্থনোৌতিক 
গঠনের উদ্ভব ও বিকাশ, উচ্চতর গঠনে উত্তরণ হয় উৎপাঁদকা শান্তগলির 
চাঁরন্র ও বিকাশের সঙ্গে উৎপাদন সম্পক্গালর সং্গাতর যে বিধান তারই 
ক্রিয়ার দরুন । গঠনগাীলির বিকাশে ও একটি জায়গায় আর একটি বসার 
একটা প্রবণতা হিসাবেই এই বিধান আত্মপ্রকাশ করে। 
একথা আগেই বলা হয়েছে যে একেবারে গোড়া থেকেই মানুষ সবর্দা 
সগাজেই বাস করেছে ও বিকশিত হয়েছে । প্রথমে এ জিনিসটা ঘটে এক 
একটা ক্ল্যান (গোম্ঠী) বা ট্রাইবের ক্ষুদ্ধ পরিসরে । ট্রাইব আবার একটা 
নরগোষ্ঠণগত লম্প্রদায়ও বটে, তার আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র রস্তের সম্পকের 
'ভাত্ততে প্রাতিষ্ঠত ছিল। ট্রাইব উৎপাদনেরও একটা ইউনিট, কারণ ট্রাইবের 
লোকেরা জীবকা অজনের জন্য এবং সামাজিক লংগঠনের একটা রূপ ও 
ভাষাগত এক্য পাবার জন্য যৌথভাবে কাজ করত প্রকাতির স্বতঃস্ফূর্ত 
শন্তিগৃলির সামনে পৃথক পৃথক ব্যান্তর দুব'লতার জন্যই যৌথ কাজের 
প্রয়োজনশয়তা অবশান্তাবী হয়ে উঠত। বাঁচার জন্যই মানুষকে এঁক্যবম্ধ 
হাতে হত। 
মানবজাতির জীবনের এই পধায়ের বৈশিষ্ট্য হুদ যৌথ ব্িয়াকলাপ 
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(শ্রমাবভাগ কেবল বয়স ও স্ব্রী-প্ররষভিত্তিক ), বন্টনে সমতা, কঠোয় ট্রাইবাল 
' নয়মকানূন (ধায় নিষেধ ) ও প্রতি বস্তির এগুলি সম্পূর্ণ মেনে চলা এবং 
বাঁচার জন্য দৈনন্দিন কঠোর সংগ্রামের উদ্দেশ্যে তরৃণতর প্রজন্মকে তোর 
করার একটা বিস্তারিত ব্যবস্থা । এই পধায় চলেছিল হাজার হাজার বছর 
ধরে। এখানে উৎপাদনের ভ্ঞরের উপর জাঁবন-যাত্রার ধারার এবং সম্পর্ক" 
গুলির গোটা ব্যবস্থাটির নিভরিশখলতা একেবারে আদিম সারল্যে প্রাতিভাত। 
আদিম কমিউন গঠনটি সর্ব চাল ছিল । তা সত্তেও এর কাঠামোর মধ্যে 
আন্তে আন্তে উৎপাঁদকা শাস্তগ্ল বিকশিত হয়ে উঠোছল । মানুষের শ্রম 
ক্লমশই বোশ করে উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠোছল, কীষ ও পশপালনের মধ্যে 
কৃষ ও কারিগারর মধ্যে শ্রম বিভাগ হয়েছিল; দ্রীইবগীলর মধ্যে 
অর্থনোতিক সম্পকেরে এক নতুন রূপ অথাৎ বানিময় শুর: হয়েছিল ; শ্রমের 
উপকরণগুলি ব্যান্তগত চারন্্র নিয়েছিল এবং উৎপন্ন জমিয়ে রাখা, সেগালর 
পুনর্ধশ্টন করা ও সমাজের একটি ক্ষদ্র অংশের হাতে সম্পদ সণ্চিত করা 
সম্ভব হয়োছল। এই সম্পদের একটা উপাদান ছিল মানৃষ নিজেই, কারণ 
প্রমশান্ত শোষণ করা অর্থনৌতকভাবে লাভজনক হয়ে উঠেছিল। কীঁষর 
প্রয়োজন ছিল স্চ্ছিত জীবনযান্রা, কাঁরগাঁরর বিকাশ ও তার দরুন অনেক 
রকমের 'বাভন্ন পণ্যের আঁবভাব লোকেদের আরও ব্যাপক গোহ্ঠী গড়ে 
তুলতে ও শহরে বসাঁতি পত্তন করতে সক্ষম করোছিল। এই সমন্তভ অবস্থার 
দরুন আদম গোম্ঠীগলি ক্ষয় হতে লাগল এবং আদিম সাম্যের সম্পকও 
ভেঙে পড়ল; তার জায়গায় এল শ্রেণী-সমাজ ও সেই সঙ্গে তার ব্যান্তগত 
সম্পাত্ত ও মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ । 

শ্রেণী-দমাজ সবন্র একসঙ্গে আবিভূতি হয়নি । এর প্রথম আবিভশাব 
হয়েছিল ইয়াংংসে ও হোয়াংহো, নীল ও গঙ্গা, আমুদরিয়া ও শিরদারিয়ার 
উপত্যকায় । এই সব অণ্চলের উর্বর ও সহজে আবাদযোগ্য জমি, এমনাকি 
কেবল আদম কুঁষ যন্ত্রপাতির সাহায্যেও তুলনামূলকভাবে ভাল ফসল দিত; 
আর তাই এই সব জায়গাতেই আদিম কমিউনের প্রথম পতন শর; হয় এবং 
'দাসপ্রথার আবিভাঁব হয়। 

দাস-মাঁলকানার গঠন সেখানেই আবিভূর্ত হল যেখানে দাসপ্রথা 
সামাজিক উৎপাদনের ভিত্তি হয়ে উঠল। ভুমধ্যসাগরায় অল (গ্র'স ও 


৯৪ মাক“সবাদশ-লেনিনবাদ" দর্শনের মলকথা 


তার উপনিবেশগযাীল, কাথেজ, রোম ও রোমক সামাজা) দাসপ্রথা সবচেয়ে বেশি 
বিকশিত হয়েছিল ও তার নিভেজাল রূপ নিয়েছিল। প্রধানত ধুদ্ধজয়ের 
ভিতর দিয়েই দাস জোগাড় হত এবং দাসদের ব্যাপক শোষণই দাসমালিকদের 
সম্পদের উৎস হত । প্রাচীন দুনিয়ার সমগ্র সামাজিক সংগঠন ও সংস্কা্তি 
দাসশ্রমের ভিদ্বিতেই গড়ে উঠেছিল । 

সাধারণত গ্রণস ও রোমকে “আদশ”” ধরে নিয়েই আমরা সমগ্র গঠনটির 
[বিচার কারি। কিন্তু এই দণ্টিভাঙ্গ এতিহাসিকভাবে সম্পূর্ণ সঠিক নয় । ভারত, 
চীন এবং 'নকট প্রাচ্যের অনেকগীল দেশে বিকাশ কিছুটা ভিন্নরূপে হয়েছিল । 
সে সব জায়গায় গ্রীস ও রোমের মত অত ব্যাপকভাবে দাসপ্রথা গড়ে ওঠোন । 
আপোঁক্ষকভাবে বিচ্ছিন্ন কাঁষাভীত্তক কামিউন ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্র 'নয়ে তোর 
একটা ব্যবস্থা-যেখানে এই রাষ্ট্র তার রাজনোতিক ভূমিকা ছাড়াও কীঁষ যার 
উপর 'নিভ'রশশল ছিল সেই সেচব্যবন্থা তোঁর ও রক্ষণাবেক্ষণের অর্থনোতক 
ভূশমকাও নিত--আর এই ব্যবস্থার অন:সঙ্গী হিসাবে কঙ্গোর জাতিভেদ প্রথা 
এই মিলে একটা াবশেষ ধরনের সমাজ গড়ে তুলত । এই ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল 
একটা উৎপাদন পদ্ধাতি কাল'মার্কস যার নাম দিয়েছিলেন এশীয় । এশিয়াতে 


ও আঁফ্রকার কিছ দেশে (মিশরে ) 'বরাজমান এই ধরনের সমাজ 'ছিল শোষক 
ও শোষিতে বিভভ্ত একশ্রেণসর সমাজ, কিন্তু এর মধ্যে কামিউন-সুলভ সম্পকে 
ও কিছু কামউন-সুলভ রূপের উল্লেখযোগ্য রেশ বজায় থাকত, আর এই 
বোশষ্ট্য 'নিদ্টভাবে প্রাতফলিত হত ভূমির ব্যান্তুগত মালিকানার নিম্ন ভ্ঞরের 
মধ্যে। 

এশধয় উৎপাদন পদ্ধাত এবং তার 'ভাত্ততে প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাদ্ট 
বৈশিষ্টাসমূহের সংজ্ঞার ব্যাপারটি 'নাদিস্টি এীতিহাঁসক অনুশীলনের বস্তু । এই 
উৎপাদন পদ্ধতি একটি বিশেষ সামাঁজক-অর্থনোতিক গঠন কনা তা নিয়ে 
ইতিহাসাবদরা গবেষণা করছেন । সে যাই হোক না কেন, একথা স্পন্ট যে এ 
একটা বিশেষ ধরনের সামাজিক সংগঠন, যা অতান্ত মন্থর এবং পাঁরবর্তন ও 
বিকাশ-্বিমূখ । তখনকার দিনের গতিশীল ভমধ্যসাগরণয় দুনিয়া থেকে এই 
বৈশিদ্টাই এশীয় সমাজকে বিশেষ করে পৃথক করেছিল । 

এশীয় উৎপাদন পদ্ধাত ও দাসপ্রথার তুলনায় সামস্ততান্ব্িক সমাজ একটা 
উচ্চত্তর সামাজিক-অর্থনোতিক গঠন । শ্রমের ব্যান্তগত হাতিয়ার, কারিগান 


সামাজিক-অথনোতিক গঠন ৯১ 


কাজ, কীঁষ ও পশহপালন প্রভৃতি একই জিনিস এই সমাজের বৈষাঁয়ক ও 
কৃংকৌশলগত ভিত্তি, কিন্তু সেগুলি উচ্চতর ভ্তরে উন্নত । 

দাস সমাজের তুলনায় গ্রতাক্ষ উৎপাদকদের মধ শ্রম সম্পকে কিছুটা 
বেশি আগ্রহ সৃদ্টি করে এবং শ্রমশান্তর পুনরৎপাদনের পক্ষে খানিকটা 
অনুকূল পরিস্থিতি সন্টি করে সামস্ততন্ত পুবতন গঠনগুলির চেয়ে উৎপাদিকা 
শান্তগুলির বিকাশের ব্যাপকতর সপ্তাবনা খুলে দিয়েছিল । 

আবার এদকে সামন্ততন্তে একটা স্থাবর সমাজও ছিল । ছববাঁধা প্রষ-স্ত- 
বিদ্যা, স্থানধয় 'বিচ্ছিল্নতা ও পৃথক পৃথক থাকার প্রবণতা, যানবাহন ও যোগা- 
যষোগের সুযোগ না থাকা, সমস্ত রকম ক্রিয়াকলাপের উপর অনড় হকুমদারি 
ও নিয়ন্ত্রণ, এস্টেটগহলির (আক অবস্থা অনৃযায়শ মযার্দা বিভাগ ) উশ্চুনশছু 
অনুযায়ী ভাগ, প্রচলিত রঈ'তিনশীতির ভারী বোঝা, গীজা- কর্তৃক আত্মিক 
জীবনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং মতাদশ“গত ক্ষেতে ধমের আধিপতা সমন্ত 
প্রগাতশশীল পরিবর্তনকে আটকে রাখত । জাঁবন ছিল চাকায় বাঁধা” অনড় 
ছন্দে গাঁথা । ' 


কিন্তু ধীরে ধীরে সামস্ততা্ত্িক ব্যবহ্থার গভণরে জীবনের নতৃন সামাজিক 
রূপের মধ্যে ভেঙে বেধরোনর বৈষাঁয়ক পৃবশিত সণ্চিত হতে থাকল । শ্রম- 
বিভাগের বিকাশ, পণ্য-মদুদ্রা স্পকেরি উদ্ভব, নতুন বাজার দেখা দেওয়া ইত্যাদি 
নতুন উৎপাদিকা শস্ত, সহযোগিতা ও হস্তাশস্পশালার বিকাশ নিয়ে এল । 
তা আবার যন্ব্রভিত্তক উৎপাদনের আবিভাবের পথ সুগম করল । নতুন 
উৎপাাদকা শাস্তগুণল নিজেদের বিকাশের স্থযোগের জন্য নতুন অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক রূপ দাবি করল। এইভাবে সামস্ততম্ত এক নতুন সামাজিক-অথ 
নোতিক গঠনের কাছে নাতিস্বীকার করতে বাধ্য হল--সে হল ধনতাস্ল্িক 
সমাজ । ূ 

ধনতন্লের আমলে ইতিহাস প্রকৃত অর্থে [বব হী তহাস হয়ে দাড়াল । 
বাভল্ন জাতির ও 'বাভন্ন ভূখণ্ডের পরেতিন 'বাচ্ছতা বিলুপ্ত হল এবং এই 
প্রথম অথণনীতির একটা একক বিশ্ব-ব্যবস্থা দেখা দিল, একক বিষ্ববাজারের 
উদ্ভব হল । 

ধনতন্দ্বের বিকাশের উৎস ও ভিত্তি হল মেশিন উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত 
উৎপাঁদকা 'শাস্তগীল। এই পধায়ে অর্থনোতিক ও সামাজিক 'রিকাশের: 


৯২ মাকসবাদী-লেনিনবাদণী দশ*নের মলকথা 


হার বিপুল বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই বিকাশ আবার বিরোধসংকুল রূপ ধরে 
এগোয়, কারণ এবং 'ভাত্ত হল উদ্বৃত্ত মূল্য অথাৎ শ্রামকদের বিনামূল্যে 
শ্রম ধানকদের খারা আত্মসাৎ করা। প্রতিযোগিতা, মুনাফার জন্য কামড়া- 
কামাড়, উৎপাদনের নৈরাজ্য এবং মাঝে মাঝে সংকট এইগলিই হল ধনতাদ্মিক 
অরথনোতিক বিকাশের বৈশিষ্ট | 

অপেক্ষাকৃত স্ব্পচ্থায়ী এঁতিহাসিক পযায়ের মধ্যে ধনতশ্ত্র অনেকগাযাাল 
স্তরের ভিতর দিয়ে যায়। গোড়ার 'দিককার ধনতান্নিক সয় থেকে শুরু 
করে স্বাধণন পাতিষ্ঠানের ব্যবস্থার ভিতর 'দয়ে সাম্রাজ্যবাদের, রাষ্ট্রীয় এক- 
চেটিয়া ধনতন্দের যুগে পেশছায় । 

ধনতন্ত্র সম্পকে মাকস-এর বিশ্লেষণের ধারা ধরে লেনিন দেখিয়েছিলেন 
যে স্বাধীন প্রাতিযোগিতা থেকে একচেটিয়ায় উত্তরণ, অর্থপধীজর সর্বময় 
ক্ষমতা--যা বুজো'য়া রাষ্ট্রকে আপন নিয়ন্ত্রণে আনে--তাতে উত্তরণ বদ্ধতা ও 
ক্ষয়ের প্রবণতার শুরুর সৃচনা করে এবং অঞ্থনোতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা 
[হিসাবে ধনতন্তের পতন ঘোষণা করে। কিন্তু বদ্ধতার এই প্রবণতাকে 
উৎপাদনের বিকাশের সম্পৃণ থেমে যাওয়া হিসাবে দেখা আদৌ চলবে না। 
বরণ আধহানক 'বিজ্ঞান ও প্র্যান্তীবিদ্যা অথ“নৈতিক বিকাশের উচ্চহার সম্ভবপর 
করে তোলে । কিন্তু ধনতদ্দ্ের আমলে এই 'বিকাশ অত্যন্ত অসমভাবে হয় । 
িছু কিছু ধনতান্লিক দেশ অথবা একচেটিয়া গোষ্ঠী মুনাফার জন্য দৌড়ের 
প্রাতযোগিতায় অপরদের হারয়ে দেয়, তার ফলে শাস্তবিন্যাস বদলে যায় 
এবং গবরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। সাধারণভাবেই সাম্রাজ্যবাদ ধনতম্ত্রের সমস্ত 
বিরোধকে তীব্রতর করে, যথা সমরবাদ, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া প্রভীতিকে 
জাগিয়ে তোলে । এই সব ধনতান্তরিক ব্যবস্থাটাকেই দুবল করে দেয় এবং 
সমাজতান্তিক বিপ্লবের পৃবশর্ত সৃষ্টি করে। 

পরবতাঁ ঘটনাবলী লোননের 'সিম্ধান্তগ:লিকে সঠিক প্রমাণিত করেছে । 
সাম্প্রাতিক কয়েক দশকে অবশ্য বুজোয়ারা তাদের টলমল অবস্থাকে সামলানর 
জন্য অনেকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যে অথণনোতিক প্রলয় তাদের 
আচ্ভিত্বকেই বিপন্ন করে ফেলতে পারে তা এড়ানর জন্য তারা উৎপাদন ও 
ভোগের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, বৈজ্ঞানক ও প্রবৃত্তি বিদ্যাগত 
ধবপনবের অগ্রগতি থেকে ফয়দা তোলার চেস্টা করে এবং অর্থনোতিক 


সামাজিক-অর্থনোতক গঠন ৯৩. 
একীকরণ ঘটানয় চেষ্টা করে। কিন্তু উৎপাদনের সামাজিক চারন্র ও 
আত্মসাতের ব্যন্তিগত রূপের মধ্যেকার বিরোধ, শ্রম ও পর্জর মধ্যেকার 
1িবরোধ, একচেটিয়া গোম্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যাপক মেহনতা মানুষের বিয়োধ, 
ধনতাদ্বিক দেশগুলির নিজেদের মধোকার বিযোধ ইতাদির মত ধনতল্যের 
মৌলিক বিরোধগ্যালর সমাধান এসব চেষ্টার মারফত হতে পারে না। 
বরণ বুজোয়ারা যে সব ব্যবস্থা নেয় সেগুলি কেবল ধনতাশ্তিক সমাজের 
উৎপাদকা শাস্তগুলির সামাজিক চরিন্রকে বাড়িয়ে দেয়ঃ ফলে আধুনিক 
উৎপাঁদিকা শান্তগৃলির সঙ্গে সামঞ্জসাপূর্ণ অর্থনোৌতিক সম্পকের একটা ব্যবস্থায় 
অথাৎ সমাজতাম্পরক উৎপাদন সম্পর্কে উত্তরণের প্রয়োজনীয়তাকেই বাড়িয়ে 
দেয়। 

ধনতণ্ত্র মানব ইতিহাসের একটা দারুণ পধায়ে চডড়ান্ত ভ্ঞর। সে পযা় 
হল শ্রেণী-বিভন্ত সমাজের পযারয়। এই পধায়ে সমন্ঞ বড় বড় সমস্যার 
মনমাংসা হয় সামাজিক শ্রেণীগদীলর মধ্যে তীব্র সংগ্রামের গাঁতপথে । : এই 
সংগ্রাম সমন্ভ শ্রেণীবিভন্ত সমাজের রদ্ধে রন্ধে পরিব্যাঞ্ড হয়। কারণ 
শ্রেণগুলো নিজেরা বদলে যায়, তেমনি বিয়োধগুলোও বদলায়, কিন্তু তা. 
সত্বেও এীতিহাদিক বিকাশের রকমটা তাদের সকলের ক্ষেত্রেই আঁভন্ন 
থাকে । সামাজিক গোষ্ঠগৃলির অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক হ্বাথের মধ্যেকার 
বিরোধেক বিভিন্ন রুপ থেকেই, অথাৎ শ্রেণ-সংগ্রামের থেকেই তা এগোয় । 

মানব দাসত্ের সবচেয়ে নিষ্ঠুর রূপ দাসপ্রথা থেকে শর করে শ্রেণীগঠন- 
গাঁলর ইতিহাস শোষণের রূপের পারিবত'ন প্রত্যক্ষ করেছে, প্রত্যক্ষ করেছে 
অর্থনোতিক নয় এমন সব রূপের জায়গায় অঞ্ধনোতিক রুপের বাধাষাধকতার' 
প্রবর্তন, উৎপাদনশখল ক্রিয়াকলাপের ফল সম্পকে" প্রতাক্ষ উৎপাদন এবং. 
উৎপাদনের উপকরণের মালিক উভয়ের মধ্োই বৈষয়িক আগ্রহের বিকাশ । 

মানব ইতিহাসের এই গ্চরের একটা বিরাট সাফল্য হল প্রযুভিবিদ্যা, . 
জ্ঞান ও সংস্কাতির 'বিপৃল অগ্রগ্গাত। এইসব মানুষকে অভাবিত তুঙ্গে নিয়ে 
গিয়েছে এবং সামাজক 'বিরোধগুলিকে জয় করার ও সামাজিক অগ্ঠিত্থের 
মৌলিকভাবে এক নতুন গ্রে এগোবার পৃবশিত সৃষ্ট করেছে। 

যেমন এতিহািক প্রক্রিয়ার প্রথম গতর, অথাৎ আদিম কমিউন গঠনের: 
ফল হয়োছিল মানবজাতির অভ্যুদয় এবং তার সামাজিক বিকাশের পূর্ত 


৯৪ মার্কসবাদশ-লেনিনবাদণ দর্শনের মূজকথা 


স:ষ্টি। আদম সমাজ সৃষ্টি করে মানুষ গ্রকীতির থেকে ভেঙে বোরয়োছিল এবং 
“প্রাকতক অবস্থা” থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাড়াতে সক্ষম হয়েছিল । 

শ্রেণীবিভস্ত সমাজের বিকাশের চড্ড়াস্ত ফল হল বিজ্ঞান ও বৈষায়ক 
উৎপাদনের 'িবকাশের এমন এক ভচ্তরে পেশছোন যা মানুষকে সক্ষম করে প্রকাতির 
শীস্তগ্বীলর উপর নিজের হুকুম কায়েম করতে। 

ইতিহাসের নতুন শ্তরের অথা“ কাঁমউানস্ট গঠনের লক্ষ্য হল মানুষের 
সামাজিক সম্পর্কের উপর তার নিজের আধিপত্য কায়েম করা এবং বৈষাঁয়ক 
ও অ-বৈরার়ক উৎপাদনের সবোচ্চ বকাশের ভিত্তিতে নিজেকে সামাগ্রক” 
ভাবে বিকশিত করা, কমরেড-সুলভ সহযোগিতা ও কমিডীনস্ট পারস্পারক 
সহায়তার সম্পককে বিকশিত করা । 

এই হল 'বি“ব ইতিহাসের অমোঘ গতি । বতর্মানে ধনতম্ত্র থেকে 
কামউাঁনজমে উত্তরণ ঘটেছে বিশ্ব পাঁরসরে । শ্রেণী-বিভন্ত সমাজের আ্তিত্বের 
ন্নুদপঘ" পায়ের অবসান হতে চলেছে এবং একটা নতুন গঠনে অভ্যুদয় 
ঘটছে । মানবজাতির ইতিহাসে এই নতুন যুগের সুন্রপাত করেছে রাশিয়ার 
মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব । তারপর সমাজতন্ত্র কেধল একটা 
দেশের সীগানা আতিক্রম করে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ধি*ব সমাজতাশ্রিক 
ব্যবস্থার জম্ম হয়েছে । কোর সংগ্রাম, বহু বাধাবিঘ£ ও বিরোধের মধ্য 
দিয়ে নতুন দুনয়ার জম্ম হচ্ছে । এই দূ্ানয়া এগিয়ে চলেছে, সে ভুল করছে, 
আবার আপন গাতিপথে তার সংশোধন করছে, বিকাশের অভিজ্ঞতার 
সামানাকরণ করছে, অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করছে-_-এসবের ভিতর 
দিয়ে এগিয়ে চলেছে । 

অনেকগুলি দেশে সমাজতন্ত্র ইতমধো আপন আসন দভাবে কায়েম 
করছে, আর ইতিহাসের রথচক্রকে পিছনে 'ফাবিয়ে দেবে দুনিয়ার এমন কোনও 


শান্ত নেই। 
বৈষাঁয়ক উৎপাদনের গাতপর সাধারণ বধান দ্বারা এতিহাসিক বিকাশ 


যতটা নিধারিত হয় সেই পাঁরমাণে এই বিকাশের সাধারণ ধারাটিকে আমরা 
পরাক্ষা করলাম। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এীতিহাঁসিক প্রক্রিয়ার 
প্রতিটি ব্যাপারে সামাজিক 'বিকাশের ব্যাখ্যা করেছি । মূর্ত ইতিহাস অনেক 
বোঁশি ঈমস্ধ, আর তা অনেক উপাদানের বারা প্রভাবিত যেগ্লির পাঁরবত'ন 


সামাজিক-অর্থনোতিক গঠন ১৪ 
হয় ও এই প্রক্রিয়াতেও পারিবর্তন ঘটায় । কাজেই এই প্রক্রিয়াকে একাটি 
একক রেখায় অগ্রসরমান একটা কিছ বলে ধরে নেওয়া চলে না। এতি- 
হাসিক 'বিকাশ বহঃশান্তর পারস্পরিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে ঘটে এবং তাকে 
তার স্ানা্ট রূপে বুঝতে হলে এই পারস্পরিক ক্রিয়ায় অবদানরত সমগ্জ 
অপাঁরহার্য উপাদানগুলিকে বিচার করে দেখা অবশা কত'ব্য।. এঁতিহাসিক 
বন্ত-বাদ 'নার্দস্ট ইতিহাস অধ্ায়ন করার পদ্ধতি যোগায়, কারণ এ কেবল 
ইতিহাসের এঁকাকেই এবং তার সাধারণ ধারাকেই উদ্বাটিত করে না, 
উপরস্তু তার বৈচিত্র/কে কেমন করে বুঝতে হবে তাও আমাদের দেখিয়ে 
দেয় । 

এঁতিহাসিক বস্তুবাদের ইতর [বিকাতির বিরূদ্ধে এবং 'নার্দন্ট ইতিহাসের 
উপর চাপিয়ে দেবার জন্য এর প্রাতপাদাগুলিকে ছক-বাঁধা অনড় সূত্রে পরি” 
বতিতি করা ও 'নাদিন্ট তথ্যের বিচার-বিবেচনার জায়গায় সেইগুলোকে 
বাসয়ে দেওয়ার বিরদ্ধে মা সিবাদের প্রাতদ্ঠাতারা অনেকবার হ'শয়ারণ 
দিয়েছেন। যেমন এঙ্গেলস লিখোছলেন, “*-'ইতিহাসের বচ্তুবাদী ধারণা 
অনুযায়ী বাস্তব জীবনে উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ইতিহাসকে চড়ান্তভাবে 
' নিধারণের উপাদান। মাক্স বা আমি কেউই কখনও এর বোঁশ দাবি 
কারান। কাজেই কেউ যার্দ একে বিকৃত করে বলে ষে অর্থনোতিক 
অঞ্ধহধন, অনপেক্ষ, বোধভাষ্যহীন বৃলিতে পরিখত করে ।”(১) একঙ্সেলস এই 
সঙ্গে আরও বলেন যে সৌধের বিভিন্ন উপাদান, মতাদশ" ইত্যাদ বিকাশের 
গাতপথকে প্রভাবিত বরে । এই এঁতিহানসিক পারস্পাঁরক ক্রিয়াকে যদি আমরা 
অগ্রাহ্য করি এবং যে সব অসংখ্য আকস্মক ঘটনার মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনীয়তা পথ করে নেয় সেগুলিকে দেখতে, অসমথ হই তাহলে 
“ইতিহাসের যে কোনও পধযায় সম্পকে” এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করাটা এক 
অঙ্কের সরল সমীকরণের চেয়েও সোজা হয়ে যাবে ।(২) 

নানাবিধ কারণ বিবি ইতিহাসের সাধারণ ধারাকে বৈচিত্র্যময় করে 
তোলে। সমাজের উপর ভৌগোলিক পাঁরবেশের প্রভাবের কথা আমরা 

১। কে. মাকস ও এফ. এছেলন, সিলেকটেড ওয়াক স, ভল্যাম ৫, পঞ্টা ৪৮৭। 

২। পুবো্ছ, ভলহযম ৩, পৃচ্ঠা ৪৯৭ । 


৯৬ মাকসবাদশ-লেনিনবাদশ দ্'নের মলকথা 


আগেই উল্লেখ করেছি । বিশেষ করে সমাজ বিকাশের গোড়ার স্তরে বিশ্ব 
ইতিহাসের গতিপথ অসম করায়, কিছু দেশের অগ্রগতি অপর কিছুর পশ্চাদ- 
পদতা আনায় ভৌগোলিক পরিবেশ ছিল অনাতম অপাঁরহায* উপাদান । 
ভৌগোলিক অবচ্ছানের কল্যাণে প্রত্যেক জাতি একটা নির্দিষ্ট এীতিহাসিক 
পরিবেশে বাস করে ও তার ফলাফলও অনুভব করে। অর্থনীতির তলনায় 
যেগুলি অপ্রধান উপাদান, যথা-রাণ্ট্র, সাংস্কৃতিক মৌলিকত্ব, এীতিহা, মতাদশ* 
সামাজিক মনপ্তত্ব ইত্যাদি, ইতিহাসের গাঁতপথের উপর সেগ্যলির প্রভাবও 
আমাদের অগ্রাহয করা উচিত নয় । উদাহরণ স্বর্‌প সংস্কৃতির কথা ধরা যাক । 
জার্মান দারশনক অসভাজ্ড স্পেংলার এবং 'ব্রটিশ ইীতিহাসবিদ আনর্ড টয়েনবি 
বিচ্ছিন্ন ও স্বশাসিত সংস্কৃতির ধারণা তুলে ধরেছিলেন, যার মধ্যে বিদ্ব 
ইতিহাসের এঁক্যকে অস্বীকার করা নিহিত ছিল, তা এঁতিহাসিক তথ্যের 
পাঁরপন্থী। কিস্তু জাতীয় সংস্কাঁতগৃলির এবং কেবল জাতীয় নয়, এক-একটা 
গোটা অণু বা মহাদেশের সংস্কৃতির মৌিকত্বকে অস্বীকার করা সম্পূর্ণ ভুল 
হবে। যেমন ইউরোপ ও এশিয়ার জাতিগুলির সংস্কৃতির মধ্যে ষে কিছ কিছ 
আঁভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং বেশ কিছ মৌলিকত্ব আছে এইসব জাতির ইতিহাস 
অনুশীলনের সময় সেকথা কোন মতেই অগ্রাহ্য করা উচিত নয় । 

এক জাতির উপর অপর জাতির প্রভাবও ইতিহাসে একটা গরুত্বপূর্ণ 
উপাদান। যগ্ধ ও দেশ দখল থেকে শুরু করে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক 
বিনিময়ের মত বহরকম রূপের মধ্য দিয়ে এই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে । অর্থ- 
নীতি থেকে মতাদর্শ পযন্ত সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রেই এ হতে পারে। 
ইতিহাসে মতাদশ'গত প্রভাবের বিপুল গুরুত্ব দেখা গিয়েছে । যেমন ইউরোপ 
ও আমেরিকায় প্রাস্টধমের প্রসার গুরুত্বপূর্ণ এীতিহাসিক ভুমিকা 'নয়েছিল ; 
এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের প্রসারও অনুরূপ 
ভাঁমকা 'নিয়েছিল। বিপ্লব শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের বিকাশ বৈজ্ঞানিক 
মাক্পবাদী মতাদশ" প্রচানের পথ সুগম করেছে । এই মতার্দশ" এখন বিশ্ব 
ইতিহাসের গাঁতপথের উপর প্রবল প্রভাব ফেলছে। 

বিশ্ব এতিহাসিক বিকাশের অসমতা বিবেচনার মধ্যে না রাখলে পৃথক 
পৃথক দেশের অনন্যতাকে বোঝা যাবে না। কোনও কোনও জাতি এগিয়ে 
যায়, আবার অন্য অনেকে পি'ছয়ে থাকে ; নানারকম সুনির্দন্ট কারণে কিছ; 


সামাজিক-অর্থনোতিক গঠন ৯৭ 


ধকছু জাতি আবার এক-একটা সামাজিক-অর্থনোতিক গঠন লাফিয়ে পোরয়ে 
যায়। কাজেই 'লিখিত ইতিহাসের প্রতিটি পায়ে কেবল একটা গঠনই 
থাকেনি, বরং বিভিন্ন জাতি সামাজিক বিকাশের 'বিভাব স্তরে থেকেছে এবং 
তাদের মধ্যে জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া চলেছে । তার মানে সকল জাতির 
ইতিহাসে গঠনগুীলির একই পরম্পরা আময়া দেখতে পাইনে। যেমন মধ্য 
ও পূর্ব ইউরোপণয় ল্লাভ ও জার্গানিক জাতিগুলির মধ্যে এমন যুগে প্রাক- 
শ্রেণণ ব্যবসা ভেঙে পড়ল যখন দাস-মালিকানাভাত্তিক গঠন (প্রাচীন রোম ) 
তার সম্ভাবনা নিঃশেষ করে ফেলেছে ও তার পতনের কাল চলছে । সেই 
কারণে প্বোন্ত জাতিগ্লির মধ্যে যে দাস কাঠামোর আবিভাব হয়েছিল 
তা একটা গঠনে বিকশিত হতে পারল না; মধ্য ও পূব ইউরোপের এই লব 
জাতি ট্রাইবাল ব্যবদ্থা থেকেই সরাসাঁর সামস্ততম্বরে পেশছে গেল । 

এীতিহাসিক বিকাশের 'বাভল্ন জ্ঞরে অবচ্থিত জাতিগুলির পারস্পারক 
প্রভাব নিভর করে তাদের সামাজিক ব্যবচ্ছার চিনের উপর । যেমন 
ধনতন্তের চরিত্রের মধ্যেই একথা নিহিত আছে যে ধনতাচ্ন্িক ইউরোপ তার 
কৃংকৌশলগত উৎকষ" ব্যবহাপ্ধ করবে অপয্লাপর মহাদেশের জাতিগুলিকে 
দাসত্বশ্ঙ্খলে বাঁধার ও তাদের উপর ওপনিবোশক নিপীড়ন চালানর জন্য ॥ 
ওপনিবেশিকতা এই সব দেশের বকাশকে কেবল ঠোঁকিয়েই রাখোঁন, অনেক 
ক্ষেত্রে তাদের অর্থনৌতক ও সাংস্কতিক বিকাশকে আরও 'পাঁছয়ে 
দিয়েছে। 

বর্তমান গে ধনতা্দিক গঠন একটা সংকট ও ক্ষয়ের অবচ্থায় রয়েছে। 
এক দেশের পয় আর এক দেশে তাকে হটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রাতষ্ঠিত হচ্ছে। 
যে সব জাতি সামাজিক-অর্থনোতক বিকাশে পিছিয়ে পড়েছিল এই যুগ 
তাদ্দের অনেকের ক্ষেত্রে ধনতন্ের চ্ঞর এড়িয়ে সমাজতল্ত্র অভিমুখী পথ ধরায় 
সুযোগ খংলে দেয় । 

জাতিতে জাতিতে সম্পকে ক্ষেত্রে সমাজতাদ্ঘিক সমাজ ধনতন্তের 
তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক একটা পথ বেছে 'নিয়েছে। জাতিতে জাতিতে প্রকৃত 
সমতা গড়ে তোলা ও প্রান্তরন পশ্চার্দপদ জাতিগুলির অনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক অগ্রগাঁত ত্বরান্বিত করার জন্য সমাজতাম্ক সমাজ সব্রকমে 
চেষ্টা করে। এই গব জাতি ভাঁবষ্যতে কিভাবে বিকশিত হবে ? এই সব 

৪ 


৬৮ মাক“সবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মলকথা 


দেশের মেহনত মান্ষদের, প্রগাতশশল ধনতন্-বিরোধী, ওপাঁনবেশিকতা- 
'িবরোধী সামাজিক শঙ্তিগৃলির কি ভূমিকা হবে কেবল তার' উপরই এটা 
নির্ভর করবে না; সমাজতাদ্ত্িক ও ধনতাশ্্িক এই দুই বিশ্বব্যবস্থার সংগ্রাম 
ও প্রতিযোগিতা তার উপরও 'ির্ভর করবে এবং সমাজতম্ত ধনতণ্ত্র থেকে তার 
উৎকর্ষ কিভাবে প্রমাণ করবে, কিভাবে উন্নতিশীল দেশগুলির উপর তার 
অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক প্রভাব সব্রির- 
ভাবে বিষ্তা্প করবে তার উপরও নিভ'র করবে । 

সামাজিক বিকাশের প্রগতিশীল চারন্রকে অথাৎ উচ্চতর গঠন কর্তৃক 
নিম্নতর গঠনের দ্থান দখলকে স্বীকার করলেও এঁতিহািক বন্তবাদ একে 
কোনও মতেই একটা পূর্ব-নিধাণরত প্রক্িয়া বলে মনে করে না। একথা 
আমরা উল্লেখ করছি যে নানাবিধ কারণের একটা গোটা সমণ্টি দ্বারা 
ইতিহাসের বৈচিত্র্য, 'বাভন্ন দেশ ও মহাদেশের বিকাশের নাঁদ্ট বৈশিষ্ট্য 
প্রভাবিত হয়। 

তবে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস বিভিন্ন রকম হলেও প্রত্যেকটি এঁতিহাসিক 
পষা“য়ে সামাজিক বিকাশের একটা করে প্রধান প্রবণতা আছে। এই প্রধান 
প্রবণতা অন_যায়ী বিশ্ব ইতিহাসের এক-একটা পষায়ের সংজ্ঞা নিধারণ করার 
জন্য আমরা এতহাঁসিক ষুগের ধারণাটি বাবার কার, ষেমন যে কালে 
বে গঠনটি প্রধান হয়ে উঠেছিল সেই অনযায়ী আমরা তাকে দাস সমাজের 
যুগ অথবা সামস্ততন্তের যুগ বলে থাঁক। আমাদের এখনকার কালে সামস্ত- 
তম্ব্ের অবশেষ এখনও অনেক দেশে দেখা যায়, কিন্তু তাই বলে বতমান 
কালকে “সামক্ততম্দ্রের বগ” বলা হাসাকর হবে। 

প্রধান গঠনের নাঁদন্ট গ্তরের সঙ্গেও বৃগের ধারনাটিকে সংঙ্গন্ট করা 
যায় । যেমন আমরা প্রাক-একচেটিয়া ধনতন্বের যুগ ও সাম্নাজ্যবাদের 
যুগের মধ্যে তফাত কাঁর। 

লোননের শিক্ষা অনুযায়শ একটা যুগের প্রধান প্রবণভা বাছতে হলে 
সেই যুগে কোন: শ্রেণী কেন্দ্রীয় ভূমিকা নেয় এবং সেই যুগের প্রধান আধেয়, 
বিকাশের প্রধান গতিমুখ ও প্রধান বৈশিষ্ট্যগৃলিকে বেছে বের করতে হবে। 

সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের ধারণা সমাজের বিকাশের একটা বিশেষ 
জ্ঞরের চাঁরত্র নিধার্রণ করে। বস্তু ঠীতহাপসিক যুগের ধারণা তা কয়েনা। 


'সামাজক-অর্থনৈতিক গঠন ১৬ 
এই ধারণা আরও সুনির্দিষ্ট, এ ইতিহাসের একটা নিদিষ্ট শ্তরের একটা 
নিট সময়ে প্রররিয়াগযালয় মধে! যে বৈচিপ্রা হয তাকে প্রতিফাঁলত' ঝরৈ । 
একই যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিষ রকম গঠন 'বিরীঞ্জ করে। যর্থা-_ 
গ্রীস ও রোষের জাতিগমাল দাস:মালিকানাধাঁন সমীজে বার করত, আবার 
তাদেরই পাশাপাশি এমন সব জাতি বাস করত যারা তখনও আঁদিম' কর্মিউন 
ব্যবস্থার ভ্ভরেই ছিল । ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ধনতন্ম প্রাতদ্ঠিত 
হল, আবার অন্য কিছ দেশে তখনও প্রাক-সামস্ততাম্ত্িক ও সামস্ততাস্ত্রিক 
সম্পক্ণ বজায় রইল । এীতহাসিক ষুগের ধারণার মধো ইতিহাসের কোনও 
ধনার্দন্ট পযা'য়ের প্রধানত চাল ধরন ও অন্য ধরন দুইয়েরই স্থান রয়েছে । 
লোনিন ব্যাখ্যা করোছলেন যে প্রত্যেক যুগে অগ্রগামণ ও পণ্চাদগামণী পৃথক, 
আংশিক নড়াচড়া হতে পারে ও হয়, নড়াচড়ার গড় ধরন ও হার থেকে নানাবিধ 
পকম-ফেরও হতে পারে । 

শেষত, মানবজাতি যখন উত্তরণশখল পবায়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তার 
জীবনে বখন বিপুল পরিবর্তন ঘটছে তখন ধুগের ধারণা এক সামাজিক- 
রাজনোতক গঠন থেকে আর একটায় উত্তরণের সঙ্গো সংগ্লিষ্ট হতে পায়ে। 
যেমন সমাজতগ্ থেকে ধনতন্ব্ে উত্তরণের বাভিল্ন পধায়িকে রেনেসাঁর নেধজন্ম) 
যুগ অথবা বঃজো য়া বিপ্লবের যুগ বলে আখ্যাত করা হয় । 

বি*বইতিহাসের দাপ্টকোণ থেকে দেখলে আমাদের কালও একটা 
উত্ত্ণশশীল ধুগ--ধনতবন্ত্র থেকে কমিউানজমে উত্তরণের যুগ । এই উত্তরণ 
সমসামায়ক সামাজিক বিকাশের প্রধান প্রবণতা, এর মধ্যে প্রাতিফলিত 
হচ্ছে ধনতন্বের গোটা ব্যবস্থার সুগভীর সংকট এবং নতুন কাঁমিউীনস্ট সমাজের 
গঠন ও বিকাশ! আবার সেই সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে বর্তমানে 
অনেক জাতি রয়েছে যারা সামাঁজক 'বকাশের বিভিন্ন ও অন্য ভুরে রয়েছে। 
তার ফলে সামাঁজক সমস্যাগুলির মধ্যে বিপুল বৈচিন্ত্য দেখা যায়। সেম্্যালর 
মৌলিক সমাধান কেবল সমাজতন্ত্র ও কাঁমউনিজমের পথ ধরেই হতে পারে। 
সমাজতন্ত্র ও কমিউানজমই জাতিগৃলিকে সামাজক প্রগতির একটা উচ্চতর 
স্তরে নিয়ে যেতে পারে । “বতমান ভ্তরে যখন পাথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশে সমাজতন্ দৃঢ়ভাবে প্রাতাণ্ঠিত এবং সুশ্ছিত উন্নাতির পথে, বখন ধন- 
তান্তিক রাষ্ট্রগণলর মধ্যে সমাজের বিপ্লবী পুনার্নমাণে দট়েপ্রাভিজ্ঞ শল্তিসমহ 


৯৪৩ মাক্সবাদশ-লেনিনবাদশ দশণনের মলকথা 


রয়েছে, যখন বহ? দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম শোষণ ও নিপাঁড়নের গোটা 
ব্যব্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রামে পাক্িণত হচ্ছে, তখন একথা এমনকি . আয়ও স্পন্ট 
_হুযে উঠছে যে সাম্রাজ্যবাদের কোনও এরীতহাসিক ভবিষ্যৎ নেই ।”(১) বিম্ব- 
পরিসরে সমাজতশ্তে উত্তরণ একটি এঁতিহািক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে পরিণত 
হয়ে উঠেছে এবং তাইস্ই এই ধগের মূল আধেয় । 


চতুর্থ পারিচ্ছেদ 
তোেখীন্ি ও হোণীসস 8 


সমস্ত সামাজক-অর্থনোতিক গঠনগুলি সম্বন্ধে গ্রযোজা বিকাশের যে লব 
সাধারণ বিধান তাদের মত না হয়ে শ্রেণীসংগ্রামের বিধান হল কেবল কয়েকটি 
মান্ত্ গঠনের বিকাশের 'বধান। শ্রেণীবভাগহণন আদিম কাঁমউন ব্যবস্থা থেকে 
এগিয়ে মানবজাতি বাভন্ন শ্রেণী-বিভন্ত গঠনের ভিতর 'দিয়ে কামিীনষ্ট 
ব্যবস্থায় পেশছায় । এই ব্যবস্থায় শ্রেণীঁপার্থকা চিরকালের জন্য 'বিলুগচ 
হবে। সমাজের বিকাশের কতকগযাল শ্য়ে শ্রেণীর আ্চিত্ব থাকে কেন 2 শ্রেপ 
ক ? সামাজিক জীবনে শ্রেণী সম্পকের চ্ছান কি £ 

এই প্রশ্নগ্ালর যথাবথ উত্তর রাণ্ট্রঃ রাজনৈতিক সম্পক* ও মতাদর্শগত 
জশবনের মত আধৃনিক পৃথিবীর গুরুত্বপুর্ণ সামাজিক ব্যাপারগহাজর সারমর্ম 
সম্পকে" আমাদের উপলম্ধিয় চাবিকাঠি যোগায় । শ্রেণণীশবভন্ত যে কোনও 
সমাজ-জখবনের বিশ্লেষণে শ্রেণ দৃষ্টিভাঙ্গ হল মাকসবাদের মৌলিক পদ্ধাতিগত 
নণতিগ্ীলর অন্যতম । এই নাতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কয়ে লোনিন লিখেছিলেন £ 
“রাজনশীততে জনগ্গণ সবর্দাই প্রবণ্চনা ও আত্ম-প্রবণণনার নিবোধ শিকার 
হয়েছে এবং যতক্ষণ না তারা সমস্ত নোতিক, ধমীয়, রাজনগীতগত ও সামাজিক 
বাল, ঘোষণা ও প্রাতশ্রীতর [িপছনকার কোনও না কোনও প্রেণার স্থার্থ খখজে 
বের করতে শিখবে ততক্ষণ সর্বদাই তারা তা হতে থাকবে ।*(১) 


১ আণীগুজির উত্পতি ও সারমম 


প্রেণীগলি হল সমাজ যাতে বিভন্ত এমন বড় বড় জনগোষ্ঠী । কিন্তু 
শ্রেণি যে সব নাঁতর ভিত্তিতে বিভন্ত তা ছাড়াও আরও অপরাপর, নশীতি 
আছে যার 'ভত্তিতে সমাজের আরও অনেক বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিভন্ত হয় ॥ 
বথা-_বাভন্ন বয়সের 'বাভল্ব গোষ্ঠী ( তয্ুণ ও প্রবীণ প্রজন্ম ১ লি বর্ণ? 
জাতি, বাতি ইত্যাদর় ভিতিতে গঠিত 'বাভল্ন গোষ্ঠী । এর কতকগুজি 
৯1 ভি. আই. লোঁনন, কালেকটেড ওয়াকস, ভলহাম ১৯, প্ঠো হ৬। 


১০২ মাকসবাদণ-লেনিনবাদী দশ“নের মলকথা 


বিভাগের স্বাভাঁবক কারণ আছে (যথা--বয়স ও লিঙ্গ ), আবার অন্য কতক- 
গলির উৎস সামাজিক । জনগণের মধ্যে স্বাভাবক পার্থক্য আপনা থেকেই 
সামাজিক পার্থক্য ঘটায় না, কতকগ:লি বিশেষ সামাজিক পারিস্থিতিতেই 
কেবল এগুলি সামাজিক অসাম্যের 'সঞ্চে সংশ্লিষ্ট হতে পারে । কাজেই বর্ণগত 
অসাম্য এরীতহাদিক ব্যাপার, তার উৎস প্রাকীতিক নয়, এ্রীতহাসিক। বিাভন্ন 
বণের অন্তভুষ্ঠি জনগণের সামাজক, অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের 
ব'ভত্ন ষ্ভর তাদের চামড়ার রং বা চুলের ধরন থেকে উদ্ভুত নয়। অনরূপ- 
ভাবেই স্পী-পুরুষের সামাজিক অসাম্যের কারণ প্রাকীতিক নয়, এ্রীতহাসিক। 
ইতিহাসের প্রথম দিককার পযা'য়গূলিতে মাতৃতদ্ত্রের সময়ে নারীরা সমাজে 
সম্মানের আসনে আধম্ঠিত 'ছল, উৎপাদনের পারিবতি“ত ভূমিকার দরুন 
পরবতকালে তা তারা হারিয়ে ফেলে। 

সাধারণভাবে গ্রেণীবিভাগের সঙ্গে স্বাভাবক পাথক্যের কোনও সম্বল্ধ 
নেই, এ বিভাগ একই বর্ণের মধ্যে, একই নরগোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্যেও বিরাজ 
করে। 

কিছু বুজোণ়া সমাজতত্ঞাঁধদ সমাজের শ্রেণশ-বিভাগের কারণগ.লিকে 
খোঁজে রাজনৈতিক উপাদান, ধথা-_বলপ্রয়োগের মধ্যে, কিছ? জাতি কর্তৃক 
অপর জাতি বা জাতগুলিকে পদানত করার মধ্যে । অবশ্য শ্রেণীহীন সমাজ 
থেকে শ্রেণী-বিভন্ত সমাজে উত্তরণ বলপ্রয়োগ ছাড়া হয়ান। 'কন্তু বলপ্রয়োগ 
কেবল সামাজিক অসাম্যকে ত্বরান্বিত ও গ্রভীরতর করেছে, সে আপনা থেকে 
কোনও কারণ নয়। ডাকাত 'দয়ে যেমন উৎপাদনের উপকরণের ব্যন্তগত 
মাঁলকানার উৎসের ব্যাখ্যা হয় না, হংসা দিয়েও তেমানি শ্রেণশগএালর উৎসের 
ব্যাখ্যা হয় না। ডাকাতির ফলে কিছু সম্পাত্ত এক মালকের হাত থেকে 
আর মালিকেক় হাতে যেতে পারে, কিন্তু তা নিজে থেকে ব্যন্তিগত সম্পাত্ত 
সৃষ্ট করতে পারে না। সমাজ শ্রেণী-বিভস্ত হয় অর্থনোতক কারণের দরুন, 
যেন প্রাচীন এথেন্সের মত জায়গা, ধা কখনও বিজিত হয়নি' মেখানেও এর 
আঙ্তত্ব [ছিল। 

এর উৎস হল সমাজের মধ্যে শ্রম-বিভাগ, এই শ্রম-বিভাগ তখনই হয় 
যখন উৎপাদনের বািভন্ন বিভাগ্গে যে সব উৎপাদকেরা নিষুস্ত আছে তারা 
আলাদা আলাদা হয়ে যায় এবং তাদের শ্রমের ফলগনৃলি পরস্পরের সঙ্গে 
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বিনিময় করে। প্রথম পশুপালন ও কৃষিকার্য শ্রমের বিশেষ বিভাগ হয়ে 
ওঠে, তারপর হন্তাশস্পগৃলি কৃষ থেকে তফাত হয়ে যায় এবং শেষ পর্ন 
মানসিক শ্রম কারিক শ্রম থেকে পৃথক হরে যায়। সামাজিক শ্রম বিভাগ ও 
'বাঁনময় আবার উৎপাদনের উপকরণের ব্যান্তগত মালিকানা আনে । এই 
ব্যন্তগত মালিকানা সম্পাত্তর পূর্বতন গোম্ঠীগত রূপকে হটিয়ে দিয়ে তার 
জায়গা দখল করে এবং এমন সব সামাজিক গোষ্ঠণর জন্ম দেয় সামাজিক 
উৎপাদনে যাদের অসম দ্থান হয়, অথাৎ শ্রেণীগীলর জন্ম দেয় । সমাজ ধনী 
ও দাঁরদ্রে শোষক ও শোষতে বিভভ্ত হয় এবং একটা অসামোর অবন্থা 
কায়েম হয় । 

শ্রেণী-বিভাগের সব্প্রথম ও সবচেয়ে গ্ছুল রুপ ছিল দাপত্ব। দাসত্ব 
যেহেতু নগ্ন শারশীরক বলপ্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) একথা মনে হতে 
পারে যে তা বলপ্রয়োগের দ্বারাই স্ট । কিন্তু এ ধায়ণ ভুল । ট্রাইবগহালর 
মধ্যে সশস্ত্র সঙ্ঘর্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্র নিয়ে লড়াই ইত্যাদি শ্রেণীগৃলির 
আবভাঁবের ঢের আগেই হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ সামাজিক শ্রমের উৎপাদন 
ক্ষমতা উহ্ন-ত্ত উৎপনের নিয়ামত উৎপাদন সম্ভবপর না করেছিল ততক্ষণ এসব 
দাসত্বের উদ্ভবে নিয়ে যায়াঁন । 

শ্রেণগৃঁলি দুভাবে গঠিত হয়েছিল £ প্রথমত, কমিউনের দ্রাইবাল 
অভিজাতদের নিয়ে গঠিত একাঁট ছোট গোম্ঠীর আবিভা্ব এবং পরে একটা 
ব্যাপকতর় অংশের ধনী ব্যন্তিদের আবিভা্ব ; আর 'ছিতীয়ত, যুদ্ধে বন্দী 
হওয়া অপরাপর ট্রাইবের লোকেদের এবং পরবতর্দকালে নিজের টাইবের যে 
সব লোকেরা দারিদ্রের দর্‌ন খণগগ্রন্ভ হয়েছে তাদের দাসত্ব ব্ধনে আবদ্ধ 
করা । 

এঞ্গেলস-এর কথা অন_যায়শ “..-সমাজের এই যা্ধমান শ্রেণগুলি সর্বদাই 
উৎপাদন ও বিনিময়ের পম্ধাতির-এক কথায় তাদের সময়কার ১০ 
পাঁরস্থিতর ফল (9০0০0 1”(১) 

শ্রেণীগৃঁিন হল সেই সব জনগোষ্ঠী যেগুলি মূলত চিচ্ছিত হয় এীতহাসিক- 
ভাবে নিধাারত উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের স্থান দিয়ে। তার মানে 
প্রত্যেক শ্রেণণকে বুঝতে হবে, ষে উৎপাদন পদ্ধাঁতি তাল জন্ম দেয় সেই পদ্ধাতর 


৯1 প্রফ, এঙ্গেলস, অনান্ট-ডনৌরং পুচ ৩৭ । 


১৪৪ মাকসবাদশ-লোননবাদণী দর্শনের মলকথা 


সঙ্গে সংশ্লিন্টভাবে। এবং প্রত্যেক বিরোধসংকুল উৎপাদন পক্ধাত সমাজে তার 
নজন্য বিশিষ্ট শ্রেণীবিভাগ সৃন্টি করে (দাস মালিক ও দাস, সামস্তভাপ্মিক 
ভুূত্বাণী ও ভুমিদাস, পথজপাঁত ও সর্বহারা )। 

প্রত্যেক উৎপাদন ব্যবচ্ছার মধ্যে শ্রেণীগযীল পৃথক অথবা এমান সম্পূর্ণ 
উল্টো স্থান অধিকার করে, সেই দ্ছান 'িধাশরত হয় উৎপাদনের উপকরণের 
সঙ্গে তাদের সম্পকেরে ত্বারা। আমরা জানি, শ্রেণীশৃবভন্ত সমাজে 
উৎপাদন সম্পর্ক হল শোষণের সম্পক", আধপত্য করা ও পদানত থাকার 
সম্পর্ক। এর কারণ হল শাসক শ্রেণীগুলি উৎপাদনের উপকরণের 
একচেটিয়া মালিক, অর্থাৎ তারা হয় সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ বা অন্তত 
সবচেয়ে গুরহত্বপূর্ণ উপকরণগুলির মালিক, অথচ িপতীড়িত শ্রেণী কোমওটারই 
মালিক নয় । যেখানেই উৎপাদনের উপকরণগালর মালিকানা সমাজের একটি 
অংশ কুক্ষিগত করে সেখানেই শ্রামককে তার নিজের প্রয্লোজনের জন্য ব্যায়ত 
শ্রম-সময়ের উপর উৎপাদনের উপকরণের মালিকের প্রয়োজন মেটাবার জন্য 
অতিরিস্ত শ্রম-সময় ব্যয় করতে হয়। 

উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে শ্রেণীগুলির সম্পক" শ্রমের সামাজিক 
সংগঠনে তার্দের ভূমিকার উপরও নিভ'র করে। সামাজিক ৬ংপাদনে 
শ্রেণীগৃলি বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা নেয় । শ্রেণীশীবভন্ত সমাজে তাদের 'িছ: 
উৎপাদনের ব্যবন্থাপনা করে, অর্থনীতি ও সমস্ত সামাজিক ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ 
করে এবং মূলত মানসিক শ্রমে নিষ্স্ত থাকে, অন্যরা বাধ্যতামূলক কঠোর 
শারীরিক শ্রমের বোঝা বহন করে। 

সামাজিক উৎপাদন এবং সমাজের সমগ্র জীবন যত জটিলতর হয় 
নিয়দ্ধণের বাভন্ন কাজ তত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে । উদাহরণ স্বরূপ স্প্রাীন 
প্রাচ্যের দেশগঃলিতে বৃহদাকার সেচপ্রকপ্পগূলির জন্য এমন এক ধরনের 
কেন্দ্রীভূত নিয়ম্ণ দরকার হল আলাদা আলাদা ছোট ব্যান্তগত চাষে বার 
দরকার হত না। উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে সাংগঠনিক কাষকলাপ ও 
ব্যবস্থাপনা ছাড়া যন্ত্র সাহায্যে বত'মানের় বৃহদাকার উৎপাদন কল্পনাই 
করা যেত না। শ্রেণীবভন্ত সমাজে সামাজক উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ সাধারণত 
সেই সেই শ্রেণীর হাতে থাকে যারা উৎপাদনের উপকরণের মালিক । মাকস 
মন্তব্য করেছিলেন £ “একজন লোক শিস্পের নেতা বলেই সে পশজপাতি 


প্রেশশগাাল ও শ্রেণসংগ্রাম ও ১৪৫ 


নয়, বরণ পখজপাঁতি বলেই সে শিস্পের নেতা । ঠিক যেমন সামস্ততাদ্দিক 
যুগে সমরনায়ক ও বিচারকদের কাজটা ছিল ভুসম্পাত্তর গুণ” শিম্পে নেতৃত্বও 
তেমনি পশজর গুণ ।”(১) 

যখন কোনও উৎপাদন সম্পক উৎপাঁ্কা শাস্তগীলর বিকাশকে ব্যাহত 
করতে শর: করে শ্রমের সামাঁজক সংগঠনে শাসক শ্রেণীর ভূমিকাও তখন 
পরিবাতত হয় ; তা তখন উৎপাদনে সংগঠনের ভূমিকা হাঁরয়ে ফেলে. এবং 
সমাজদেহের উপর একটা পরগাছায় পাঁরণত হয়। ভসম্পাত্তবান আভজাত- 
দের আমলে তাদের এই অবস্থাই হয়েছিল, আর এখন বৃজোয়াদের ক্ষেত্রেও 
তাই-ই ঘটছে (বৃজোোয়ারা তাদের সংগঠকের ভূমিকা ব্যবস্থাপকদের হাতে, 
কৃৎকুশলশ বাদ্ধজশবীদের উপরের স্তরের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে )। 

শ্রেণীগ্লি তাদের সামাজিক আয়ের পরিমাণ ও উৎস অনযায়ও পরস্পর 
থেকে তফাত হয় । 

শ্রেণীগুদর মধ্যে এই পার্থক্য নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপ:ণ? কিন্তু তবুও 
সেটা নিধারক উপাদান নয় । আমরা যাঁদ নিজেদের একটা প্রশ্ন করি তা 
হলে সহজেই ব্যাপারটা দেখতে পাব, প্রশ্নটা হলঃ আয়ের নানাবিধ উৎস 
থাকে কেন এবং ফলত শ্রেণীগহীলর আ্ঞিত্বের পক্ষে বাভন্ন পাঁরচ্ছিত থাকে 
কেন? প্রধান কারণ 'নাহত থাকে সামাজিক উৎপাদন ব্যবন্থায় তাদের 
অবস্থানের মধ্যে । মাকস-এর কথামত প্রথম দৃষ্টিতে একথা মনে হতে 
পায়ে ষে কোনও একটা শ্রেণী গঠিত হয় আয়ের অভিন্ন উৎসওয়ালা 
লোকেদের ছারা । কিন্তু এই ধারণা শ্রেণ-সম্পকের গভগরে প্রবেশ করে না। 
এ যাকে প্রধান ও ধারক সম্পর্ক বলে ধরে নেয় তা আসলে বশ্টনের একটা 
রূপ যা উৎপাদন সম্পকের উপর নিভরশশীদ । আমরা যদ কেবল আয়ের 
পাঁরমাণ ও উৎস বিবেচনা কারি তাহলে আমরা শ্রেণীগুলির যথাযথ সংজ্ঞা 
[নধারণ করতে পাঁরনে এবং নানাবিধ সামাজিক জ্ঞর ও গোম্ঠশ যারা 
নানাবিধ উৎস থেকে তাদের আয় করতে পারে সেগ্ীলকে শ্রেণগাল থেকে 
তফাত করতে পাঁরনে । উদাহরণ স্বরূপ ধনতন্ের আমলে সরকারি ' কর্ম- 
চারীরা রাষ্ট্র থেকে বেতন পায় আর অনেক ভান্তায়ের প্রাপা ব্যন্তিগত 


১৬৬ মাকসবাদী-লেনিনবাদ? দশনের মহসকথা 


রোগবদেয় কাছ থেকে আসে । তাদের আয্লের উৎস ভিন্ন ভিন্ন। তাতে কি 
তাঙ্গেযস বিশেষ শ্রেণী হিসাবে গণ্য করার যুক্তিযস্ততা হয় 

শ্রেণীর কোনও একটা বৈশিল্টোর উপর যাঁদ আমরা কৃত্রিম জোর দিই তাহলে 
এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার পেশছাতে পারিনে। সব কটা বোশম্টাকে 
আমাদের একত্র করে অঙ্গাঙ্গী এঁকে বিচার করতে হবে। লেনিনই আমাদের 
শ্রেণীগ.লির একটা পার্ণ, সমন্বিত ও জ্ুসঙ্গত বৈজ্ঞানক সংজ্ঞা দিয়েছেন £ 
“শ্রেণীগাল হল বড় বড় জনগোষ্ঠী যারা &ীতিহাসিকভাবে নিধাারত সামাজিক 
উৎপাদন ব্যবচ্ছায় তাদের অবস্থান, উৎপাদনের উপক রণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে 
(অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা স্িরীকৃত ও ব্যাখাত ), শ্রমের সামাজিক 
সংগঠনে তাদের ভূমিকায় এবং ফলত সামাজিক সম্পদের যে অংশ তারা ব্যবহার 
করে তার পাঁয়মাণে এবং তা অজন করার পদ্ধাততে পরস্পর থেকে 
পৃথক | শ্রেণীগ্ীল হল এমন সব জনগোষ্ঠী লামাজক অথ-নাীতির একটা 
নাদন্ট বাবন্থায় পৃথক পৃথক স্থানের দরুন যার একটা অপরটার শ্রম আত্মসাং 
করতে পারে ।” (৯) 

সমাজের অর্থনোতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী-বিভাগ সমাজের 
রাজনোতিক ব্যবস্থা ও আআ্ক জীবনেও প্রাতফাঁলিত হয় । 

শ্রেণীশবভাগ সমাজ-জীবনের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ব্যাঞ্চি, সামাজিক 
সম্পকের সমন্ত বাবদ্থাটিকে তা প্রভাঁবত করে। আমরা দেখেছি যে এই 
সব সম্পক" বৈষায়ক ও মতার্র্শগত দুইভাগে বিভন্ত। কিন্তু শ্রেণ?গুলির 
মধো ক ধরনের সম্পক" প্রতিগ্ঠিত হয়--বৈষয়িক না মতাদশ“গত £ উত্তর হল 
দুই-ই | শ্রেণীগুলি এমন কতকগুলি অর্থনোতক সম্পকে সম্পাঁকতি যেগ্যীল 
শোষকশ্রেণীগুলিকে শোধিতদের শ্রম আত্মসাৎ করতে সক্ষম করে। 'এই 
সমন্ঞ সম্পকের মোট যোগফল সমাজের শ্রেণী-কাঠামো গঠন করে এবং 
শ্রেণীসংগ্রামের বৈষাঁয়ক ও অনৈতিক [ভাত্ত যোগায় । শ্রেণীগৃলির মধ্যে- 
কার সম্পর্ক অবশ্য অর্থনোতিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় , রাজনৈতিক 
জাঁবনেই সেগুলি সবচেয়ে বোশ করে প্রাতিফালিত । শেষত, শ্রেণীগুলির 
মধ্যে লম্পর্ক শ্রেণীসংগ্রাম মতাদর্শ এবং সমাজের আত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও 
প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদের প্রাতষ্ঠাতারা একথা উল্লেখ করেছিলেন যে 


১1 ভি. আই. লোনিন, কালেকটেড ওয়াক, ভলমাম ২৯, পঙ্ঠা ৪২১। 


শ্রেণগৃলি ও প্রেশধসংগ্রাম [৯৪ 


ধনতদ্ধের উৎপাদন সম্পকেরি মধো নিহিত সর্বহারা ও ধৃজোয়াদের মধ্যেকার 
বিরোধ সপ্গ্র সমাজ-জাীবনকে, এই সমস্ত শ্রেণীর জাশবনযাল্লার পরিশ্থিতিকে 
ও তাঁদের গাহপ্ছ্য সম্পকে প্রভাষিত করে । আর শ্রমিকদের যে বুজোয়া- 
দের থেকে পৃথক ভাবধারা ও ধারণা আছে, নীতিবোধ ও নৈতিক নগীত আছে 
এবং তারা যে পৃথক কর্মনগাঁত অনুপধনণ কয়ে তাকেও উন্ত বিরোধ প্রভাবিত 
করে। প্রাত্যাহক জীবনে, শিক্ষা ও সংগ্কীততে, ভাবধারা ও বিশ্বাসে এবং' 
সামাজিক মনন্তত্ববতে এই বিভিন্ন শ্রেণণর সদস্যদের ষে পার্থক্য থাকে সেগুলি 
অর্থনৌতিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত । 

সমাজে শ্রেণী-পার্থক্য ছাড়াও অপরাপর সামাজক পার্থক্য আছে। 
সেগুলির মধ্যে পড়ে উৎপাদনে, সামাজিক শ্রমে অসম স্থানের অধিকারণী 
লোকেদের মধ্যে এবং বিভিন্ন সম্পাস্তগত মধাদা, জণবনযান্া, সংস্কৃতি ইত্যাদর 
আঁধকারশ লোকেদের মধ্যে অসামা । 

উদাহরণ স্বরূপ এর মধ্যে পড়ে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার তফাত, অথা 
চূড়ান্ত বিচারে শিপ্প ও কৃষিতে নিষুন্ত লোকেদের মধ্যে তফাত এবং শারশীরক 
ও মানাঁসিক শ্রমে নিষুস্ত লোকেদের মধ্যে 'তফাত। 

শহয় ও গ্রামের মধ্যেকার তফাত সমগ্র জনসংখ্যাকে দুইভাগে বিভন্ত করে, 
একভাগ শহুরে বাস করে, অপর ভাগ গ্রামে । প্রত্যেক শ্রেণীগঠনে এই বিভাগের 
অনন্য বৌশস্টয থাকে । উদাহরণ স্বরূপ সামন্ততাশ্লিক সমাজে কৃষক ও সামন্ত 
প্রভুরা প্রধানত গ্রামেই বাস করত, শহরগুজি তথন প্রধানত কারিগর, ব্যবসায়ণ ও 
উদীয়মান বুজোঁয়াদের কেন্দ্র ছিল। ধনতান্তিক সমাজে শহর ও গ্রাম দু 
জায়গাতেই সমন্ভ সামাজিক অংশগুলিরই প্রতিনাধস্ব থাকে, যাঁদও তার মাত্রা 
'বাঁভ রকমের হয় । সেই কারণেই বুজো্লা ও পোতিব,জো'য়ারা শহর ও 
গ্রামীণ দুইভাগে 'বিভন্ত হয়, আর শ্রমিক শ্রেণীও শহরে ও গ্রামীণ সধনহারা এই 
দুভাগে 'বিভন্ত হয় । 

শ্রেণগনঙ্গর মধ্যে ক্ষুদ্ুতর গোষ্ঠীর আশ্তত্বের প্রাতফলনের দরুণ গোষ্ঠগত 
পাথ-ক্যগৃিকেও লামাজিক পার্থকা বলে গণ্য করা হয়। উদাহরণ দ্বর্প, 
কতথানি উৎপাদনের উপকরণের মালিক তার উদ্ভব নিভ'র কয়ে বৃজোর়্ারা 
নিজেরাই ছোট, মাঝারি ও বড় পখাঁজপাঁতিতে বিভন্ত হয় । 

বুজোশ্রাদের একচেটিয়া ও অন-একচেটিয়ায় বিভাগের কথাও আমাদের: 


১০৮ মাকসবাদ-লেনিনবাদ' দর্শনের মূলকথা 


অবশ্যই খেয়াল রাখতে হযে, আর একচেটিয়া বৃজোরয়াদের মধ্যে কোন্‌ গোষ্ঠী- 
'গালি যুদ্ধশিপ্পের সঙ্গে, অর্থনীতির সামরিকণকরণের সশ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
সংযস্ত তাও খেয়াল রাখতে হবে । এরা হল বৃজোশ়াদের সবচেয়ে আগ্রাসী 
অংশ, সাণ্রাজ্যবাদী রাস্ট্রগ্লির করমনশীতর উপর এরা প্রায়ই নিয়ামক প্রভাব 
বিস্তার করে। 

সমাজে কিছু £কছ লোকের কমবেশি গুরত্বপূর্ণ ভ্তর থাকতে পারে যা 
কোনও "নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তভুস্তি নয়, তা ছাড়া থাকে শ্রেণচ্যত লোকজন, 
যারা নিজের শ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছে (যেমন--ধনতন্তের আমলে 
লুমপেন-প্রলেটা'িক্লেট বা ছন্নছাড়া সর্বহারা--এদের মধ্যে থাকে সেই সব 
লোক যাদের কোনও নির্ঘণ্ট বৃত্তি নেই এবং যারা সমাজের সবচেয়ে নীচের 
তলায় নেবে গিয়েছে অথাৎ ভিক্ষুক, বেশ্যা, চোর ইত্যাদতে পারণত 
হয়েছে )। 

নানারকম সামাঁজক পাথক্যের মধ্যে প্রধান ও নিয়ামক পার্থক্য হল 
শ্রেণী-পার্থক্য । প্রথমত এদের উদ্ভব হয় সমাজের গভীরতম 'ভীত্তিভামি 
থেকে, অথাৎ প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক 
থেকে, উৎপাদন সম্পকগ্গহিলর সারমর্ম থেকে, যা অপরাপর সমচ্ঞ সামাজিক 
সম্পর্ক নিধারণ করে। 'দ্বিতয়ত, শ্রেণীগুলি হল সবচেয়ে প্রবল এবং 
সাধারণত সবচেয়ে জনবহূল সামাঁজক গোম্ঠী, যেগুলির আস্তঃসম্পক ও সংগ্রাম 
সমাজেয় সমগ্র ইতিহাসের উপর, তার সমগ্র সামাজক, রাজনোতিক ও মতাদর্শ- 
গত জীবনের উপর নিয়ামক প্রভাব 'বিষ্তার করে । 

বুজোয়া সমাজতত্তাবদেরা প্রায়ই “শ্রেণীর” ধারণাটিকে “সামাজিক 
গোগ্ঠখর” আরও পাধারণ ধারণার মধো মিশিয়ে দেবার ঠেপ্টা করে, ধন' 
তাদ্পিক সমাজ যে 'বাঁভন্ন শ্রেণীতে বিভন্ত এই ধারণার জায়গায় তারা 
বসাতে চায় এই সমাজ বিভিন্ন সামাজিক “চ্ভরে” বিভন্ত (তারা ভ্তর, ভ্ঞরে 
স্তরে বিন্যন্ত ইত্যাঁদ শব্দ ব্যবহার করে ), এই সব শদ্দ ভুতত্ত্র থেকে ধার 
নেওয়া, সমাজ যে 'বাভি্ন তরে বিভন্ত একথা বোঝানর জনা ব্যবহৃত। 
সাধারণত এর মধ্যে এক ধরনের উ*চু থেকে নধচে 'বাভন্ন ভ্ভর বিন্যাস নিহিত 
'থাকে। 'বাভম্ন গ্তরের গঠন 'নিধারণ করার জন্য নানারকমের মানদস্ড 
ব্যক্ত হয়ঃ বথা-বৃত্তি, সম্পদ, শিক্ষা, বাসম্থান ইত্যাদ, কিন্তু প্রধান ও 


প্রেণগুলি ও শ্রেণীসংগ্রাম ১০৯ 


1নয়ামক উৎপাদনাটর উপর কোনও জোর দেওয়া হয় নাঃ এই উপাদান 
হল উৎপাদনের উপকরণের সঙ্গে সম্পক শেষ পর্যস্ত যার দ্বারাই লোকের 
সামাজিক মর্যাদা নিধাারত হয়। উদাহয়ণ স্বরপ আমেরিকান সমাজতত্দাবদ 
এফ. ৎসমানেতস্ক তাঁর মাকি'ন যস্তরাষ্ট্রেরে জনসংখ্যার সামাজিক গঠনের 
[বগ্লেষণে শ্রেণীসমূহের আন্তত্বকে এাঁড়য়ে গিয়েছেন, কিন্তু কয়েক ডজন 
আলাদা আলাদা ধমাঁয় গোষ্ঠী, স্থায়ভাবে আমোরকায় আগত নরগোম্ঠীগত 
সংখ্যালঘ:রা ও তাদের বংশধর, নানা রকম সংস্কীতঃ বহু ক্লাব এবং ব্ান্তিগত 
ও ব্যবসায়িক গোম্ঠ, কতকগুলি সরকার গোম্ঠী, এবং বৈজ্ঞাঁনক সাহাত্যক 
ও শিপ্পী সংচ্থা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। গোম্ঠীগ্লির এই ধরনের 
বিন্যাসের পিছনকার লুকোন উদ্দেশ্য হল সমাজে শ্রেণীবরোধের আগ্ভিত্ের 
যে মৌলিক ঘটনা আছে তাকে ঢেকে দেওয়া । আয়, বৃক্তি সাংস্কৃতিক ভ্ঞর,, 
মনভ্ঞত্ৰ ইত্যাদি অন:যায়" 'বিন্যন্ত গোষ্ঠণগহলিকে ধরা এবং শ্রেণীগুলির জায়গায় 
সেগুলিকে বসানর মাধামে বুজোয়া সমাজতত্্াঁবদঘ্ধা দাবি করে ষে ধনতা্্রিক 
দেশগূলিতে শ্রেণগুলি “অস্তহিতত” হয়েছে, অথবা এক ধরনের “মধ্াশ্রেণী”র, 
মধ্যে সেগযাল 'মিশে গিয়েছে । 

সমসাময়িক সমাজে নানাবিধ সামাঁজক ষ্ভর ও গোম্ঠণ এবং 'বাভন্ন, 
রকমের বলাজনোতিক, অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার আশ্তত্ব মাকসবাদণরা 
অস্পীকার করে না । কিন্তু বন্তুনষ্ঠভাবে গঠিত হয়েছে যে সব জনগোন্ঠণ, যথা 
শ্রেণী, জাতি, ইত্যাদি সেগৃলির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে (রাজনোতিক, 
সাংস্কৃতিক, ইত্যাদ ) গঠিত সংগঠনগরলিকে মিশিয়ে ফেলা ভুল। আর 
দ্বিতীয়ত, যে কোনও গোষ্ঠীর প্রকৃত সামাজিক তাৎপব“ উদ-ঘাটিত হতে পারে 
একমান্র তখনই যখন আমরা সমাজের শ্রেপ-কাঠামোর মধ্যে তার স্থান ও, 
প্রেণীসংগ্রামে তার ভুমিকা নিধা'রণ করতে পারি । 


২. সামাজিক কারামা ও তার পরিবতর্ন 
কিভা?ব তয় 


সমচ্ভ শ্রেণী, সামাজিক শুর এবং গোষ্ঠীগুলি ও তাদের সম্পকের ব্যবস্থার 
মোট যোগফল সমাজের সামাজিক কাঠামো গঠন করে । 
যখন একটা উৎপাদন পদ্ধাতির বদলে আর একটা উৎপাদন পদ্ধাতি বসে 


১১৪ মার্কসবাদ-লোনিনবাদণ দর্শনের মূলকথা 


তখন শ্রেপীগ্যালর মধ উৎপাদনের উপকরণের বন্টন পরিবার্তত হয়,ঃফল হয় 
কতকগুলি শ্রেণীর জায়গাল্ল আর কতকগুলি শ্রেণী আসে । 
উউনজালরঠনিভারাজেন কজন নি 

সেগাল হল, £ দাসন্ব, ভূমিদাসত্ব এবং ভাড়াথাটা শ্রম । শোষণের এই পদ্ধাত- 
গুীলর পর পর একটি অন্যাটর জায়গা দখলের মানে হল শ্রমজ্'্বীর ব্যাস্তগত 
পরাধীনতার জায়গায় ক্রমে ক্রমে অর্থনৈতিক পরাধাীনতা কায়েম হয়েছে। 

যে বৃগে দাস-মালিকানান্প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি চালু 'ছিল তখন দাস- 
"মালিক কেবল উৎপাদনের উপকরণের মালিক ছিল না, উৎপাদনরত 
গ্রীমকেরও মালিক ছিল ॥ শ্রমিককে তখন উৎপাদনের সরঞ্জাম হিসাবেই 
“কেবল দেখা হত । রোমান লেখক মারকুস তেরেনাঁতিউস ভারো তাঁর কীব- 
সংক্রান্ত রচনাতে ক্ষেতে চাষ করার সাজ-সরঞ্জামকে তিনটি কোটাতে ভাগ 
করোছিলেন £ “কথাবলার ক্ষমতাওয়ালা সরঞ্জাম, অস্ফুট শব্দ উচ্চারক সরঞ্জাম 
এবং বোবা সরঞ্জাম ; কথা বোলনেওয়ালা সরঞ্জাম হল দাসেরা, অস্ফুট শষ্দ 
'উচ্চারক সরঞ্জাম হল বলদ, বোবা সরঞ্জাম হল মালটানা গাল্ডি 1৮0১) 

সামস্ততাচ্তিক উৎপাদন পদ্ধাতির আমলে কৃষকের একটা ছোট খামার ও 
কছু উৎপাদনের সরঞ্জাম থাকত। কিন্তু সামন্ততাশ্নিক ভূত্বামী উৎপাদনের 
প্রধান উপকরণ, অর্থাৎ জমির মাঁলক হত, আর এই মালিকানাই তাকে 
কৃষকের বাড়াঁত শ্রম আত্মসাৎ করতে সুযোগ দিত। ভূমিদাসকে তার সাসস্ত 
ভূস্বামীর সম্পাত্তি হিসাবে সম্পর্ণ গণ্য করা হত না, ভুগ্বামী তাকে কিনতে ও 
বাক্ত করতে পারত, কন্তু ( আইনসঞ্গতভাবে ) হত্যা করতে পারত না। 
সামন্ত প্রভু কৃষকের বাড়তি উৎপন্ন আত্মসাৎ করত হয় বেগারের (কাজ 'দিয়ে 
শোধ ) মারফত, নয় ছাড়ের খাজনার (উৎপন্ন দিয়ে শোধ) মারফত, 
অথবা মদ্্রায় খাজনার মারফত (বখন কৃষক জমির মালিককে একটা 'নাঁদর্ট 
পরিমান অর্থ দিত )। সামস্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির 'বকাশের বিভিন্ন 
্ঞরে আত্মসাৎ করার এই সব রূপ ক্রমাগত বলে যেত । 

দাস-মালিকানার সমাজে এবং সামস্ততাম্ত্রিক সমাজেও সামাজিক 
কাঠামো অনন্য রূপ নেয় । অনেকগুলি প্রাচ্য দেশে সমাজ বিভিল্ন জাতে 


_.৯। এন াসিয়েন্ট মোডস অব প্রোডাকশন গীরাজনাল সোসেজ, লেনিনগ্রাদ, ১১৩৩ 
“পনত্ঠা ২০ (রশভাধার ) ভেকে উদ্ধূত। 


প্রেণীগালি ও শ্রেশসংগ্রা ১১১ 


বিভন্ত হত, জাতগৃলো হত বংশগত বৃত্তির একে সংবদ্ধ লোকেদের পক 
পৃথক গোম্ঠী। ****ভাম্লতীয় ও সিশরীয়দের মধ্যে শ্রম বিভাগ যে চ্ছল রূপে 
প্রকাশিত হত তাতে তাদের রাষ্ট্র ও ধর্মে জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন 
হত ।”(১) 

প্রাচশন ভারতে স্বাধীন জনসমণ্টি চারটি জাতে বিভষ্ক ছিল £ ল্রাক্ষণ 
(আভজাত পুরোহিত পাঁরবার ), ক্ষ্নিয় ( সাারক অভিজাতগণ ), বৈশ্য 
( কামিউনের, অথাৎ গোম্ঠী সমাজের স্বাধধন সদস্াদের অধিকাংশ ) এবং শত 
( সমাজের সর্বনিম্ন অংশ; গোম্ঠী সমাজ থেকে বাঁহভূত, দ্রাইব থেকে 'বাচ্ছন্নঃ 
ইত্যাদি ) এদের সকলের নীচে ছিল দাসেরা। এশশয় ধরনের দাস রাষ্টের 
দ্বারা এই জাতিভেদ আরও শস্ত হয়েছিল এবং ধর্ম একে গাঁরমায় ভূষিত 
করেছিল ( ধর্মীব*বাস ছিল যে দেব ব্রক্ধা নিজের মুখ থেকে ব্রাঙ্ষণদের পুষ্টি 
করেছিলেন, ক্ষত্রিয়দের বাহু থেকে, বৈশ্যদের উর থেকে, আর শন্রদের পা 
থেকে )। ৰ 

দাস-মালিকানার সমাজে (যথা-- প্রাচীন গ্রীস, রোম প্রভীতিতে ) এবং 
সামস্ততাম্পিক সমাজেও রাষ্ট্রের সাহায্যে জনসংখ্যাকেও বিভিন্ন এস্টেটে অথা* 
সম্পাত্তর পাঁরমাণ, মধাণ্দা ইত্যা্দ অনুযায়ী কতকগহীল বিশেষ বিভাগে 
গিভন্ত করার ভিতর দিয়ে শ্রেণী-পার্থক্য দঢ়তর করা হত। আইন রাষ্ট্রের 
মধো প্রত্যেক এস্টেটের একটা বিশেষ স্থান নিধারণ করে দিত এবং বিশেষ 
অধিকার ও দায়-দায়িত্থ দিত । এস্টেগুলি শ্রেণপপবিভাগের ভিজতে 
প্রতিষ্ঠিত হত ; তবে সম্পূর্ণভাবে সেই অনুযায়ী হত না কারণ এগুলি আবার 
ক্ষমতার ও আইনগত সুযোগ-সুবিধার উশ্চু থেকে নীচু স্করবিভাগের একটা 
উপাদানের প্রবর্তন করত ।(২) | | 


, ৯। কার্ল মার্স ও এফ. এলেলস দা জামান ইডিওলজি পহ্্গী ৫২ 

২1 প্রাচীন যেমে জনসমন্টি গোচ্ঠীপাঁত (গ্যাটীশয়ান ) ও সাধারণ লোক (প্লাবগ্লান ) 
দুভাগে বিভক্ত ছিল। এগ্হাল আবার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্পাত্বর মালিকানা অন্যায় বিভিন্ন 
কলমে (গ্রেডে ) উপাবভক্ত থাকত । সামল্ততান্তিক ইউবোগে সবোচ্চি এস্টেটে 'ছিল গৃরোহিত 
ও আভিজাতবর্গ ; তৃতীয় অর্থাৎ সর্বনিম্ন এস্টেটে (বাঁনক কারিগর, কৃষক ইত্যাদি) ক্ষেত্র 
যাহত না উচ্চতর এস্টেটের ক্ষেত্রে তা হত, অধার্থ তারা কতকঞ্গাঁল বিশেষ সুবিধা ভোগ 
করত । কর দেওয়া থেকে তাদের রেহাই দেওয়া হত, শারপীরক শাফিও তাদের দেওয়া, যেত, লা 


১১২ মাকসবাদশ-লোনিনবাদ" দশ'নের মূলকথা 


ধনতাম্পিক উৎপাদন পদ্ধাতি সমাঞ্জের শ্রেণীবিভাগকে সরল করে 'দিল, 
আর যা হোক নগতিগতভাবে উচু থেকে নশচু গ্তরাবভাগগত সুযোগ-সুবিধার 
অবসান করল । ধনতদ্বরের আমলে প্রত্যক্ষ উৎপাদকরা অথাৎ শ্রা্মকেরা 
আইনগতভাবে স্বাধীন, কিন্তু উৎপাদনের উপকরণ থেকে তারা বণ্চিত এবং 
পজপাতদের উপর অর্থনোৌতকভাবে নিভরশগল । সেই কারণে মাস ও 
এঞ্গেলস শোষণের ধনতানদ্ত্রিক পদ্ধাতকে ভাড়াখাটা দাসত্বের ব্যবস্থা বলে 
আথ্যা 'দিয়োছলেন । 

কাজেই বিরোধসংকুল উৎপাদন পদ্ধাঙগলর চারন্র শোষণের 'বাভন্ন 
পদ্ধাতির জন্ম দেয় এবং মেই সঙ্গে সমাজকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী-াবভন্ত করে। 

[বরোধসংকুল শ্রেণী-বিভন্ত সমাজে মূল শ্রেণী হল সেইগুলি যেগুলি চাল? 
উৎপাদন পদ্ধাতর ছারা স্‌ন্ট হয় এবং যেগুলি ছাড়া এই পদ্ধাত অকল্পনশয় 
হয়। উদ্ত উৎপাদন পদ্ধাতর মূল বিরোধ এই সব শ্রেণীর মধ্যেকার 
পারস্পরিক সম্পক্ ও সংগ্রামের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। 

এই মূল শ্রেণীগলি ছাড়াও সামাজিক কাঠামো গঠিত হয় অ-মৌিক 
অথবা উত্তরণশল শ্রেণগসমূহ নিয়ে । এই সব শ্রেণী সংশিষ্ট থাকে পুববতশ 
উৎপাদন পদ্ধাতগ্রালর অংশাবশেষের অবশেষের সঙ্গে অথবা 'বশেষ অর্থ- 
নোতিক কাঠামোর রূপে নতুন উৎপাদন পদ্ধাতর রূপের সঙ্গে । ফলত এগাল 
হয় সামাজিক অথ-নীতির অচল অথবা নতুন উদীয়মান রূপের সঙ্গে জাঁড়ত 
পুরানো অথবা নৃতন শ্রেণণ ॥ উদাহরণ স্বরুপ দাস সমাজগুলিতে ছোট স্বাধীন 
কৃষক খামারী এবং কারিগরদেরও আন্তত্ব 'ছল। সামস্ততান্ত্িক সমাজে 
শহরগযীল গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গিল্ড ও কর্পোরেশনে সংগঠিত কারিগর, 
বাঁণক প্রভৃতিকে নিয়ে গঠিত নতুন সব সাম।িক স্তরের উদ্ভব হয়োছিল। মধ্য 
যুগের শেষের দিকে শহরের গিল্ডভুস্ত কারিগররা শোষক হয়ে উঠল এবং 
তাদের শিক্ষানবীসরা হল শোষিত শ্রমক সাধারণ ॥ কৃষকদের শোষণ করার 
জন্য ধনতান্ম্িক ও প্রাক-ধনতান্তিক উভয় রকম শোষণ পদ্ধাত ব্যবহারকারণ 
বড় বড় ভূস্বামীরা ধনতাম্ত্রিক সমাজে অনেক "দন টিকে থেকেছিল এবং ষে সব 


নিজেদের এস্টেটের বচারালয় ছাড়া তাদের বিচার হত না. এবং ভুমি ও সেই ভূমির সঙ্গে আবদ্ধ 
ভাামদাসদের তারা মালিক হতে পারত । প্রাক-বিশ্লধ রাশিয়াতে এস্টেট পাঁচাট ছি £ অভিজ্জাত- 
নগ*, পুরোহিতরা, বাঁণকেরা. মেশ্চানে ( পো ১-বুজোয়া ) ও কৃষকেরা । 
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দেশে সামস্ততন্ত্ের উল্লেখযোগ্য রেশ এখনও রয়েছে সেখানে এখনও অন্যতম 
অ-মোলিক শ্রেণী 'হিসাবে এরা রয়েছে। 

অধিকাংশ ধনতাম্নিক দেশে অ-মোলিক শ্রেণী 'হিসাবে রয়েছে পোতি- 
বৃজোগ্ারা। এদের মধ্যে পড়ে কৃষক, কারিগর, ছোট ব্যবসায়” ও ছোট 
সম্পান্তর মালিক । এরা সংখ্যার 'দক থেকে সমাজের একটা গুরুত্বপৃণ" অংশ 
এবং রাজনোতিক সংগ্রামে একটা উল্লেখযোগ্য ভুমিকা নেয় । অথনৈতিক দিক 
থেকে এরা বুজেোয়া ও সবহারাদের মধ্যবতা একটা অবচ্ছানে থাকে । তারা 
যে বান্তগত সম্পার্তর মালিক তার জন্য তারা বুজোয়াদের কাছাকাছ যায় 
( যাঁদও ব্যান্তগত পখাজপাঁতর সম্পার্তর মত তাদের সম্পার্ত অনাঁজতি নয় 
সাধারণত তা ব্যান্তগত শ্রমের ভ্তিতে অজিত সম্পত্ত ); কিন্তু নিজেরা 
শ্রমজীবী হওয়ার দরুন এবং পরজর নপাড়নের ?শকার হওয়ার দরুন তারা 
সর্বহারার সঙ্গেও সম্পকবস্ত | 

উৎপাদনের বিকাশ শ্রেণগুঠলর সংখ্যা ও মযাদা বদলে দেয়। উনবিংশ 
শতাব্দীর মধ)ভাগে বুজেয়াদের সংখ্যা বেশ বেশি ছিল, কারণ তখন শ্রমের 
যন্ত্রপাতি প্রধানত মাঝার ও ছোট পনশজপাতিদের মাঠলকানায় 1ছল। 
ইংল্যান্ডে মোট সক্ষম জনসংখ্যার ৮ শতাংশ এই শ্রেণির অন্ভুন্ত ছিল। 
অপরাপর দেশে এই অনপাত আরও বেশ 1ছল । এদকে ভাড়াটে শ্রামকের 
বা1হনীতে মোট ঈর্মম জনসংখ্যার অধেবের বেশি ছল না। বশ শতাদ্দীর 
মধ্যভাগ থেকে একচৈটয়া ধন্তন্ত্রের বিকাশ, রাণ্টের সঙ্গে একচেিয়াদের 
যোগাযোগ এবং বৈজ্ঞানক ও প্রযযান্তাব্দ্যাগত বিপ্লব ধনতা্িক উৎপাদন 
পদ্ধাতিতে উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন এনেছে । উৎপাদনের ঘনীভবন ও পখজর 
কেম্দ্রকরণ অভুতপূর্ভাবে বেড়েছে, বিশেষত বেড়েছে 'ছিতাঁয় বিশ্বয-দ্ধের 
সময় থেকে । যেমন মাকিন য্তরান্ট্রে শিপ্প কোম্পানিগ্াীলির সাধারণ সাক্রিয় 
পঠীঁজতে ২০০-টি বূহত্ম কোম্পানির অংশ ১৯৫০ সালে ৪৫ শতাংশ থেকে 
বেড়ে ১৯৪৫৫৭ সালে ৫৭ শতাংশ হয়েছে, তারা মোট নিট মুনাফার ৬৮ 
শতাংশ পকেটচ্ছ করেছে । এ সমশ্তর ফল হয়েছে পজপাতি শ্রেণীর মধ্যে 
একচেটিয়া বৃজোয়াদের একটা শান্তশালী ভ্ভর গঠন ॥ একচোটয়ারা ঝহ্‌ ছোট 
ও মাঝারি পণীজপাতিদের চূর্ণ করে ফেলার দযূন সমগ্ল জনসংখ্যার তুলনায় 
বুজো়াদের সংখ্যা কমেছে। অত্যন্ত উন্নত ধনতাম্প্রক দেশগলতে এরা 

৮ 


২১৪ মাকসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মলকথা 


এখন মোট সক্ষম জনসংখ্যার এক থেকে চার শতাংশ । লঞ্চে সঙ্গে আবার 
এ সব দেশে একচেটিয়া বূজোয়াদের ক্ষমতা ও সম্পদ বহুগ্‌ণে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 

পণজর ম:খোমুখ ভাড়াটে শ্রামকদের বাহিনী উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে । 
শহর ও গ্রামে ব্যবসায় থেকে অনেক লোক বিতাড়িত হওয়ার দরুন পোঁতি- 
বুজো'য়া শ্রেণী থেকে যারা খসে গেল তাদের আগমের মারফতই প্রধানত এই 
বাহিনীর সংখ্যা বেড়েছে । 

ধনতন্ যত বিকশিত হয় পোঁত-বুজোয়াদের মধ্যে তত ভাঙন 
আসে; এদের একটা সামান্য অংশ নিজেদের সম্পদ বাদ্ধ করে এবং 
প“জিপত্তিদের মধ্যে চলে যায়, আর বৃহত্তর অংশ দেউলিয়া হয়ে যায় এবং 
হয় অর্থনোতক দিক থেকে নিভ'রশীল সম্পাণ্তর মালিক, নয় সবহারা বা 
আধা-সর্বহারায় পরিণত হয়। ক্ষদ্রাকার উৎপাদনের চেয়ে বৃূহদাকার 
উৎপাদনের সুবিধার উপর এবং মার্কস কর্তৃক আবিদ্কৃত প*জর ঘনশীভবন ও 
কেন্দ্রীভবনের বিধানের উপর প্রাতহ্ঠিত এক নিয়ামত প্রক্রিয়া হিসাবে এ 
চাল; থাকে '। 

1কন্তু এই প্রাক্রিয়া ক্ষুদ্র উৎপাদকদের সম্পূর্ণ উৎখাত করে না। অবশ্য ধন- 
তাম্গিক সমাজে কংকোশলগত অগ্রগাত ক্ষুদ্র উৎপাদকদের ব্যবসা থেকে 
তাঁড়য়ে দেয় একথা ঠিক। তারা তাল রাখতে পারে না। পুরানো 
যন্ত্রপাতির বদলে নতুন যন্ত্রপাতি বসান, স্বয়ংক্রিয় ব্যবন্থা, টেলি-মেকানিক্স 
এবং অপরাপর জাঁটল ও ব্যয়বহুল যদ্ব্রপা।ত প্রবর্তন করতে পেরে ওঠে না। 
কিন্তু উৎপাদনের সমস্ত কাজ নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া একচেটিয়া পঃজর 
পক্ষে অুধিধাজনক নয়। একচেটিয়ারা ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের জন্য এর 
অনেক কাজ রেখে দেয় । 

মাকসবাদশরা কখনও দাবি করেন নি যে মধ্শ্তরের সবহারা হয়ে 
যালয়ার এই ঝোঁকের অবশ্যভ্তাবী পাঁরিণাঁত তাদের সম্পূর্ণ অবলোপ। লেনিন 
লক্ষ্য করেছিলেন যে ধনতাশ্ত্রক উৎপাদন একটা .[বিরোধসংকূল পথ ধরে 
চলে। “ধনতদ্ত্র অবধারতভাবে বারংবার অনেকগ্লি নতুন 'মধ্যন্ভর' সুষ্টি 
করে (কারখানার উপাঙ্গ, বাড়িতে বসে কাজ, বড় বড় শিল্প, বথা--যাই- 
সাইকেল ও. মোটরশশস্পের চাঁহদা মেটাতে সারা দেশে ছড়ান ছোট ছোট 
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কর্মশালা, ইত্যাঁদ )॥ এই নতুন ক্ষুদ্র উৎপাদকরা আবার তেমনি অবধারিত- 
ভাবে লর্বহারার বাহিনীতে নিক্ষিপ্ত হয় ।”(১) 

সমসাময়িক উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে পোঁত-বুজো শ্বারা 'টিকে থাকে তারা 
“গৃষ্থাতিশীল” (সংস্কারবাদীরা এই দাব করে) বলে নয়, কারণ তাদের বিরোধী 
বৃহ পাঁজর আবার তাদের দরকারও হয় । সামীগ্রকভাবে ধরলে অবশ্য ছোট 
ব্যবসায়ধরা একচেটিয়া পশজবাদের ছারা ক্রমাগত উৎখাত হয়ে সাধারণভাবে 
সবধহারা ও ভাড়াটে শ্রীমকদের বাহননতে 'নাঁক্ষিঞ হচ্ছে । 

যে কোনও, এমনকি সামান্য উত্পাদনের উপকরণ থেকেও পখজর দ্বারা 
“মস্ত” ভাড়াটে শ্রমিকদের বাহন? উন্নত ধনতান্ত্িক দেশগ্ীলয় জনসংখ্যার বিপুল 
সংখ্যাধিক অংশ । এরা ১৯৬৮ সালে ব্রিটেনের শারীরিক দিক থেকে সক্ষম জন- 
সংখ্যার ৯৩ শতাংশ, মাকিন যব্ভ্তরাণ্টী ওক্যানাডার ৮৫ শতাংশ, জামান ফেডারেল 
প্রজাতন্ত্রের ৮১ শতাংশ, ফ্রান্সের ৭৬ শত্বাংশ, ইতালির ৩৬৫ শতাংশ এবং 
জাপানের ৬০ শতাংশ ছিল । 

বিগত দশ বছরে শহরে 'িম্পাতি' তিক সর্বহারার মূল অংশগুলির সংখ্যা ও 
অনুপাত উল্লেখষোগ)ভাবে বেড়েছে, আর উদ্টোদূকে কাঁষসধাশ্লন্ট সর্বহারাদের 
সংখ্যা কমে গিয়েছে । এই শতাম্দীর গোড়ায় মান য্তরাষ্ট্ে, ব্রিটেনে, 
জামানিতে ও ফ্রান্সে শিপ্পশ্রীমকদেপ সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৯৯ লক্ষ, কিন্তু বিংশ 
শতাব্দীর মাঝামাক এই সংখ্যা প্রায় দুগুণ হয়ে & কোটি ৮৯ লক্ষে দাঁড়িয়েছিল । 
এখন শ্রামকশ্রেণীর ব্যাহন" সারা 'বিশবব্যাপণ, ছাঁড়য়ে আছে ইউরোপ,আমেরিকা 
এশিয়া, অস্ট্রোলয়া ও আফ্রিকায় । এই বাহিনী এখন আরও পরিণত ও শিক্ষিত 
আরও সচেতন ও সংশঠিত ; আর সমাজে তাদের পাজনোতিক ভর্বমকাও তারা 
বাঁড়য়েছে । বৈজ্ঞনিক ও প্রযুন্তাবদ্যাগত 'র্প্রবের পারস্ছিতি শ্রমিকশ্রেণীর 
গঠন বলে দিয়েছে, অদক্ষ শ্রমকদের সংখ্যা কমে গিয়েছে এবং দক্ষ শ্রমিকদের 
সংখ্যা উল্লেখযোগাভাবে বেড়েছে । 

আসেম্বাল লাইনের ( নরবাচ্ছিল্ধ যাচ্ত্রিক প্রক্রিয়ার ) প্রবত“ন সবশবধ 
কাজের জন্য বাব্হত যন্তুপ 'ত নিয়ে কাজ করতে তভ্যঙ্চ সাধারণ ধরনের 
কারখানা শ্রামকের সঙ্গে ।বরাট সংখ্যক বিশেষজ্ঞ শ্রমকদের জংড়ে দিয়েছে 
যারা এই লাইনের অপেক্ষাকৃত সরল কাজকমে' শিক্ষাপ্রাণ্ড । স্বয়ংক্রিয় 


৯। তি, আই. লোনিন, কালেকেড় ওয়াকস। ভলম ১৫, পৃষ্ঠা ৪৯1 


১১৯৬ মাকসবাদী-লোননবাদ' দর্শনের মলকথা 


ব্যবস্থার প্রবতন অবশ্য কেবল একটি বিষয়েই দক্ষতাসম্পন্ন শ্রীমকের অবলোপ 
ঘটাচ্ছে এবং স্বয়ংক্রিয় লাইন চালানর, ঠিকঠাক করে নেওয়ার ও মেরামত করার 
ব্যাপারে লুদক্ষ একটা নতুন ভ্ভর সৃষ্টি করেছে । 

বুজো"য়া তত্তৰবাগীশরা প্রায়ই দাবি করে থাকে যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযনুক্তি- 
বদ্যাগত বিপ্লবের পটভূমিকায় সবহারা অবলহপত হতে বাধ্য, তার প্রথম কারণ 
উৎপাদনে নিষুন্ত লোকের নংখ্যা কমবে ও সহায়তামূলক শিপ্পে নিষস্ত 
লোকের সংখ্যা বাড়বে, এবং ছিতধয় কারণ বাদ্ধিজীবী ও কমণচারীদের সংখ্যা 
সাধারণভাবে বাড়বে । 

সবপ্রথম এ কথা লক্ষ্য করতে হবে যে বুজো"য়া সমাজতত্দাবদ ও অর্থ- 
নশাতাবদেরা “সবহারা”্র ধারণাঁটিকে ভুলভাবে কেবল কায়িক শ্রামকদের 
সঙ্গেই এক করে দেখে ॥। মার্কস 'নিজে যোথ শ্রামকের ধারণাটর প্রবর্তন 
করেছিলেন, তার মধ্যে তান উৎপাদন প্রাক্য়ায় প্রত্যক্ষভাবে নিষযন্ত এবং 
নানাবিধ সংশ্লিষ্ট কাজকমে” নিযুস্ত কায়িক ও মানসিক শ্রামক উভয়কেই 
ধরেছিলেন । 

শ্রমের উৎপাদনক্ষনতা বাদ্ধি করে বৈজ্ঞাঁনক ও প্রয্যান্তাবদ্যাগত বিপ্লব 
সহায়ক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র (বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক প্রাতষ্ঠান, ভোজনাগার 
ইত্যাঁদ ) সম্প্রসারণ সম্ভবপর করে। মাকিন যাত্তরাষ্ট্রে শারীরিক দিক 
থেকে সক্ষম লোকদের অর্ধেকেরও বোশ ইতিমধ্যেই এই ক্ষেত্রে নিষান্তত 
রয়েছে। কিন্তু এই ক্ষেতও ধনতান্তিক সমাজের কাঠামো আবার তোর 
করে। সহায়ক কাজকর্মে নিযুস্ত লোকেরা সমাজের শ্রেণীঁবিভাগের বাইরে 
অবস্থান করে না, শিপ্প ও কৃষিতে নিষুক্ত লোকেরা যে সব শ্রেণী ও সামাজিক 
স্তরে বিভন্ত এরাও তার অংশ হয়ে দাড়ায় । 

সেই রকমই ব্া্খজীবী ও কমণচারীদের সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি যা সমগ্র সমথণ 
জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি বাড়ে, তা জনসংখ্যার “অব্পর্বহারায় পাঁরণত 
হওয়ার” অথবা সর্বহারাকে হজম করে এক নতুন “মধ্যবিত্ত শ্রেণীর” অভ্যুদয়ের 
সাক্ষ্য বহন করে না। ৰ 

“বুদ্ধিজীবণ” কথাটি পাধারণত মননগত চরিত্রের কাজকে পেশা হিসাবে 
নিষুন্ত লোকজনদের বোঝানর জন্য ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে অনেক 
কমণচারাও থাকতে পারে, 'কন্তু সকল কর্মচায়ীই এর অস্তভুন্ত নয়, কারণ 


শ্রেণীগালি ও শ্রেণসংগ্রাম - ১১৭ 


তাদের অনেকে নিছক মননগত কাজে নিষৃত্ত নয়, কেবল নানাবিধ টেকনিকাল 
কাজই করে থাকে। | 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কখনও একটা পৃথক শ্রেণণ ছিল না, আর হতেও পারে 
না। শ্রেণীর দিক থেকে এরা সমরূপ নয়, কারণ বিভন্ন শ্রেণীর প্রাভিনাধ 
নিয়ে এরা গঠিত এবং 'বাভন্ন শ্রেণীর স্বাথ সাধন করে। রুশ মার্কসবাদী 
ভেরোভস্কি কথাটাকে এইভাবে উপা্থিত করেছেন £ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 
“একটা মতাদর্শগত পালামেন্টের মত যেখানে 'বাভন্ব শ্রেণীর প্রাতানাধিরা 
যে সব শ্রেণী তাদের পাঠিয়েছে তাদের স্বার্থ যেমন একন্ে মেশে সেই অনুযায়ী 
নানাবিধ জোট তৈয় করে। কাজেই সমগ্ঘ বুদ্ধিজশবী সম্প্রদায়ের শ্রেণী- 
বৈশিম্ট্যের কথা বলার কোনও ভিত্তি নেই-*1৮(১) 
বৈজ্ঞানিক ও কৃতৎকৌশলগত অগ্রগতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ধন- 
তাদ্রিক দেশগুলিতে বুদ্ধিজীবী ও কমণচারীদের সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়ি" 
য়েছে। উদাহরণ স্বরুপ, মার্কিন হ্্তরাষ্ট্ের সমর্থ জনসংখ্যার মধ্যে এদের অংশ 
১৮৮০ থেকে ১৯৫৯ সালের মধ্যে ১৪.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৪৬ শতাংশে 
ধাড়য়েছে। 
সেই সঙ্গে বাদ্ধজীবীদের সামাজিক মাদার উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন 
হয়েছে । আগেকার কালে এরা ছিল কায়ক পারশ্রমে নিযাস্ত্র লোকেদের 
থেকে বহুদর, তুলনামুলকভাবে কমসংখ্যক ও আপেক্ষিকভাবে সমাজের বিশেষ 
জ্বিধাপ্রাঞ্ধ একটা অংশ । বত'মানে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা এত বিরাট কারণ 
তারা বৈষাঁয়ক ও আঁত্মক উৎপাদনের সকল শাখাতেই কাজ করে। 
বৈজ্ঞাঁনক ও ইঙ্জনিয়াররা বুদ্ধিজবগদের সবচেয়ে দ্রুত সম্প্রসাধমান 
অংশ। বল্ভ:ত বিশাট সংখাক ইঞ্জিনীয়ার ও কৃৎকুশলশী সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর 
ফাছাকাছ একটা ম্থান পাচ্ছে । বিগত শতাব্দীতে বুগ্ধিজবশ ও কমণ্চারীরা 
একটা অপেক্ষাকৃত স্ুবিধাপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র অংশ ছিল, বিস্তু বর্তমানে তারা কমণচারী 
সর্বহারায় পাঁরণত হয়েছে । কাজের পরিস্থিতি ও বেতনের দিক থেকে 
কর্মচারীদের প্রায়ই মজ:রি শ্রমিকদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় থাকে, তাদের চেয়ে 
ভাল কিছ? পায় না। 
১। ভি. ইভ, ভোরোভাঁদ্ক, ওয়াস, ভলযম ২, লজোদিনগ্রাদ,। ১৯৩১ পাত্ঠা ১৪ 
€ হুশ ভাষায় )। 


১১৮ মাক'সবাদ-লৈনিনবাদণ দর্শনের মূলকথা 


বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় প্রোসেসং শিল্পে কমণচারীদের গড় বেতন: 
কায়িক শ্রমিকের গড় মজুরির চেয়ে ২.৩ গুণ বেশি ছিল, বর্তমানে তা কেবল 
ওই মজ:রির ১০ ভাগের ৯ ভাগের সামান্য একটু বেশি । হার্জীনয়ারদের একটা 
[বিরাট অংশ তাদের আগেকার সেই ভারক্কী কাজ হাঁরয়েছে- যার দরুনই 
তারা মার্কস কথিত পর্াজর কমিশন-প্রাপ্ত ও কমিশন না পাওয্পা অফিসার বনে 
যেত, বতমানে শ্রামকরদদের মত এই সব কমর্দের বেতন হার ও কাজের ছম্দ 
বাঞ্ভব প্রষ-ৃস্তীবদ্যাগত প্রক্রিয়ার ছারা ব্লমশ বোঁশ করে নিরধারিত হচ্ছে । 
সুতরাং ইঞ্জীনিয়ারং ও কৃৎকুশলশী কমণখু ও কর্মচারীদের যে অনুপাত বৃদ্ধিকে 
বজোয়া সমাজতত্্বাবদেরা সমাজের “অ-সর্বহারায় পাঁরণত হওয়া” হিসাবে 
তুলে ধরছে তা আসলে এই কথাই বোঝায় যে সমাজের এই অংশের র্লমশ বোঁশ 
বেশি ভাগ ধনতশ্নের ছ্বারা জীবনের এমন পারাস্থিততে নিক্ষিণ্ড হচ্ছে বা 
অনেকটা শ্রীমকশ্রেণীর পারাচ্থীতর মত। 

আবার সেই সঙ্গে “এীতিহাময়” পেশাগীলতে 'িষ;স্ত (ডান্তার, আইনজীব?, 
শিল্পী ইত্যাদ ) বুদ্ধিজীবীদের কিছু অংশ সমাজের মধ্য অংশের সম- 
মযান্দায় আধম্ঠিত আছে এবং বৃজোণয়া বাাদ্ধজীবদের উপরের স্তর (বথা 
ম্যানেজার ) সাধারণত শাসকশ্রেণীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে । 

_ কাজেই দেখা যাচ্ছে যে সমাজের শ্রেণী-কাঠামো লক্ষণীয়ভাবে জটিল, মূল 
শ্রেণগযলি ছাড়াও তার মধ্যে নানা রকম অ-মোৌণিলক শ্রেণী ও মধ্যবত্ণ ভ্তর 
ঘ্য়েছে। উপরন্তু শ্রেণীগলি সামস্ততান্ত্রক আমলের উচু থেকে নীচু শ্ররযন্ত 
এস্টেটগৃলির মত বদ্ধ জনগোষ্ঠী নয়। 'বাভন্ন ব্যান্ত ক্রমাগত কোনও না 
কোনও সামাজিক গোষ্ঠণ বা ভ্ভর থেকে অনান্র চলে যাচ্ছে | 

ধনতাম্ত্িক সমাজে এই তরলতাকে বুজোরয়া সমাজতত্তববিদরা শ্রেণ- 
1বভাগের অবলোপ বলে দেখাতে চেষ্টা করে%। কেউ কেড বলে যে শ্রেণীগৃলি 
অনবরত নড়াচড়ার মধ্যে আছে, কিছ: কিছ লোক সেগৃলিতে ঢুকছে, আবার 
একুই শ্রেণীর মধ্যে উপরে উঠছে বা নীচে নামছে-_যেমন হয়ে থাকে বড় বড় 
অট্রালিকাগনলর লিফটে । অবশা সামস্ততন্জের আমলের অসংখ্য উদ্চুনণচু 
ভুরগত বাধার তুলনায় ধনস্াশ্িক আমলে অনেক বোঁশ সামাজিক নড়াচড়া 
থাকে। কিন্তু ধনতা্ভিক আমলে প্রেণণর বেড়া অবলমপ্ত হয় না, শ্রেণী-বিরোধ 
বাড়ে। ধনতন্দ্ের বিকাশের গোড়ার বূগে অভিজাত সম্প্রদায়ের কিছু 


 প্রেণীগাল ও শ্রেণীসংগ্রাম, + [৯৯৯ 


লোক, গ্রাম্য কুলাক ( ধনী চাষা) প্রভৃতি শাসক শ্রেণীর মধ্যে চুরুতে সক্ষম 
হয়েছিল, কিন্তু বতমানে একচেটিয়া পধাজপাঁতদের চক্ষে ঢোকা [নচদপ 
ক্ষমতার যুগে পোত-বুজোশ্নার পক্ষে অভিজাত সম্প্রদায়ে ঢোকার চেয়ে কিছু 
সহজ নয়। মার্কিন অথ-নীতাবিদ ফ্লার্ডনাশ্ড লুপ্ভবাগ্গ তাঁর দা রিচ আাক্ড, 
দা সুপার-রিচ বইতে দোখিয়েছেন মাঁর্কন য্ব্তরাষ্ট্ে অর্থের ক্ষমতা কিভাবে, 
বেড়েছে । তাঁর দেওয়া তথ্য অন:যাল্নী মাকিন য্্তরাষ্ট্রে বত'মানে ২ লক্ষ 
অত্যন্ত ধন লোক আছে, তাদের বোশর ভাগই (&০০) সবচেয়ে' 
ধনী পরিবারের । তাদের ৬০ শতাংশই এই সম্পদ হিল সৃত্ে 
পেয়েছে । | 

কিছ: কিছ: ব্যাস্তর শ্রেণী মযা্দা পাঁরিবাতিতি হতে পারে, কিন্তু তাতে 
সমাজের শ্রেণী কাঠামো তোর করে যে নব শ্রেণণ তাদের মধ্যেকার পাকা 
ঘুচে যায় না। উপরন্তু ধনতন্বের আমলে জনগণের সামাজিক মযার্দার 
সব পাঁরবততন ঘটে, যথা ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের 'ধবংস হয়ে বাওয়া, কৃষক ও 
কারগরদের সবহারায় পরিণত হওয়া, শ্রমিকদের মধ্যে বেকারী বৃদ্ধি ইত্যাদি 
ধনতান্রিক সমাজের মল শ্রেণীগহীলর মধ্যে পার্থকা তা কেবল আরও বাঁড়য়েই 
দেয় । 


০. (শরণীকাথ ও শেখাসকগ্রাম ৪ শআণীদসওগ্রামর 
বাপ ও সংগঠন 


আদম কাঁমিউনের পতনের পর থেকে সমাজের ইতিহাসে বরাবর শ্রেণ- 
সংগ্রাম চলেছে। &“স্বাধান ব্যক্তি ( ফিম্যান )ও দাস, গোষ্ঠীপাঁত ও সাধারণ 
লোক ( প্যান্ট্রিশিয়।ন আ্যান্ড 'প্লীবিয়ান ), ভূষ্বামী ও ভুমিদাস, গিল্ডের নায়ক 
ও কাঁরগ্রর (গিশ্ডমাস্টার আণ্ড জারনিম্যান ), এককথায়, উৎপাঁড়ত ও 
উৎপশড়ক ক্রমাগত পরস্পরের বিরদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, কখনও গোপনে কখনও 
প্রকাশ্যে আবশ্রান্ত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, এ লড়াই প্রতিবার শেষ হয়েছে 
হয় বৃহত্তর সমাজের বিপ্লবী পুনগ্রনে, নয় দাদার. শ্রেণীগুজির একই 
ধরংসে।”(৯) ম্যানিফেস্টো অব দ|। কমিউনিস্ট পার্টিতে মাকস ও 
এঞ্গেলস ধনতন্দত্রের আগেকার আমলের শ্রেণী সংগ্রামের মল রূপগুদিকে এই 


অসার ৬, আস 


৯১ কে.মাক'স ও এফ, এংক্গলস, সিলেক্‌টেড.ওয়াকস ভ্ল্যম ১ প-চ্ছা ১০৮০০৯। 


৯২০ মাক“সধাদী-লেনিনবাদা দর্শনের মলকথা 


ভাবে চিন্রত করেছিলেন। ধনতন্তের আমল শ্রেণীসংগ্রামকে তীরতর 
করেছে । 

শ্রেণিগৃলির মধো বিরোধ সংষ্টি হয় কি কারণে 2? এটা কি এ্রীতহাসিক- 
ভাবে আনবাষ'? বুজোয়া ইীতিহাসাঁবদ ও সমাজতত্তাঁবদরা বলে থাকে যে এ 
হল শ্রেণধগৃঁলর মধো “ভুল বোঝাব্াীঝর”, “যোগাযোগে পারস্পরিক বার্থতা”র 
ফল, সমাজের শাসক অংশের ভূলপথে পাঁরচালিত নাতি, “বদমায়েশ 
লোকেদের প্ররোচনা” ইত্যাদির ফল। অনেকেই এমন সব সামাঁজক ও 
নৌতিক মূল্যবোধের জনা আবেদন করে যা যুধ্যমান শ্রেণীগর্গীলকে এঁকাবদ্ধ 
করতে সক্ষম হবে। কস্তু পরস্পরে মেলান অসম্ভব ও পরস্পর-বিরোধী 
স্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণীগুলিকে এমনাকি “সবোণজম ভাবধারা বা নোতিক মূল্যবোধের 
সাহায্যে এঁক্যবম্ধ করা সস্ভব এ আশার মধ্যে এই প্রশ্নের প্রাতি একটা ভুল ও 
ভাববাদী দ-ম্টভা্গ নীহত আছে । বন্ভৃত যে সমাজে শ্রেণীগীল তার্দের অর্থ 
নোতিক আম্তিত্বের পারাস্ছিতির দরুন পরস্পরের বিরুদ্ধে সংস্থাপিত হয় সেখানে 
কোনও স্থায়খ সামাজিক, রাজনোতিক ও আঁত্বক এঁক্য প্রাতাত্ঠত হতে 
পারে না। 

ভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্ণে বিপ্রীত_ সামাজিক. অবস্থা ও. পরস্পর. 
ণবরোধী স্বার্থের দ্বারাই শ্রেণসংগ্রাম প্রজঞলত হয় । শ্রেণীস্বার্থ 
ক? তার পিছনে? আছে ? কখনও কখনও বলা হয যে সাংশ্লষ্ট শ্রেণীর 
সদসাদের চেতনা দিয়ে শ্রেণীস্বাথথ নিধাশরত হয় । একথা সঠিক নয় । কোনও 
[িবশেষ ধনতাম্নক দেশের শ্রামকশ্রেণী কিছ দিন পর্যন্ত নিজেদের মৌিক 
স্বাথ সম্বন্ধে অচেতন থাকতে পারে এবং কতকগুলি বিশেষ স্বার্থের (যথা 
বাধত মজ:রি, কাজের ঘণ্টা কমান, ইত্যাদি ) জনা লড়াই করার মধ্যে নিজেকে 


সঈমাবদ্ধ রাখতে পারে । বস্তু তার মানে এই নয় যে মৌলিক শ্রেণীস্বাথেরি 
আঁন্ততব থাকে না। 


শ্রেণশস্বার্থ শ্রেণীর চেতনা হ্থারা নিধাণরত হয় না, নিধারত হয় সামাজিক 
উৎপাদনে তার অবস্ঠান ও ভূমিকার ছ্বারা। সর্বহারারা যেহেতু উৎপাদনের 
উপকরণের মালিকানা থেকে বগ্চিত এবং পধাঁজবাদী শোষণের শিকার, 
কাজেই ধনতদ্বের অবসানে তারা স্বার্থাম্বত, আর সেই জনাই তারা একটা 
বিপ্রবশ শ্রেণী । 


শ্রেণীগুলি ও শ্রেণীসংগ্রাম ১২১ 


বৃজোয়া ও সর্বহারা পরস্পরবিরোধাঁ শ্রেণী, কারণ তাদের শ্বাথ একেবারে 
বিপরাঁত ও মিলনের অতশত। প্রাক-ধনতাম্ত্িক সমাজগ্ীলতেও তাই ছিল ঃ 
দাসমালিক ও দাস, ভুস্বামী ও ভূমিদাস। 

পরস্পর-বিরোধী সম্পর্ক কেবল একটি সামাজিক- টি গঠনের 

অন্তভূন্ত বিরোধী শ্রেণীগালির মধ্যেই হতে পারে তা নয়, বিভিন্ন গঠনের 

টি মধ্যেও হতে পারে, এর একাট গঠন অপরাটকে হটিয়ে বসে যায়। 
শোষণের বুজোয়্া পধ্ধাতি যখন সামন্ততন্তের পদ্ধাতর সঙ্গো সঙ্ঘর্ষে এল 
তখনকার বুজোয়া ও সামস্ততান্ত্িক আভজাতদের সঙ্গে সদ্পক" এর একটি 
উদাহরণ। কিন্তু উভয় শ্রেণই যেহেতু শোষক ছিল তারা এঁক্যবম্ধ হতে 
পেরেছিল। অনেকগুলি দেশের অর্থনশীততে সামস্ততাশ্লিক শোষণ পদ্ধাত 
বৃজোয়া পদ্ধাতর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ; আর রাজনোতিক ক্ষেত্রে বৃজো য়া 
ও ভস্বামীরা প্রায়ই একটি করে আভিন্ন মোচা গঠন করত, বিশেষত যখন তালা 
তাদের আভন্ন শত্রু অর্থাৎ সবহারার নেতৃত্বে জনগণের সম্মুখীন হত । 

শ্রেণীস্বাথের বিরোধিতা কিংবা পার্থকা যেমন শ্রেণাগুলির মধ্যে সংগ্রামের 
?ভাত্ব তোর করে তেমান 'বাভন্ন শ্রেণণর স্বার্থ একমনে মেলা তাদের একসঙ্গে 
কাজ করার সষ্ভাবনা সৃষ্টি করে। সমসামায়ক ধনতম্ কর্তৃক সংষ্ট পাঁরাচ্ছাতর 
মধো একচেটিয়া পখাজপাঁতের 'বরুদ্ধে সর্বহারা, কৃষক ও শহুরে পেতি- 
বৃজোয়া, বুদ্ধিজীবী ও কমণচারীদের আধকাংশের সংযুস্ত কমোঁদ্যোগের পক্ষে 
বিষয়গত পাঁরবেশ আছে । সবচেয়ে বিপ্লবী, সংগঠিত ও এক্যবদ্ধ শ্রেণশ 
হিসাবে সর্বহারারা এই সব গোষ্ঠীগুলির যে কোনও মৈরীর স্বাভাবক 
নেতা । 

শ্রেণী সংগ্রামের সময়ে আভন্ন শত্রুর সম্মুখীন হলে, এমনকি মৌলিকভাবে 
পৃথক শ্রেণীগ্ীলও দেখতে পেতে পারে যে তাদের স্বাথ সামায়কভাবে একন্লে 
[মিলেছে । এইভাবে জাতিব্যাপী লক্ষ্যগুলি, যথা--উপাঁনবেশ ও আধা. 
উপাঁনবেশগৃলিতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শ্রমজীবশ জনগণ ( অথাৎ 
শ্রামক শ্রেণী, কৃষক, শহরে পৌঁত-বুজো য়া, ব্যাম্ধজগব+) ও জাতীয় বুজো'য়া- 
দের সংযুক্ত কমোদ্যোগের ভাত্ত যোগাতে পারে । কিন্তু সে রকম একটা 
অবন্থাতেও প্রতে)ক শ্রেণী তার নিজের আঁধকার অনযায়ণ, নিজের প্রেণাস্বাথ- 
অনুযায়ী কাজ করে। সেই কারণেই লেনিন দাবি করেছিলেন $ "...বিশেষ 


১২২. মাক বিবাদী লেনিনবাদী দর্শনের মূলকথা 


নারদ্টি, সীমাবদ্ধ আঁভন্ন লক্ষ্যগ্ালিতে একান্ত হয় বিভিন্ন শ্রেণীর যে সব. 
নানারকম স্বাথ তার একটা একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ ।”(১৯) 

বুজো'়া সমাজতত্ঞাবদ ও সংগ্কারের প্রবস্তারা এবং দাঁক্ষণ-পন্থণ সমাজ- 
তথ্তীরা শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনশয়তা অস্বীকার করে। তারা দাবি করে 
প্রগতির পাঁরচালক শান্ত হল “গ্রেণী সহযোগিতা” । কিন্তু তথ্যের বিচারে 
_দেখা যায় যে শ্রেণী-বিভন্ত সমাজগুলির বিকাশের পাঁরচালক “াস্তি হল শ্রেণী-_ 
গণালর মধ্যে বপ্লবী সংগ্রাম ॥। বঙ্গ্রুবাদশী ডায়লেকাটকস আমাদের বলে ষে 


শি শিশিশাসপীণ | শবপপরগস্উ 


সমন্ভ বিকাশের উৎস নিহত আছে বিরোধী শান্ত ও ঝোঁকগলির মধ্যে 
সংগ্রামের ভিতর ।॥ শ্রেণাসমাজে ডায়লেকটিকসের এই বিধান শ্রেণী-সংগ্রামের 
মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে । 
উৎপার্দিকা শান্তগুির 'বকাশে শ্রেণী-সংগ্রাম সুগভীর প্রভাব বস্তার 
করে। যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দীপক ছিল শ্রামকদের প্রাতরোধ 
চূর্ণ করার জন্য এবং কারখানার উৎপাদনের বাধ্যতামূলক ছন্দের সঙ্যে 
মানিয়ে নিতে শ্রামকদের বাধ্য করার জন্য পশাজপাঁতদের আকাঙ্ক্ষা । 
মাক্স মন্তবা করেছিলেন যে ব্রিটেনে “***১৮২৫ সাল থেকে যন্ত্রপাতির 
উদ্ভাবন ও প্রয়োগ কেবল শ্রামক ও নয়োগকারীদের মধ্যে যুদ্ধের ফল ।”(২) 
শ্রমিকদের প্রাতরোধ পখজপাতিদের প্রধানত কাজের সময় বাঁড়য়ে মুনাফা 
বু্ধি করতে বাধা দেয় এবং পথ্জপাতিদেন বাধ্য করে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ান 
ও আধকতর কাষকর যন্ত্রপাতি নিয়োগের মারফত প্রয়োজনীয় কাজের সময় 
কমানর উপর সকল প্রয়াস কেন্দ্রীভূত করতে । 
কিন্তু শ্রেণী-নংগ্রাম শ্রেণীবিভস্ত সমাজের বিকাশের পারচালক শান্তর“ 
এই. মাক“নবাদী প্রাতজ্ঞার মানে এই নম্ন যে শ্রেণী-সংগ্রামই উৎপাঁদকা শস্তি- 
গুলির বকাশের প্রধান কারণ । বমাজের শ্রেণী-কাঠামো এবং সেই কাঠামো 
করুক প্ট শ্রেণী সংগ্রাম এই. উভর্েই উৎপাদিকা শান্তগ্ালর ও উৎপাদন 
সম্পকে োবকাশের দ্বারাই নধাারত হয় ॥  শ্রেণীনসংগ্রাম এাতহা'সক 
বিকাশের পাঁরচালক শান্তা হসাবে কাজ করে প্রধানত এই কারণে যে এই 
সংগ্রাম লেই উপায় বার খরা একটা অচল সমাজ ব্যবস্থা একটা নতুন ও 


: ৯.। এড. আই. লোনন, কালেক-টেড ওয়ার্কম ভলহম ১২. পাত্তা ৪০৪ । 
/৯। কে, ম্বাকস ও এফ. এছেলস, সিলেকটেড ওয়াক নি, ভলহ্যম ৯, পক্টো ৬২১ 





২ খেশীগবীল ও প্রেণীলআাম ১২৩ 


উন্নততর বাঁবস্থায় রপান্তারত হয় । নতুন উৎপাঁদিকা শান্ত ও অচল' উৎপাদন 
সম্পকের মধ্যে সংঘর্ষ" শ্রেণণগৃলির মধ্যে বিরোধিতার ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ 
করে। এই সংঘর্ষের সর্মাধান হয় সমাজ রি, পচন জি 
সংগ্রামেরই উচ্চতর প্রকাশ । 

: প্রেণণ-সংগ্রাম খ্রীতহাঁসিক ঘটনাবলীর উদ্দশপক হিসাবে কেবল' সমাজ 
বিপ্লবের যুগেই কাজ করে না, তথাকথিত শাস্তপর্ণ যুগেও করে। সংদ্কারত 
গুলি, সংস্কারবাদশদের খারা প্রশংসিত ছোটখাট উর্ষাতগৃলি আসলে 'ীবগ্রধণ 
সংগ্রাম থেকেই উপজাত। যে কোনও দেশে গণতন্ঘের মাত্রা প্রগাতশগল 
শ্রেণাঁগাীলর বিপ্লবী সংগ্রামের অুষোগের উপরই চড়াস্তভাবে নর করে।' 
শ্রেণগালর মধ্যে সহষোঁগিতাই সমাজ-প্রগাঁতির পরিচালক শ্তি--এই বুজো*য়া' 
তক্জের পাল্টা লৌনন এই' সমাজতাম্ব্িক তত্তদর তুলে ধরেছিলেন যে শ্রেণণ- 
সংগ্রামই ইতিহাসের আসল চালক । তিনি লিখেছিলেন £ “লমাজতন্ধের 
তত্ত্ৰ, অর্থাৎ মাকণসবাদ অন:যায়শ--*ইতিহাসের প্রকৃত পরিচালক শান্ত হল 
বিপ্লবী শ্রেণী-সংগ্রাম । বৃজোর়্া দাশশীনকদেধ তত্ত্ব অনযায়ণ প্রগতি পারটালক' 
শস্তি হল সমাজের সেই সব উপাদানের এঁকা যারা তার কিছঃকিছ প্রতিষ্ঠানে 
"খ*ত” বুঝতে পারে । প্রথম তত্তবাঁট বশ্তুবাদ?, 'দ্বতণয়াট ভাববাদশ। প্রথমটি 
বিপ্লধী, ছিতীয়াটি সংস্কারবাদণ'। ' প্রথমটি আধূমিক ধনতাশ্বিক' দেশগালতে 
সঁধহারার ' কম'কৌশলের ভিত্তি হসাবে কাজ করে। দ্বিতীয়টি বঃজোয়াদের 
কর্মকৌশলের 'ভীত্ত হিসাবে কাজ করে ।৮(১) 

' শ্রেণী-সংগ্রামের চীরন্্র ও রুপ 'নানাবিধ হতে পারে । টিবি 
নানা ক্ষেত্রে, বথা--অর্থনদাতিতে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আ্মিক ক্ষেটে 
এই" সংগ্রা্ হয়'। এর তীব্রতার বিভিন্ন মান্না হতে পারে-__কোনও বৈরী 
ভাবাপন শ্রেণীর প্রাতি নিক্ষিয় বিরোধতা থেকে তার অবদ্থানগুলির উপর' 
সাক্রয় আক্রমণ ও প্রচণ্ড শ্রেণী-সম্ঘর্ধ পণ ; এ সংগ্রাম প্রচ্ছন্য' বা প্রকাশা। 
স্বতস্ফং6ত বা সচেতন সবই হতে পারে । শ্রেণী-সংগ্রামের একটা রুপের: বদলে 
আর একটা'রূপের আগম মিভ'র করে পরিচ্ছিতির পাঁরবত'ন, "বাভি্ শ্রেণির 
তিতরফার বিরোধের ভাটি, মাতা, প্রত্যেক শ্রেণীর বিকাশ "ইত্যাদি 
উপর । | ' 188৭ পা ০ লা সিভিছ 
৯ ভি. জাই. লৌনন, কালেকূটেড ওয়াক, ভল্যম'১১, পৃহা ৭৯1. 


১২৪ মাকসবাদী-লেনিনবাদী দশনের মূলকথা 


শ্রেণ-সংগ্রামের রূপ শ্রেণী-সংগঠনগ্ীলর রূপের সঞ্গে সম্পাকৃতি । সব” 
হারার শ্রেণী-সংগ্রামের দস্টাস্তের ভিতর একথা খুব স্পন্ট করে ফুটে ওঠে । 
সর্বহারারা ধাঁনকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের শ্রেণী-সংগ্রাম তিনটি প্রধান রূপে 
পরিচালিত করে £ অর্থনোতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শ গত ।_ 

এতহাঁসকভাবে দেখলে অর্থনৈতিক সংগ্রামই সবহারার শ্রেণীসংগ্রামের 
প্রথম রূপ ॥। সকল দেশেই শ্রামকদের সংগ্রাম শুরু হয়েছে তাদের দৈনাম্দিন 
অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জনা । তারা লড়েছে উচ্চতর নেতন, কাজের ঘস্টা 
কমান, কাজের পাঁরবেশের উন্নাত ইত্যাদর জনা । এই সব সংগ্রামের ভিতর 
দিয়েই সর্বহারাদের প্রথম সংগঠনের উদ্ভব হয়েছিল, এই সংগঠন অথ ট্রেড 
ইউনিয়নই তাদের শ্রেণী-সংগ্রামের বিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল । সাধারণই হোক 
আর আংশিকই হোক, ধর্মঘটগুলই অথ“নৌতিক সংগ্রামের এক অতি গ:রাত্বপূর্ণ 
উপায় । কতকগুল দেশের, যথা ইতা'লর বর্তমান অবস্থায় উৎপাদন হাস বা 
কারখানা বন্ধের জন্য মালিকদের চেষ্টার জবাব শ্রমিকেরা 'দিয়েছে কারখানার 
ভিতর “অবস্থান” ধর্মঘট করে । এই ধর্মঘটের সময় তারা কারখানা দখল করে 
এবং উৎপাদন বন্ধ করা মালিকদের পক্ষে যাতে অসম্ভব হয় তার জন্য ব্যবস্থাপনা 
নজেদের হাতে তুলে নেয়। 

দৈনান্দন প্রয়োজনের জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রাম শ্রীমকশ্রেণর পক্ষে অত্যন্ত 
জরুরী, কিন্তু তা শ্রামকশ্রেণীকে শোষণ ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে মস্ত 
করে না। 

ধাঁনকদের তত্ববাগীশরা বলে থাকে যে সর্হারার শ্রেণী-সংগ্রাম 'নরর্৫থক 
হয়ে যাচ্ছে কারণ তার্দের অবস্থা ক্রমশ উন্নত হচ্ছে এবং একচেোটয়াদের 
মুনাফা সমাজের সবশ্জরে “চুইয়ে ঘাচ্ছে” । আসলে কিন্তু মজধ-বাদ্ধ মূলা 
বৃদ্ধি ও শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির চেয়ে পিছিয়ে থাকে, তার মানে 
শোষণের প্রকৃত মান্। ব্লমাগত বাড়ছে । সংস্কারবাদী ও দাঁক্ষণপন্থ সমাজ- 
তন্ত্র, যারা ধনতন্দ্বের উপর কাপ্পানিক গণের আবোপ্‌ কবে, তারা কতকগাল 
খনতাশ্তিক দেশে মজার, কাজের পাঁরিস্ছিতি, সামাজিক নরাপত্তা ইত্যাদি 
[বষষে যে সব সামা'জক আইনকানন প্রবার্তত হয়েছে সে সম্বন্ধে উৎসাহ 
প্রকাশ করে, কিন্তু তারা এই সত কথাটা লুকিয়ে রাখে যে এই লব সুবিধা- 
গুল শ্রমিকশ্রেণীকে প"জিপতিদের কাছ থেকে জিতে 'নিতে হয়েছে, এগাাল 
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কোনমতেই একচেটিয়াদের “শ.ভেচ্ছা'র ফল নয় ॥ অনেকগবাল ধনতাম্তিক 
দেশে শ্রামকদের জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছে প্রধানত সর্বহারার 
শ্রেণী-সংগ্রামের দরুন । কতকগুলি ধনতাম্প্রক দেশে নিজেদের হাত ও মাথা 
দিয়ে তৈরি বিপুল সম্পদ থেকে শ্রাকশ্রেণী নিজেদের জন্য জীবনযাত্রার 
মোটামুটি সহনীয় অবস্থা আদায় করেছে, উনাঁবংশ শতাব্দীর দুদ্শার তুলনায় 
জবনযান্রার মানের কিছ উন্লাতি করতে পেরেছে । কিন্তু একথা ভুললে চলবে 
না যে এমনাঁক সবচেয়ে ধনী ধনতাম্ন্িক দেশ মা্কন যুক্তরাষ্ট্রেও লক্ষ লক্ষ 
শ্রমজশবী মানুষ দারিদ্যুসীমায় বা তার কাছাকাছি বাস করে। শ্রমিকশ্রেণীর 
সামাঁজক মযার্দা আদৌ বাড়েনি । শ্রমিকশ্রেণীরও অপরাপর শ্রমজীবী মানুষের 
মতই এখনও শোষিত হয়; উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় কোনও অংশ পায় না 
এবং সমাজের পরিচালনায়ও কোনও সত্যিকারের অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় 
না। এরা পায় সবচেয়ে নীচুদরের ও সম্ভা, ছকবাঁধা বাসস্থান, “পাইকারণ 
হারে ভোগা” মোটরকার ইত্যাদি । লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এখনও বস্তশতে বাস 
করে। 
উপরক্তু ধনতান্দিক দেশগুলিতে কিছু কিছ শ্রাকগোহ্ঠীর আজ্ত উন্নত 
জশবনযান্রার মান জীবনধারণের ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি; মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাঁদর দরুন 
বাতিল হয়ে যায় । সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমকের ও তার পরিবারের 
বৈষায়ক ও সাংস্কৃতিক চাহদ। বাড়ে, কিন্তু মজুরি পিছিয়ে পড়ে থাকে। 
একথাও মনে রাখা দরকার যে উন্নত দেশগ:লির একটা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অপেক্ষা 
কৃত সহনীয় জীবনযান্রার মান এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জনগণকে 
লুণ্ঠনের উপর প্রাতন্ঠিত। এই লুণ্ঠন হয়ে থাকে এই সব দেশের সঙ্গে অ-সম 
বিনিময়, মেয়েদের অ-সম মজহার, নিগ্রো ও অপরাপর বহিরাগত শ্রমিকদের 
কঠোর শোষণ, উপরস্ত্ু নিজেদের দেশেও শ্রমজীবী জনগণকে তীব্রতর শোষণের 
মারফত । 
সমসাময়িক বৃুজোগ্া তত্বাগীশরা যযান্ত দেয় ষে বর্তমানে ধনতাম্বিক 
দেশগ্যলিতে শ্রমিকশ্রেণী ধনতান্বিক সমাজের সঙ্গে “একভত হয়ে গিয়েছে 
এবং এই সমাজে তাদেরও “কিছ; স্বার্থ থাকে”, কারণ এর কাছ থেকে তারা 
জীবনের কিছু ভাল জিনিস পাচ্ছে। কিন্তু তারা একথাটা লুকিয়ে রাখে যে 
এই সমস্ত ভাল [জিনিস শ্রামবশ্রেণী নিজেই তৈরি করেছে এবং কেবল তাদের 


১২৬ মাকসবাদীলেনিনবাদ দশ নের মৃলকথা 


ক্লমাগত লড়াইয়ের মারফতই নিজেদের শ্রমে তৈরি সম্পদের একটা অংশ তাদের 
হাতে ফের এসেছে । যে শ্রামকের উৎপাদন ক্ষমতা এত বেড়েছে পরানো দিনের 
মতই তারা এখনও যে সম্পদ সৃষ্টি করে তার আত বিপুল অংশই পায় না, 
এখনও উদবৃত্ত মূল্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। এখনও. তারা পখাজর 
দ্বারা শোষিত হয়। শ্রমিকদের ধর্মঘট অভষানের অগ্রগতির মধ্যে তার প্রমাণ 
পাওয়া যায় । ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ সালের মধো উন্নত ধনতান্ত্রক দেশগ্ীলতে 
ধমণ্ঘটনী শ্রামকের সংখ্যা ছিল ৭ কোট ৪৫ লাক্ষ, ১৯৩৬ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে 
তা 'দ্বগ;ণ হয়, আর ৯৯৪৫ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে চারগুণ হয়ে সংখ্যা দাড়ায় 
৩৬ কোট । 

লক্ষনশয় যে প্রধান প্রধান একচেটিয়া আঁধকৃত শিপ্পগযালতে, অথাৎ 
একচেটিয়া মালিকানার বড় বড় কারখানগুলিতে কেন্দ্রীভূত শ্রমিক যাদের মজুরি 
অন-একচেটিয়া ক্ষেত্রের চেয়ে বেশ, তারাই ধর্মঘট আভষানে সবচেয়ে বোশ 
সক্রিয়তা দেখায় ॥ বৈজ্ঞানিক ও প্রষযীক্তীবদ্যাগত বিপ্লবের আরও অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে কারখানাগএলতে শ্রেণ-সঙ্যর্য তীবুতর হয় । ধনতন্তের পারাম্থিতিতে এই 
[বপ্পব শ্রমিকদের দুদ্দশা বাড়য়ে দেয় । 

অর্থনোতিক সংগ্রাম কেবল সব'হারার আরও দারপ্রযবৃদ্ধির প্রক্রিয়াফেই 
প্রতিহত করে না, ব্যাপকতর বিপ্লবী কত'“ব্যের মোকাবিলার জন্য নর্বহারাকে 
সংগঠনও যোগায় ॥ শ্রামকেরা যাঁদ পণজির লুশ্ঠনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে 
তা হলে মাক্স-এর কথা অনুযায়ী তারা উদ্ধারের অতাীঁত হৃত মনোবল 
হতভাগ্যদের এক দলিত পিশ্ডে অবনত হবে। “পশঁজর সথ্গে প্রাতাদনকার 
সত্ঘষে কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ করলে তারা নিশ্চতভাবে কোনও বৃহত্তর 
আন্দোলনের সূচনা করার অযোগ্য বলে নিজেদের প্রমাণ করবে ।(১) 

অর্থনৈতিক সংগ্রাম যাদও গুরুত্বপূর্ণ, পখাঁজবাদণী শোষণের অবষান করার 
পক্ষে আপনাআপাঁন তা যথেস্ট নয় ॥। এই শোষণের অবসানের জন্য 
সবহারাদের পক্ষ থেকে রাজনোতিক সংগ্রাম হত্বেই হবে। 

, এমন কি আংশক অথনোতিক দাবি, যথা--কাজের সময় কমান, নিশ্চিত 

ন্যনতম মজার, সামাজিক নরাপত্ত। (?বশেষ করে পেন্সন ইত্যাদি), প্রভূতির 
জন্য সংগ্রামও সর্হহারাকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহিত করে। 


[১ 


৯1 কে মাকসি ও এফ. এক্ষেলস সিলেকটেড ওয়াক্কস, ভলগযাম ই, পৃ ৭৬1. 
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বর্তমান পাঁরস্থিতিতে শ্রমজীবী জনগণের অর্থনোতিক স্বার্থধক্ষা বহুল 
পাঁরমাণে সমরবাদ ও অন্ত্প্রাতযোগিতার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের উপর 
নির্ভরশীল । কাজেই ধর্ঘট আভিযান প্রায়ই রাজনোতক গুরুত্ব অর্ন করে 
এবং সাম্রাজ্যবাদীদের নতুন যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরদ্ধে গণতন্ত ও জাতীয় 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের সঙ্গে ঘাঁনগ্ঠভাবে যুক্ত থাকে। 

রাজনৈতিক সংগ্রাম অর্থনোতিক ক্ষেত্রের সংগ্রামের উপর বিপুল প্রভাব 
বস্তার করে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামের দায় থাকার দর:ন 
পবীজপাতরা ভয় পায় যে শ্রেণীসংগ্রাম গণবিপ্লবী সংগ্রামে পরিণত হয়ে 
উঠতে পারে, কাজেই তারা শ্রমিকদের দাব-দাওয়ার ক্ষেত্রে কিছ 'িছু 
সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং শ্রমজীবী জনতাকে শোষণের অপেক্ষাকৃত 
প্রচ্ছন্ন রূপ ব্যবহারের চেস্টা করছে । 'বি*ব সমাজতাম্ত্িক ব্যবস্থার আগ্তিত্ব 
এবং সমাজতাম্ত্রক দেশগুলির সাফলা ধনতান্ত্িক দেশগ:লতে স্হারার শস্তি 
প্রভূত বুদ্ধি করে । | 

বাজনোতক সংগ্রাম বহু রুপ নেয়। পালামেন্ট, স্থানীয় কাউীম্সল ও 
অপরাপব রাঙ্টরসংগ্থার নিবাচনে যোগ দেওয়া থেকে শব করে গণ-মাছিল, 
নংসদীয় .ণের শান্তপূর্ণ ব্যবহার থেকে শুরু করে ক্ষমতার জন্য বিপ্লবী সংগ্রাম 
পর্যন্ত । স্বহারাদের রাজনোতিক সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ হল পখজপাতি 
শ্রেণীর ক্ষমতা উৎখাত করা ও 'নজের ক্ষমতা, অর্থাৎ শ্রামক শ্রেণীর একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠা কবা, আর-একবার এই ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠত হলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
[নমা“ণের হাতিয়ার 'হিসাবে তাকে সংহত কর । 

এ&তিহাসিক দিক থেকে রাজনৈতিক সংগ্রাম অর্থবেতিক সংগ্রামেব পর 
[বিকাশ লাভ করেছে, কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে এর স্থান প্রথম কারণ শ্রেণ- 
সংগ্রামের এ একটা উচ্চতর রূপ । এর যাস্তগুলি নিম্নরূপ £ 

১. অর্থনোৌতিক সংগ্রামে শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্রমিকশ্রেণীর পৃথক 
পৃথক বাহিনপর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে (যথা পৃথক পৃথক কারখানার 
মধ্যে), কিন্তু রাজনোতিক সংগ্রামে শ্রমিক ও পশাঁজবাদীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে 
গোটা শ্রেণী হিসাবে সমাবষ্ট হয়। 

২, অর্থনৌতক সংগ্রামে শ্রামকেরা তাদের নিজন্ব দৈনান্দন স্বাথ 
কখনও কখনও শ্রগ্িকশ্রেণী পথেক পৃথক গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করে, কিদ্বু 


১২৮ মাক“সবাদী-লেনিনবাদী দশ“নের মৃূলকথা 


রাজনৈতিক সংগ্রামে তারা তাদের নিজস্ব মৌলিক, সাধারণ স্বাথ রক্ষা 
করে। 

৩. অর্থনৈতিক সংগ্রাম যর্দ রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে পৃথকভাবে 
পরিচালিত হয় তাহলে তাতে তারা কেবল ট্রেড ইউনিয়ন ধরনের চেতনা 
অথ“ তাদের 'নজস্ব সংকীর্ণ বৃত্তিগত স্বার্থ সম্পকে উপলাব্ধ লাভ করে। 
মার্কসবাদী পার্টি কর্তক পাঁরচালত রাজনোতক সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী 
প্রকৃত শ্রেণঃ সর্বহারা সমাজতান্ত্িক চেতনা, অথাৎ তার মৌলিক সাধারণ 
শ্রেণীস্থার্থ, তার রাজনোতিক ব্রত ও বিপ্লবী লক্ষ্যসমূহ সম্বন্ধে উপলব্ধি 
অজণন করে ॥ 

৪. অরথথনৈ!তক সংগ্রাম সর্বহারাকে তার প্রয়োজনীয় সংগঠন যোগায় 
ট্রেড ইউীনয়নের রূপে, রাজনোতিক সংগ্রাম মাকণসবাদী রাজনোতিক 
পাটি” অথাৎ সব্হারার শ্রেণী সংগঠনের সবোচ্চ রুপ গড়ে তোলার 
দাঁব করে। 

মতাদর্শগত সংগ্রামও সবহারার শ্রেণী-সংগ্রামের অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ রূপ। 
একটা ব্যাপক অঞ্চনৈতিক, গিশেষ করে একটা রাজনৈতিক সংগ্রামে শ্রামক- 
শ্রেণকে উৎসাহত করতে হলে তাকে তার মৌ'িক শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে অবশ্যই 
সচেতন করতে হবে । মারকসবাদ-লেনিনবাদ ও বৈজ্ঞানক সমাজতন্দের তত 
শ্রামকশ্রেণকে এই চেতনা যোগায় । এই তত্ত্ব সামাজিক বিকাশের বিধান- 
গুলিকে, ধনতন্ত্ের বিকাশের বিধানগরীলকে উদ্বাটিত করে এবং শ্রমিকশ্রেণীকে 
শোষণ থেকে মুস্তর জন্য, সমাজতন্ফের জন। সংগ্রামের উপায় পদ্ধতি বাংল।য়। 
শ্রমিকশ্রেণর ও তার পাটি'র তত্্্গত ও মতাদশগত সংগ্রামের লক্ষ্য হল 
বূজো*য়া ভাবধারা ও বদ্ধধারণা থেকে এ্রামকদের মনকে মস্ত করা। শ্রমিক- 
শ্রেণণর স্বতস্ফ্ত আন্দোলনে মাক্সবাদী সমাজতান্ত্রিক মতাদশের প্রবেশ 
তাকে 'িবকাশের একটা উচ্চতর গ্ভরে তুলে দেয় ॥ কাজেই শ্রেণী-সংগ্রামের 
মতাদশ্শগত রূপ সর্কহারার চড়ান্ত গবজয়ের পক্ষে শ্রেণী-সংগ্রামের অপরাপর 
ব্লুপের মতই অত্যাবশ্যক । 

এই সংগ্রামের গাতিপথে শ্রেণীগ্ীল রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত আকার 
পায়। শ্রেণীগুিলর বিকাশের জাঁটল গতিপথ সেগ্ীলকে ইতিহাসের নিক্ষিয় 
বস্তু থেকে তার সচেতন ও সক্রিয় কতা? তার প্রষ্টা 'করে তোলে । “আপনাতে 


শ্রেণশগলি ও শ্রেণসংগ্রাম ১২৯ 


আপাঁন” শ্রেণীর বদলে তারা "নিজেদের জন্য”(১) শ্রেণ' হয়ে দাঁড়ায় । মাকণ্স 
লিখেছিলেন £ “অর্থনোৌতিক পরিস্থিতি দেশের ব্যাপক জনগণকে শ্রীমকে 
রূপাস্তারত করোছল। পণাঁজর সংযোগ এই জনগণের জন্য একটা আঁভন্ন 
পরিচ্ছিতি, অভিন্ন স্বার্থ সৃষ্টি করেছে । অতএব প্জর বিরুদ্ধে এই জনগণ 
ইতিমধোই একটা শ্রেণী, কিন্তু নিজের পক্ষে এখনও তা হয়ান। এই 
সংগ্রামে'* "এই জনতা এঁক্যবজ্ধ হয় এবং নিজের পক্ষেও একটা শ্রেণী হয়ে 
দাঁড়ায় ।”(২) 

সক্রিয়ভাবে কর্মরত কতা” 1হসাবে, “াঁনজের পক্ষে” শ্রেণী হসাবে একটা 
শ্রেণির গঠনে সংশ্লিন্ট রাজনৈতিক সংগঠনগহলর, বশেষত রাজনৈতিক 
পার্টিকম্যালর উদ্ভব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। 

রাজনৈতিক পাটি“গুলির সংগ্রামের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম সবচেয়ে নিদিষ্ট 
রূপে আত্মপ্রকাশ করে । রাজনৈতিক দলগুলি শ্রেণীগুলির স্বার্থ প্রাতিফলিত 
করে এবং তাদের সংগ্রামের নেতৃত্ব করে। পারট“গুলি শ্রেণীগ্ীল থেকে 
এই 'দিক থেকে তফাত যে (১) তাক়া কখনও একটা গোটা শ্রেণী জুড়ে হয়না, 
শ্রেণীর কেবল একটা অংশের প্রাতিনিধিত্ব করে--পার্টি' কথাটাই লাতিন শব্দ 
'পারস' (পারিস ) থেকে উদ্ভূত, পারস মানে অংশ ; (২) সেগীল 'নাঁদ্ট 
রাজনৈতিক লক্ষ্য ও ভাবধারা নিয়ে সংষ্টিষ্ট শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রসর ও সাক্রয় 
প্রাতনিধিদের সচেতন সহযোগের ফল, কিন্তু শ্রেণীগ্াঁল নিজেরা সমাজের 
অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে স্বতঃস্ফৃত“ভাবে উদ্ভূত হয় । কাজেই শ্রেণ রূপ 
নিয়ে গড়ে ওঠার পরে পাটির উদ্ভব হয় । 

বুজোঁয়া মতাদর্শবাদশরা এবং সংস্কারবাদী ও শোধনবাদীরা পাটি ও 
শ্রেণীর মধ্যে সংযোগ্ককে লহকোতে চেস্টা করে। জামান সমাজতজ্ঞাঁবদ 
ম্যাক ভেবার সমাজকে অথ“নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক-_এই 'তিনাঁট 
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১1 একথ্য স্বশীকার্য যে সমস্ত শ্রেণীরই এই পরিবত“ন হয় না। শাসক শ্রেপীগুলি সাধারণত 
গনপশীড়িত শ্রেণির চেয়ে আগে নিজেদের মৌলিক স্বার্থগুল সম্পরকে সচেতন হয়। কিছ কিছ; 
1নপণাঁড়ত শ্রেণণ (যথা দাসরা) তাদের মৌলিক স্বার্থ আদৌ বুঝতে পারে না, অথবা অপেক্ষাকৃত 
একটা উন্নত শ্রেণশর (এ ক্ষেত্রে যেমন কৃষক ) নেতৃত্ব বখন সংগ্রামের রাস্তা ধয়ে ফেবল তখনই, 
ধোঝে। 

২। কে. মাক্স, দা পভার্টি অব ফিলজফি, মস্কো ১৯৬২, পচ্ঠা ১৬৬ । 


৯ 


১৩০ মাকসবাদশ-লে'ননবাদ? দশ“নের মৃলকথা 


স্বাধখন ভাগে ভাগ করেন। শ্রেণণগাীলকে অর্থনোতিক জগের মধো ফেলা 
হয় ; তথাকথিত মধার্দা অন:যায়ী গোষ্ঠীগলি--যেগুলি সমাজে তারা কতটা 
শ্রদ্ধা পায় তার মাল্রানুষায়ী বিশিষ্ট হয়--সেগুলি সামাজিক ভাগের মধ্যে 
পড়ে, আর পাটিগ্িঃলিকে ফেলা হয় রাজনোতিক ভাগের মধ্যে । বহু বুজো'য়া 
সমাজতত্্ববিদ মাক ভেবারকে অনুসরণ করে । বাপারটা সম্বন্ধে এই 
ধরনের দৃণ্টিভ্গি পাটিগহালকে শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করার সপ্তাবনা সৃষ্টি 
করে। 

অবশ্য সমাজের প11টতে 'ব্ভজ্ঞ হওয়া সাধারণত শ্রেণীওয়ারি বিভাগ 
অনুযায়শ হয় না। এক-একটা শ্রেণীর প্রাতানিধিত্ব অনেক সময়েই একটি 
পাট“র ছারা হয় না, হয় অনেকগুলি পাটির দ্বারা, তারা সাধারণ শ্রেণ-স্বাথ্ের 
সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর ভিতরকার প:থক পৃথক গোষ্ঠার স্বাথেরও প্রাতিফলন করে। 
বূজোয়া পাটি'গহলির ভিতরে বিধোধ অনেক সময়েই কিছুটা অগভীর চগরন্রের 
হয়ঃ কিন্তু কখনও কখনও শ্রেণীর ভিতরকার নানাঁবধ উপদলের গভারতর 
পার্থক্যের প্রাতফলন করে এবং সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের স্বাথে' সেগুলিকে 
বাবহার করা যেতে পারে । 

শ্রেণীসংগ্রাম প্রতিটি পা্টর প্রকৃত চেহারা তুলে ধরে। লোনন 
1লখোছলেন £ "বাভন্ন রাজনোৌতক পার্টিতে সমাজের বিভন্ত হওয়াটা সবচেয়ে 
সপল্ট হয়ে ওঠে ঘখন সুগভশর সংকট গোটা দেশকে কাঁপয়ে দেয়'.-সংগ্রামের 
গভশরতা সমস্ত বুলি কপচান, যা কিছ: ক্ষুদ্র ও অগ্রাসাঞ্গক সমচ্ত সরিয়ে ফেলে 
আর জনগণ তাদের অভ্রান্ত সহজাতবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এবং 
প্রকাশ্য সংগ্রামের আঁভজ্ঞতায় জ্ঞান লাভ করে ?সই সব পাটি*কে অনুসরণ 
করে যা এক-একটা বিশেষ শ্রেণণর স্বার্থের প্রাতনিধিত্ব করে 1৮১) 

শ্রীমকশ্রেণীর পাটি হল শ্রামকশ্রেণীর অগ্রলর, স্বাজনোৌতিকভাবে সংগঠিত 
ও সাঁকুয় অংশ, তার অগ্রবাহিনী। অগ্রবাহিনগকে বাশস্ট করে যে শ্ভরের 
শ্রেণী-চেতনা সেই ভ্তরে ওঠার পক্ষে ধনতন্রের পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের 
অধিকাংশই শোষণের গুরুভারে আঁতীরন্ত পীড়িত। এমনকি প্রেড ইউনিয়ন, 
যা শ্রমকদের কম পাঁরণত অংশ অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝতে পারে তেমন 


২। ভি. আই. লেনিন, কালেক্‌টেড ওয়ার্কস, ভলযম ১৮, প্ঠো ৪৫ । 


শ্রেণীগুলি ও শ্রেপীসংগ্রা ৯৩১. 


সরলতর একটা সংগঠন, তাতেও গোটা শ্রমিকশ্রেণী যোগ দেয় না। কাজেই 
কারও এরকঘ মোহ থাকা উচিত নয় যে ধনতন্ঘের পরিস্থিতিতে ( এমনাক 
ধনতন্ত্র থেকে কমউনিজমে উত্তরণের পযায়েও ) শ্রমিকশ্রেণার অগ্রবাছিনী ও 
গোটা শ্রেণীর মধ্যেকার পার্থকাসূচক সীমারেখা আপনা থেকেই অদশা হয়ে 
যেতে পারে । কেবল কমিউনিজম-এর চড়ান্ত বিজয়ের পরই এই সীমারেখা 
মুছে যেতে পারে। 

সর্কহারার অন্য সব সংগঠন, যথা- ট্রেড ইউীনিয়ন, সাংস্কাতিক ও শিক্ষা 
সংস্থা প্রভীতি শ্রেণীসংগ্রামের প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসাবে কাজ করে, কৈল্তু 
তারা ধনতান্ন্রিক ব্যবস্থার বিলোপ সমাজতান্তিক বিপ্লব সাধনের মৌলিক 
সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সর্বহারার শ্রেণীর রাজনোতিক সংগঠনের 
সবোণ্চ রুপ মাকসবাদখ-লোনিনবাদী পার্টিই কেবল সবহারার সংগঠনগলির 
ক্রিয়াকলাপকে এঁক্যবদ্ধ করায় এবং সমাজতান্ত্িক 'বপ্লবের একই লক্ষ্যে 
পরিচালিত করায় সক্ষম । 

[কম্তু অনেক ধনতান্তিক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পাটি যেমন আছে 
তেমনি সুবধাবাদশ পাটিও আছে । সুবিধাবাদ ও শোধনবাদ শ্রমকখ্রেণণর 
আন্দোলনে আকস্মিক ঘটনা নয়। তাদের সানাজক 'ভাত্ত আছে, সেগহাল 
শ্রমকদের স্ছি'তহীন অংশের উপর বৃজোগ়্া চাপের ফল। 

শ্রীমকশ্রেণী সমরূপ নয় ; এর ভিতর বহাবধ স্তর আছে, যেমন--পোঁতি- 
ব্‌জোয়া শ্রেণী থেকে যারা সম্প্রীতি এসেছে, উ*চু মাইনের উচ্চতর শ্তর, শ্রামক- 
দের মধ্যেকার অভিজাতরা । সাম্রাজ্যবাদের আমলে উন্নত ধনতাণ্ত্রক 
দেশের বুজোয়ারা উপাঁনবেশ ও আধা-উপাঁনবেশ ল্‌প্টন করে এবং চড়া এক- 
চেটিয়া দর বজায় রেখে পাওয়া মুনাফার অংশাবশেষ দিয়ে সবন্হারার উচ্চতর 
অংশকে ঘুষ 'দতে পারে ॥। এতেই শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনে সুবিধাবাদের 
জম্ম ও পোষণ হর । সবহারার অংশাবশেষকে দূষিত করা কেবল ওপাঁনবোশক 
আত-মুনাফা থেকেই হয় না, বৈজ্ঞানক ও কৃৎকৌশলগত বিপ্লব, বিজ্ঞান ও 
প্রবন্তাবদ্যার সাফল্যগীলি আত্মসাৎ করার মারফত এচচেটিয়া ধনতন্্ন যে 
আঁত-মৃনাফা করে তা থেকেও হয় । 

শ্রমকশ্রেণীর অ-সম চনত অবধারিতভাবে তার 'বাভন্ন অংশেষ মতামত 
ও আশা-আকাক্ক্ষার মধো পার্থকা আনে, আর শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশের 


১৩২ মাক“সবাদন-লোনিনবাদণ দর্শনের মলকথা 


প্রাতাটি মোড় এই পার্থক্য বাঁড়য়ে দেয়, আত-বাম” ও দক্ষিপপন্থী উভয় 
প্রকান্ন বিচ্যাত ও ষোঁকের জন্ম দেয়। বিপ্রবী আন্দোলনের ডায়লেকাটিকস 
ধসনই যে এর বহম্ধি, শ্রামিকশ্রেণীর ব্যাপকতর অংশের, (বিশেষ করে অপর 
সামাজিক শ্ঞরে (যথা পেঁতি-বুজো'্লা ) জড়িত হওয়া--যা এমনিতে একটা 
ইতিবাচক ঘটনা--তাই আবার সেই সঙ্গে দক্ষিণ ও “বাম” উভয় প্রকার 
স্থবধাবাদেয় চায় উৎসাহ যোগাতে পারে । স্াবধাবাদ, শ্রমিকশ্রেণীর 
আভ্যন্তরখণ বিভেদ এবং 'বাভন্ন জাতির শ্রামকদের মধ্যে মনোমালন্যকে 
বুজো য়ারা শ্রীমকশ্রেণীর আন্দোলনকে দুবল করার প্রধান হাতিয়ার হিসাবে 
ব্যবহার করে । কিন্তু কিছ কিছু দেশের বুজোয়ারা সব্হারার শ্রেণগসংগ্লামকে 
মন্থর করে দিতে সাময়িকভাবে যদিও সক্ষম হতে পারে, এই সংগ্রাম বন্ধ করার 
ক্ষমতা তাদের নেই । 

শ্রেণীসংগ্রাম শ্রেণী-বিভন্ত সমাজগুীলর বিকাশের মৌ'িক বিধান ও তার 
পারচালিকা শান্ত । এই বিধান মাকস ও এখ্গেলস কর্তৃক আবিষ্কৃত, এতে 
আছে ফে'*.“সমন্ভ এতিহাসিক সংগ্রাম-সেগল রাজনোতক, ধমীয় 
দর্শনগত, অথবা অন্য কোনও মতাদশ“গত ক্ষেত্র যেখানেই চল:ক না কেন-- 
আসলে তারা কেবল সামাজক শ্রেণীগুলির সংগ্রামের মোটামুটি সুস্পষ্ট 
আভব্যান্ত, আর এই সব শ্রেণীর ও তার ভিতর দিয়ে সেগুলির মধ্যেকার 
সম্ঘর্ষের আষ্তিত্বও আবার তাদের অর্থনোতিক অবচ্থছানের বিকাশের মান্রার 
দ্বারা, তাদের উৎপাদনের পদ্ধাত ও তার ছারা শ্ছিরীকৃত বিনিময়ের পদ্ধতির 
খারা নিধারত 1৮6১) এঙ্গেলস-এর মতে এই 'বধান এীতহাসিক 'বজ্ঞানের 
পক্ষে, শ্রেণী-বিভন্ত সমাজকে বোঝার পক্ষে তেমনিই গুরত্বপূর্ণ যেমন গুরুত্ব 
পূণ" প্রাকীতিক বিজ্ঞানের পক্ষে এনাজর রূপাস্তরের বিধান । 


৪. ঞতিহাসিক প্রায়াজন এবং আণীগুকির বিলাপ 
সাথরনর পথ 


সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রামের চচড়াস্ত লক্ষ্য হল শ্রেণীগ্ালর মধ্যে অবধারিত 
বিরোধ সমান্বত ধনতাশ্তিক সমাজের বিলোপ সাধন এবং শ্রেণীবিহধন 


১। কে. মাস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্‌টেড ওয়াক্স, ভলটীম ৯। পন্ঠা ৩৯৬৯৭] 


শ্রেণণগ্যাল ও শ্রেণীসংগ্রাম ১৩৩ 


কমিউনিস্ট সমাজ সৃষ্টি । ধনতন্ত্ের সংকটের ষুগেই কেবল এই লক্ষ্য আয়ত্ব 
যোগা হয়েছে। ' 

একথা স্বীকার্ধ যে বৈরীভাবাপন্ন শ্রেণীতে 'বিভস্ত সমাজের আবিচার ও 
সে সমাজের অবসানের আহ্বান অনেক আগেই, ধনতন্ঘের উষাকালেই শোনা 
গিয়োছল । কিন্তু তথন তা অর্থনোতিক অগ্রগতির প্রয়োজনের পরিপন্থী 'ছিল। 
শ্রেণী-বিলোপের অর্থনৈতিক পারচ্ছিতি তখনও স:-ষ্টি হয়ানি। 

কেবল উন্নত ধনতন্নের যুগেই উৎপাদিকা শান্তগ্ঁলর বপুল বুদ্ধি সে 
রকগ অবস্থা সৃষ্টি করে যেখানে “"*শ্রেণী-পার্থক্যগৃির অবস্থান প্রকৃত একটা 
প্র্থাত হতে পারে, সামাজিক উৎপাদন পদ্ধাতিতে জড়ত্ব অথবা এমনকি 
অবনাতি না এনে স্থায়ী হতে পারে ।”(১) এরকগ একটা অবস্থায় শ্রেণে ও 
সামাজিক পার্থক্য বিলোপের জন্য, শ্রেণী-অসাম্য বিলোপের জন্য নিপশীড়ত ও 
শোষিত জনগণের আকাক্ক্ষা অর্থনৈতিক প্রগাতির প্রয়োজনের সঙ্গে, বজ্তুগত 
প্রয়োজনের সঙ্গে একত্রে মেশে । 

সমসামায়ক ধনতাম্তক সমাজের বিকাশ শহর ও গ্রামের মধ্ো, 
মানাসক ও কাঁয়ক পরিশ্রমে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে শ্রম বিভাগের 
পুরানো সামাজিক রূপগ্যালর বিলোপের বৈষয়িক প্‌বশির্ত সৃষ্টি করে ; এই 
বিলোপকে প্রয়োজনীয় করে তোলে । বৈপরাঁত্যের ( আযশ্টারাসস ) বিলোপ 
এবং পরবতাঁকালে শহর ও গ্রামের মধ্যেকার সমন্ত মৌলিক পার্থকোর 
বিলোপ “*"'কেবল সন্ভবই নয়, এ শিল্প উৎপাদনেরই একটা প্রয়োজনীয়তা 
হয়ে দাঁড়িয়েছে, যেমন প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাড়িয়েছে কৃষ উৎ- 
পাদনেরও 1২) এ কেবল সংখ্যালঘুর নয়, সমাজের সকল সদস্যদের 
স্বাধীন ও সবার্গণণ বিকাশ সম্ভভপর করে এবং ফলত সামাজিক অগ্রগাঁতি 
1বপুলভাবে ত্বরাশ্বিত হয় । 

অর্থনোতিক অগ্রগতি কেবল শ্রেণগুীলর ধহংসই প্রয়োজনীয় করে তোলোন, 
এ এমন সামাঁজক শন্তররও জন্ম দিয়েছে ঘা এই এরীতহাসিক কঙ্ব্য সম্পাদনে 
সক্ষম । এই শান্ত হল আধুনিক সর্বহারা । 


পপি শা পাপা পা | সিন শি 


১) কে. মাকণস ও এফ. এঙ্লেলস, সিলেক-টেড ওয়াস, ভলহাম *, প্টো ৪৬৭ । 
২। এফ, এক্গেলস, আন্টি ডযারধ পন্টা ০৬১-৬২। 


১৩৪ মাক'সবাদশ-লোননবাদ"? দর্শনের মলকথা 


এ পর্যস্ত যত নিপশীড়ত শ্রেণী মুস্তির জন্য লড়াই করেছে তার মধ্যে 
শ্রমকশ্রেণই একমান্র যে সমাজে শ্রেণীবিভাগের অবসান ঘটাতে পারে। 
যখন দাসেরা নিজেদের মুস্ত করেছিল তখন তারা ব্যন্তিগত সম্পার্ত ও শোষণের 
সকল রূপের অবসান ঘটাতে পারেনি, কেবল দাসত্বের সম্পকে'রই অবলোপ 
ঘটয়েছিল। যখন ভূমিদাসরা নিজেদের মুক্তি অন করোছল তখন তারা 
নিজেদের ছোট্ট জমির টুকঞ্লোটিরই মালিক হয়েছিল। কিস্তু সবহারারা 
সাধারণভাবে উৎপাদনের উপকরণের ব্যান্তগত মাঁলকানার অবলোপ এবং 
মানূষের উপর মানষের সকল রকমের শোষণের অবসান ঘাঁটয়ে ছাড়া আর 
কোনও মতেই নিজেদের মন্ত করতে পারে না। সেই কারণেই তারা 'বপ্রবী 
শ্রেণসংগ্রাম করে নিপশড়নের হাত থেকে কেবল নিজেকেই নয়, সমগ্র শ্রমজীবী 
জনগণকেই উদ্ধার করে । 

সর্বহারারা এই কারণে সবচেয়ে বিপ্লবী শ্রেণী নয় ষে তারা সবচেয়ে দরিদ্র 
ও সবচেয়ে বেশি কণ্ট পায়। ধনতন্ত্র লক্ষ পক্ষ অভাবাঁ কৃষক ও শহরের গাঁরব- 
দের ভিক্ষাবৃত্তি ও দ;দশার মধ্যে নিক্ষেপ করে, হাজার হাজার ভবঘুরে অনেক 
সময়ে সর্বহারার চেয়েও বেশি কন্ট পায়, কিস্তু তাতে করে তারা বেশ বিপ্লবী 
হয়ে পড়ে না। সর্বহারা ষে ধনতন্ত্রের উৎখাতে আগ্রহী একটি শোষিত শ্রেণী 
কেবল, তার হারাই তাদের ক্রমাগত বিপ্লবী উদ্যোগ নিধাশরত হয় না, এ সত্যের 
দ্বারাও 'নধাণরত হয় যে শ্রমজীবী জনগণের সমস্ত নিপীড়ত ও শোষিত 
গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বহারাই কেবল এক নতুন; উচ্চতর অথাৎ সমাজতাম্তিক 
উৎপাদন পদ্ধাতর বাহন । 

উপরন্তু পবহারারা সবচেয়ে সংগগিত ও সচেতন শ্রেণী । সর্বহারারা 
যেহেতু বৃহদাকার উৎপাদনের সথ্গে সম্পকিতি তাই লেনিনের কথামত তারা 
“*'ধনতদ্বের সমগ্র অনৈতিক বাবস্থার কেন্দ্র ও স্নায়ুর উপর অর্থনোতিক- 
ভাবে আঁধপত্য করে.*”(১) বৃহদাকার উৎপাদনে শ্রমের পারবেশেরই দরুন 
সর্ধহারা এঁক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলার শিক্ষায় শিক্ষিত, সেই কারণে শ্রমজশবী জন- 
গণের অপরাপর শ্রেনীর চেয়ে এক্যবম্ধ ও সচেতন আন্দোলন করতে আধকতর 
সক্ষম । পূবেকার বিপ্লবী শ্রেণীগীল, যারা এমনকি একটি জাতির সীমার 
মধ্যেও সর্বদা এক্যবদ্ধ হতে পারেনি তাদের মত না হয়ে সবহারারা আশ্ড- 


৯। ভি, আই. লোনন, কালেক:টেড ওয়ার্ক স, ভল্হাম ৩০, পৃষ্ঠা ২৭৪। 
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জাতক পাঁরসরে শ্রেণীসংগ্রাম চালায় । আস্তজারতিকতাবাদ সর্বহারার শ্রেণী- 
সংগ্রামের এক আবিচ্ছেদ্য ও অত্যাবশ্যক বোশল্ট্য ৷ 

মাকণসবাদীরা যে একমাত্র সুসঙ্গত বিপ্লব শ্রেণখ হিসাবে সর্বহারাদেরই 
বেছে নেয় তা বাঁক শ্রমজীবী জনগণের বিরদ্ধে তাকে দাড় করানর জন্য নয়, 
শ্রমজীবণ জনতার নেতা হিসাবে তার ভূমিকা তুলে ধরার জন্য । সবহারার 
স্গে সম্পকিতি ব্যাপারে আর সমস্ত শ্রেণী “একটা নিশ্ছিদ্র প্রাতক্রিয়াশীল 
জনতা”--জামান সমাজতন্ত্র ফার্ডনান্ড লাসালের এই বন্বব্কে মাক'স 
সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । লাসালের শিক্ষা ভুল ও রাজনোতকভাবে 
ক্ষাতকারক। এতে সর্বহারাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। পখজকে পরাস্ত করতে 
হলে সব্হারাকে, শ্রমজীবী জনতাকে, সবোণ্পার কৃষককে এবং সেই সঙ্গে শ্রম- 
জশবী বুদ্ধিজীবী ও কমচারীদের পক্ষে আনতে হবে । ধনতম্ম ক্ষুদ্র ও মাঝারি 
কৃষকদের ধহংস নিয়ে আসে, বৃহৎ সংখ্যক বৃদ্ধিজীবণ ও কর্মচারীদের সব 
হারায় পাঁরণত করে, জনগণের সামনে সমরবাদ ও ধৃম্ধের সর্বনাশ উপস্থিত 
করে, সংস্কীতি ও কলার ক্ষেত্রে যা কিছ আঁজণত হয়েছে তাকে ধ্বংসের 
সম্মুখীন করে। কাজেই বরমান যুগ শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক অংশকে 
শ্রামকশ্রেণীর পক্ষে নিয়ে আসার সম্ভাবনা তুলে ধরে। তাদের সাহায্যেই কেবল 
সর্বহারা তার এ্রীতিহাসক ব্রত সফলভাবে 'নিজ্পল্ন করতে পারে । 

ধনতাশ্িক সমাজে শ্রমজীবঁ জনগণের নানাবিধ গোষ্ঠী যে সব সামাজিক 
সঙ্ঘর্ষের মধ্যে এসে পড়ে বৈজ্ত্রানিক ও প্রযাযান্তাবদ্যাগত বিপ্লব তার পরিসর 
উল্লেখযোগ্যভাবে বুদ্ধি করে। এখন এই গোণ্ঠ? .কেবল সেই সব শ্রমিককে 
নিয়েই তৈরি হয় না যারা স্বম্নংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের দরূন কাজ থেকে 
[বচ্যুত হয় অথবা নিজেদের দক্ষতা থেকে বগ্চিত হয়ে অস্প বেতনের পেশায় 
চলে যেতে বাধা হয়। দেউলিয়া ক্ষুদ্র উৎপাদকগণ, যাদের নতুন সর্বহারা 
পাঁরবেশের মধ্যে মানিয়ে নিতে হয় এবং নিদ্নপদম্ছ আঁফস কর্মচারী ও বাচ্ধ 
জশবী যাদের জখবনযান্রা ক্রমশ কাঠনতর হচ্ছে ও যারা ধনতন্ঘ্ের অমানষিক 
ও জন-বিরোধণ চাবির সম্বন্ধে ক্রমাগত আরও সচেতন হয়ে উঠছে তারাও এর 
অন্তভুর্ত হয়। তরুণদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যারা বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযুন্তাবদ্যাগত বিপ্লবের হ্বারা সম্ট পারশ্থিতিতে প্রয়োজনধয় শিক্ষা ও দক্ষতা 
অজরনে অক্ষম হয়, তারাও এই সব গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে। 


১৩৬ মাকসবাদী-লেনিনবাদণ দর্শনের মূলকথা 


[কিছ আত-“বাম” তগ্ববাগীশ ( বথা--হারবাট মারকিউজ ) য্বৃষ্ত দেখায় 
যে শ্রমজীবী জনগণের এই সব গোষ্ঠীর প্রবার্ধত কমতৎপরতার মানে হল 
শ্লামকশ্রেণধ তার বিপ্লব ভুমিকা হারাচ্ছে । আঁত-বাম”রা ছাত্রদের উপর 
খ.ব ভরসা করে, ছাত্রদের তারা সবচেয়ে বিপ্লবী শান্ত হিসাবে, তথাকথিত 
“রক্ষণশীল” সর্বহারার আধুনিক 'বকল্প হিসাবে উপাস্ছত করে। ছাত্ররা 
অবশ্যই বিরাট রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্ষম । ন্রিটিশ মাকসবাদী পামি 
দত্ত লিখেছেন ঃ তীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তর পরের এই চতুবিংশাত বর্ষে 
একটা গোটা নতুন প্রজন্ম সামনের সারতে এসে দাড়িয়েছে যারা যুদ্ধ অথবা 
ফ্যাশ্জিম কখনও দেখেনি, যারা সাগ্রহ সরলতা ও খোলা চোখ নিয়ে এবং 
ক্রোধ নিয়ে আধুনিক দুনিয়ার বীভংসতা ও র্েদগৃলিকে, অথাৎ বোমা, 
দারিদ্র্য, সামাজিক অসাম্য বণণবছেষ, ধন ও দরিদ্র জাতিগুলর মধ্যেকার 
[বরাট ব্যবধান প্রভৃতিকে দেখে । অগ্রসর ধনতাস্মিক দেশগ্াালসহ দর্বতত 
আগেকার যে কোনও সময়ের তুলনায় ব্যাপকতর সংখাক তরুণদের মধ্যে এই 
পপুলতর চাণুল্য বতমানে পৃথিবীর অন্যতম সবাপেক্ষা ইতিবাচক 
বৈশিষ্ট ।”**(১) ছাত্ররা যারা উচ্চতর শিক্ষায় অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী বুজোম়্া 
ব্যবস্থাকে ঘণা করে, তারা ব্যবসায়ের দাস হতে চায় না, কিন্তু তারা অস্থির 
এবং 'বভিন্ন শ্রেণী থেকে সমাগত ; তারা সমাজের অন্যতম উৎপাদক শস্তও 
নয়, সেই কারণে স্বাধীনভাবে ধন্তদ্বের অবসান ঘটানর এতিহাঁসিক ব্রত 
সম্পন্ন করতে অক্ষম, সে কাজ কেবল সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব । 

ধনতাঁন্তিক দেশগুলিতে বর্তমানে জনসংখ্যার 'বাভন্ন গোত্ঠীর সামাজিক 
কমণতৎপরতা বৃদ্ধি শ্রীমকশ্রেণী কর্তৃক তার বিশ্বব্যাপী এতিহাসিক ভ্ামকা 
“হারান”র সাক্ষ্য দেয় না, বরং তা এই সাক্ষ্যই দেয় যে এই সব দেশে শ্রামক- 
শ্রেণীর পক্ষে পখঁজপাঁতি একচেটিয়াদের বিরদ্ধে সংগ্রামে জনসংখ্যার ব্যাপক 
সামাজিক অংশগ্ালকে জমায়েত করার বেশ ব্যাপকতর সম্ভাবনা সৃষ্টি 
হয়েছে। 

ধনতশ্বের উঁকলরা যাই বলুক না কেন, ধনতন্দের 'বিকাশ শ্রেণী-পার্থকা 
বিলোপেয় পথ সুগম কয়ে না, বরং এই পাকা তীব্রতর করে। ধনতাশ্দিক 
উৎপাদন পদ্ধাত একদিকে উৎপাদনের উপকরণের মালিক পথাঁজপাঁত ও অপর 
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শদকে উৎপাদনের উপকরণ থেকে বণ্িত সর্বহারা ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে 
'কার বিরোধকে ক্রমাগত পুনজন্ম দেয় ও গভাীরতর করে। একমান্র সর্বহারা 
িপ্লবই এই উৎপাদন পদ্ধাতির অবসান করে, তার জায়গার সমাজতাশ্মিক 
উৎপাদন পদ্ধতি প্রাতষ্ঠা করে এবং তার ভিতর দিয়ে সমাজের পরস্পবশবরোধা 
শ্রেণীতে বিভাজন গবল/প্ত করে। 

সমাজতান্ত্রক 'পিপ্লবর জয় এবং সবহারার ক্ষমতা দখল শ্রেণশ-বলোপের 
প্রক্রিয়াকে শুরু করে । এ প্রক্রিয়া জটিল ও দীঘস্ায়ী এবং দুই পায়ে ঘটে । 
একটি পযা"য় হল ধনতন্তর থেকে সমাজতন্ত্ে উত্তরণের পধায়্, এই সময়ের মধ্যে 
শোষক শ্রেণীগণীলকে উৎখাত করা হয় এবং শ্রমজশীবগ জনগণের মধ্যেকার অ- 
সবহারা লোকেদের সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যাওয়া হয় । "দ্বিতীয় পধায় হল 
সমাজতন্ত্রের বিকাশের ও ক্রমে ক্লমে তা কমিউাঁনজমে উত্তীর্ণ হওয়ার, যখন 
অবশিষ্ট শ্রেণন-পার্থক্যগহীলকে দূর করা হয় । 

এই কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার রূপ ও সময়ের পরিমাণ এক-এক দেশে 
এক-এক রকম হয়, তা নিভ“র করে পুরানো ব্যবস্থা থেকে উদ্ধরাধিকারসূতে 
প্রাপ্ত সামাঁজক কাঠামোর উপর । অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশগলিতে যেখানে 
ধনতন্ত্র সমাজের শ্রেণী-কাঠামোকে সরল করে দিয়েছে, যেখানে সমাজের দুটো 
[বিরাট শ্রেণীর মেরুকরণ আরও স্ুস্পম্টভাবে প্রকাশিত, সেখানে শ্রেণীগ্ুলির 
বলোপ দ্রুততর হারে হতে পারে। অপরপক্ষে ষে সব দেশে ক্ষুদ্ব উৎপাদকরা 
জনসংখ্যার মধ্য সংখাগারষ্ঠ অথবা একটা উল্লেখযোগ্য অংশ, যেখানে প্রাক- 
ধনতান্দিক সামাজক শ্তরগ্লি থেকে যায়, সেখানে এই প্রক্রিয়া অনেকগুলি 
উত্তরণশশল পধায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে এবং অনিবাষভাবে আরও জটিল 
ও দীঘায়ত হয়। 

ব্যাঙ্তগত সম্পাত্ত দুরকম হতে পারে-বড় অথবা ছোট, অপরেষ শ্রম 
শোষণের ভিদ্তিতে অথবা মাঁলকের নিজের শ্রমের উপর নিভর করে। 
প্রথমটাকে উৎখাত করা যায়, কিন্তু ছিতীয়টাকে ক্রমে ক্রমে সমাজতাশ্রিক 
সম্পান্ততে রূপান্তীরত করতে হয়, সমবায় অথবা ছোট ছোট খামার বা 
প্রতিশ্থান একন্লিত করার মধ্যে দিয়ে । বড় বড় সম্পাত্র মালিকদের উৎখাত 
করার অন্য যে সব উপায় বা যত সময় দরকার এতে তার চেল্লে অন্য রকম 
ন্বরকার হয়, কিন্তু শ্রেণীগুঁলর বিলোগের জন্য এটাও সেই রকমই অত্যাবশ্যক, 


১৩৮ মাক সবাদী-লেনিনবাদ? দশ*নের মূলকথা 


কারণ এটা যতক্ষণ সম্পাদিত না হচ্ছে ততক্ষণ ধনতান্ন্রিক উপাদানগিলকে এবং 
মানুষের উপর মান:ষেম শোষণের জন্ম দেয় যে সব উৎস সেগুলিকে বিল 
করা যায় না। 

শ্রেণী-পার্থক্যের সম্পূর্ণ বিলোপ করতে হলে আগে কেবল মালকানা 
সমপকেকিই পরিবত'ন করে নিতে হয় না, শ্রমের প্‌বেকার সামাজিক বিভাগের 
রুপগর্লকেও কাটিয়ে উঠতে হয়, সামাজিক শ্রমের সংগঠনে যে যা ভূমিকা 
নিত তার ভিত্তিতে মানুষে মানষে পার্থক্য এবং সামাজিক সম্পদের বণ্টনে 
অসামাকে কাটিয়ে উঠতে হয় । লেনিন মন্তব্য করেছিলেন যে“ শ্রেণগ্‌লির 
সম্পূর্ণ (বলোপ করতে হলে শোষকদের, ভূস্বামী ও পধাজপাতিদের ক্ষমতাচ্যুত 
করাই যথেষ্ট নয়, তাদেত মালিকানার অধিকাধ় বিলুপ্ত করাই যথেষ্ট নয়, 
উৎপাদনের উপকরণের সমগ্ত ব্যস্তগত মালিকানার বিলোপ করার প্রয়োজন, 
শহর ও গ্রামের মধ্যেকার এবং কায়িক শ্রীমক ও মাথার শ্রামকের মধ্যেকার 
পাথকোরও বিলোপ করার প্রয়োজন 1৮0৯) সামাজিক দিক থেকে সমরূপ এবং 
সম্পৃণ সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করতে পারার মত সমাজে উত্তরণের এই-ই 
একমান্র পথ । 

এ সমস্যা কমিউনিজমের প্রথম পায়ে অথাণ্ সমাজতম্জের আগলে 
সমাধান করা সম্ভব নয়। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পযায়ে সমঙ্ত 
শোষক শ্রেণীর অবলোপ মানে সামাজিক অ-সাম্যের মৌলিক উৎসগুলির 
বিলোপ সাধন হয়েছে । সমাজ আর এমন সব গোম্তীতে 'বিভন্ত নয় যেখানে 
সামাজিক অর্থনীতির ব্যবচ্থায় নিজ অবচ্ছানের কল্যাণে কোনও গোচ্ঠগর 
লোক অপরের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে! িল্তু সমাজতদ্তের আমলেও 
শ্রেণীগ্ল সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় না। তখনও শহর ও গ্রামে উৎপাদিকা 
শান্তগলর ও উৎপাদন সম্পকের্র বিকাশের ভ্ভর অনযায়ী শ্রামক-্রেণী ও 
কৃষকের মধ্যে শ্রেণ'-পার্থক্য থাকে । এই পার্থ ক্যগাল সমাজতা্ল্িক সম্পত্তির 
দুই পের সঙ্গে সম্পকিত; দুই রূপ হল-_রান্দীয় সম্পাত্ত' অথাৎ সমগ্ধ জন- 
গণের সম্পাত্ত এবং সমবায়, যৌথ-খামার সম্পাত্ব। এখানে মৌলিক ব্যাপার 
হল উৎপাদনের সামাজিকণকরণের, শিপ্প ও কীষিতে উৎপাঁদিকা শ্তিগঁলক্স 
বিকাশেয় অসম মান্রা। 


সা পাশে পাপী 


৯ । 1ভ. আই. লোনন, কালেকৃটেড ওয়ার্কস ভল্যম ২৯, পুগ্ঠা ৪২১। 


শ্রেণীগুলি ও শ্রেণীসংগ্রাম ১৩১৯. 


সমাজতাম্তিক সমাজে যে শ্রেণগ্লর অস্তিত্ব তখনও বজায় থকে তাহল 
শ্রমিক ও কৃষক। তারা অ্থনীতির সমাজতান্তিক বাবচ্ছা, উৎপাদনের উপ- 
করণের এক ধরনের সামাজিক মালিকানা ও একত্রে কাজের স্বারা এক্রাবদ্ধ 
গাকে, তা সত্বেও একটা নারি্ট সমষ্টির কাঠামোর মধ্যে তখনও তাদের 
পাথক্য থাকে উৎপাদনের উপকরণের শঙ্গে তাদের সম্পক্ শ্রমের সামাজিক 
সংগঠনে তাদের ভূমিকা এবং আষ করার উপায় সম্পাকিতি ব্যাপারে ॥। এই 
সব পাথ-ক্া ক্রমে ক্রমে মুছে যায়, কিন্তু তখনও সম্পূর্ণ তিরো'ছহিত হতে অনেক 
বাকি থাকে। 

শ্রীমকশ্রেণী সমাজে তার নেতৃত্বের ভাঁমকা বজায় রাখে, কারণ এই সব 
পার্থকা তখনও থাকে । এর কারণ, প্রথমত সমগ্র জনগণের সম্পার্ত বে সব 
প্রতিষ্ঠান সেইখানে কাজ করার দরুন শ্রামকশ্রেণী সমাজতান্ত্িক অথনধাতর 
সবশশ্রেন্ঠ রূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযত ; দ্বিতীয়ত শিল্প, যা সমগ্র অথ 
নগাতর পরিচালিকা শন্তি তাতে নিষ্স্ত লোকেদের বিপলাংশ হল শ্রামকশ্রেণী ; 
তৃতীয়ত শ্রমজণবধ জনগণের যে কোনও গোষ্ঠীর চেয়ে শ্রামকশ্রেণী আঁধকতর 
সংগঠিত । শ্রামকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক স্বার্থ এবং কমিউনিস্ট আদর্শের 
ভাত্ততে সোভিয়েত সমাজের সধল শ্রেণী ও সামাজিক গোষ্ঠধগলি ঘানস্ঠতর 
হচ্ছে এবং বৃহত্তর সংসান্ত লাভ করছে । 

সমাজতন্দের আমলে শ্রেণী-পার্থক্যই একমান্্র সাগ্রাজ্ক পাথক্য নয়। 
শ্রমিকশ্রেণী ও যৌথ খামারী কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য ছাড়াও সাধারণভাবে 
শহর ও গ্রামের জনসংখ্যার মধ্যে পার্থক্য (গ্রামে কেবল যোথখামারীরাই 
থাকে না, শ্রামক ও অপরাপর কমণ্চারণও থাকে ); যেসব মূলত কায়িক 
শ্রমে নিষ্যস্ত থাকে তাদের সঙ্গে যারা প্রধানত মানাঁসক শ্রমে নিষযস্ত থাকে 
তাদের পার্থক্য ; শেষত শ্রামকশ্রেণী, কৃষক এবং বৃদ্ধিজীবী ও অপরাপর 
অফিস ও অন্যান্য কর্মচারী প্রত্যেকের মধ্যে আবার বাভল্ন অংশ যাদের কাজের 
আধেয় বিভিন্ন, দক্ষতা বিভিন্ন এবং আয়ের ষ্ঞর বিভিন্ন, তাদের মধ্যেকার 
পার্থক্য । 

এই সব পার্থক্য দর করা প্রধানত দু'ট বড় সামাজিক সমস্যা সমাধানের 
ফ্যাপার--0১) শহর ও গ্রামের মধো এবং (২) কায়িক ও মানসিক শ্রমে 
নিষূন্ত লোকদের মধ্যে মূল মল পার্থকাগঞ্পল দৃর করা। অতএব 


১৪০ মাক“সবাদী-লেনিনবাদশ দর্শনের মৃূলকথা 


সবো্পর উৎপাদনের বিকাশ ও সংস্কাতিয় প্রসারের দ্বারাই এ 'নিধার্টরত 
হবে। 

অর্থনৈতিক সম্পকগর্ণীলর ব্যবস্থায় নিজেদের অবদ্থান এবং উৎপাদনের 
উপকরণের সঙ্গে সম্পকে'র মারফত শ্রমিক ও কৃষকেরা ক্রমাগত ঘানম্ঠতয় 
হচ্ছে, কারণ দু রকমের সমাজতান্ত্রিক সম্পাত্তও ক্মশ কাছাকাছি আসছে । 
আর একটা জিনিস যা সমন্ভ দসামাঁজক গোষ্ঠীকে ঘনিষ্ঠতর করছে 
তা হল তাদের শ্রমের চারঘ্র। প্রযক্তবিদ্যাগত প্রর্গাতির ভিদ্তিতে কৃষি- 
সংশ্লন্ট শ্রম ক্রমশ এক ধরনের শিষ্পসধাশ্রন্ট শ্রমে পারিণত হচ্ছে এবং জনগণের 
উৎপাদন ক্রিয়াকলাপে মানসিক ও কায়িক শ্রম ক্লয়শ এক অঙ্গাঙ্গী এঁকা 
অর্ভজন করতে শ;রু করেছে । শ্রমের চরিত্র সমরূপ করার প্রক্রিয়া যত 
এগোয় কবকদের সাংস্কৃতিক ও কৃংকৌশলগত স্তর তত ক্রমশ শ্রমিকদের 
স্তরের কাছাকাছি পেশছয় এবং এই দই শ্রেণীর ভ্ভরই বুদ্ধিজীবা ভরে 
ওঠে, তার মধ্যে দিয়ে সমগ্র জনগণের সাধারণ সাংস্কৃতিক উন্নাতি সৃচিত 
হয় । 

শেষ পধণ্ত শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বদ্ধ এবং শ্রমজীবী জনগণের 
সাংস্কাতক ও কৃৎকৌশলগত শ্তরের পার্থক্য দূর হওয়ার 'ভীত্বতে কমিউনিজমের 
দিকে এগেনর প্রক্রিয়ায় ক্রমশ আয়ের বণ্টনের রূপ এবং সমন্ভ সামজিক 
গোম্ঠীর দৈনন্দিন জাঁবনযান্তার পারিবেশ উভয় ক্ষেত্রেই পার্থক্য দুর হওয়ার 
পূব্শর্ত সৃষ্টি হয়। 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্িক দেশ শ্রেণী-সম্পকের 
রূপান্তর সাধনের আঁভজ্্রতা শ্রেণী-বিরেধ ও শ্রেণীপার্ফা জয় করার 
অর্থনোতিকঃ রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য দোখয়ে দেয় এই আভিজ্ঞতা 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত গ্রন্থগুলির সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য 
প্রমাণিত করে যে বহমান যুগে সামাজিক প্রগতি সম্ভব হবে কেবল মানুষের 
উপর মানুষের শোষণের অবসান এবং শ্রেণী-নিপাঁড়ন থেকে মানব সমাজের 
মুস্তর মারফত । উৎপাদনের উপকরণে ব্যন্তিগত মালিকানা এবং শ্রেণী 
শোষণের অবসান সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক নবজন্ম 
আনে ; কারণ তা সম্পদ সঞ্চয়ের লালসা, অর্থের ক্ষমতা, শন্ুতা, স্বার্থপরতা, 
যুদ্ধ, সমরবাদ এবং শ্রেণী-বিভন্ত সমাজের অপরাপর আনষ্টের অবসান কবে। 


প্রেশীগৃলি ও শ্রেণীসংগ্রাম ১৪১ 


এক সময়ে শ্রেণীগ-লির উদ্ভব একটা প্র্থাতিশীল ঘটনা ছল, কিন্তু এখন 
শ্রেণগুলির বিলোপ এাতহাসিক প্রগতির একটা শত€। 

শ্রেণীগুটৈর উদ্ভব হয়েছিল ব্যান্তগত সম্পাত্ধি এবং লোকেদের মধ্যে অর্থ- 
নৈতিক অসাগ্যের আধিভবের সঙ্গে সংশ্রম্ট সমাজের স্বতঃস্ফত ফল 1হপাবে। 
পক্ষান্তরে শ্রেণীগাঁলর অবসান কেবল সর্বহারার সচেতন শ্রেণীসংগ্রামের 
ভিতর দিয়েই হতে পারে । এ থেকে তার রাজনোতিক আধিপতা প্রতিষ্ঠায় 
পেছন বায়, ষে আধিপত্য সমন্ত শ্রেণী-পার্থক্য দূর করার পথে এক 
অত্যাবশ্যক অন্তব্তী পদক্ষেপ । 

ধনতন্পন থেকে লমাজতন্দে উত্তরণের পষায়ে শ্রেণী সংগ্রাম অদৃশ্য হয় না, 
কেবল রূপ পরিবর্তন করে। একথা লেনিন দোখয়েছিলেন এবং এঁতিহাসিক 
আভিজ্ঞতা হারাও প্রমাণিত হয়েছে। যতক্ষণ সমাজে এমন সব শান্ত থাকে 
যারা সমাজতন্ত্র প্রাতিষ্ঠায় বাধা দেয় ততক্ষণ এ অপারহায*। 

উন্নত সমাজতান্তিক সমাজে জনগণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদশ'- 
গতভাবে এক্যবন্ধ হয়। শ্রামকশ্রেণী ও যৌথ খামারণদের মধ্যেকার সম্পক 
এবং এই সমন্ভ শ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেকায় সম্পর্কও আয় শ্রেণী- 
সংগ্রামের নয়, বন্ধুত্ব এবং শ্র/মকঞ্রেণীর নেতৃত্বে স্থায়ী ও আবচ্ছেদ্য মৈশ্লীর 
সম্পক। 

শোষক শ্রেণীগ্লির উচ্ছেদ এবং সমাজে সামাজিক, রাজনোতক ও. 
মতাদর্শ গত এঁক্য প্রতিষ্ঠার মানে শ্রেণীসংগ্রামের পূণ তীব্রতা আস্তজাশতক 
ক্ষেত্রে সরে গেল, যেখানে সমাজতন্ত্র ও ধন্তন্ত্র এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে প্রতি- 
যোগিত। পুরোদমে চলছে । এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে আস্তঃ-সম্পক যে কোনও 
রূপই নিক না কেন, মূলত তা শ্রেণী সংগ্রামের আওতায় । সমাজতন্ত্র ও 
ধনতন্তের শান্তগলির মধ্যে সংগ্রাম শবচেয়ে তাঁর আকার ধারণ করোছল 
১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালে গৃহযুদ্ধ ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপের সময়ে এবং নাৎসণ 
জামান ও তার 'মন্রগণ কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সময়ে ॥ 
নাৎসী জামাশন ও ফ্যাশিবাদ ছিল সাম্াজ্যবাদের বশা'ফলক ও তার প্রধান 
লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ॥। নাংসী জামাণন ও সাম্াজ্যবাদী জাপানের 
পরাজয় সায্াজ্যবাদের প্রাতক্রিয়াশশল শান্তগলির উপর সমাজতন্যের শান্তগৃলির, 
জয় সূচিত করেছিল। 


১৪২ মাক“সবাদী-লেোনিনবাদশ দর্শনের মূলক্থা 


দুই ব্যবস্থার শাস্তপূর্ণ সহ-অবন্থানের পটভুমিকায় অনৈতিক প্রাত- 
যোগিতার গুরুত্ব চূড়ান্ত । বিশ্ব-সমাজভাপ্ঘিক ব্যবস্থার উপর দায়িত্ব পড়ে 
ধনতন্বের তুলনায় তার শ্রেন্ঠত্ব প্রমাণ করায় । তা করতে হয় শ্রমের উচ্চতর 
উৎপাদনের ক্ষমতা ও সমগ্র জনসংখ্যার জন্য বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক জীবনের 
উচ্চতর গ্তর অন এবং ব্যন্তির সবার্গীণ বিকাশের পরিবেশ সৃন্টি করার 
ভিতর 'দিয়ে। এই অর্থনৈতিক প্রাতিষোগিতার সঙ্গে চলে বিশ্ব-সমাজতশ্ ও 
[বিব-ধনতন্দ্নের শান্তগলির মধ্যে রাজনোতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম । 

সমাজতাম্নিক সমাজের মধ্যেও সমাজতন্ত্র ও ধনতন্বের মধ্যে সংগ্রাম 
কিছংট। প্রতিফলিত হয়, ধনতান্দিক দুনিয়ার চরদের ক্রিয়।কলাপ প্রাতিহত 
করার জন্য ধতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই হয় ॥ পুরানো দৃন্টিভ্গি ও নীতি- 
বোধের অবশেষের বিরুদ্ধে এবং যারা এই সব পোষণ করে তাদের সমাজ- 
1বরোধী ও দেশপ্রেম-নরোধা ক্রিয়াকলাপের 'বরুদ্ধে সংগ্রাম তখনও দরকার়। 
এই সংগ্রামের মধ্যে সমাজতান্ল্িক সমাজের 'ভিতরকার শ্রেণীগুলি অথবা 
সামাজক গোষ্ঠগুঁলর মধ্যে বিরোধ 'নাহত নেই, কিন্তু এরও মধ্যে কিছুটা 
শ্রেণী-আধেয় আছে, কারণ পরানো দুনিয়ার মতাদশগত 'বিরো।ধতা জয় 
করার প্রয়োজনের সঙ্গে এ সংাশ্লগ্ট । 

শ্রেণীহীন কাম্ডীনস্ট সমাজে পাঁরণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক 
সমাজ একটি ভ্তর। শ্রেণী-বিভেদ দূর করা একটা ক্রমপরিণাতর প্রক্রিয়া । 
নিভূল কর্মনীতি থাকলে এতে শ্রেণী-বিরোধ বা সন্বর্ষ থাকে না। সামাজিক 
জীবনের সবক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে রচিত সোভিয়েত 
ইউানয়নের কাঁমিউীনস্ট পার্টির কর্মনপীত কৃষকের সঙ্গে শ্রামকশ্রেণর মৈত্রী 
দঢুতর ক'রে, বয্ত শ্রমে শ্রীমক, যৌথখামারী ও বাদ্ধিজীবাঁদেত আরও এক্যবদ্ধ 
ক'রে, এই বিষয়গত প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। জনগণের সকল অংশের 
ক্রমশ ঘানষ্ঠতর হওয়া কাঁমউনিজমের দিকে সমাজের অগ্রগাততে সাহাষ্য 
করে। কমিউানজমেই সমস্ত শ্রেণী-পার্থক্য 'তিরোহিত হবে এবং শ্রমিক- 
শ্রেণীর এতিহাসক ব্লত সম্পাদিত হবে। 

অতএব সমাজের 1বকাশ মার্কসবাদ-লোননবাদের ' এই প্রাতজ্ঞা সত্য 
প্রম।ণিত করে যে শ্রেণীশাবভাগ এঁতিহাসিকভাবে সাময়িক চরিত্রের । এ 
কথা বোঝা গিয়েছে ষে কয়েক সহম্র বংসর আগে আদিম কমিউনাভন্তিক 


শ্রেপগুলি ও শ্রেপশসংগ্রাম ১৪৩ 


সমাজকে চ্ছানচ্যুত করেছিল ষে শ্রেণী-সমাজ তা মানব-সমাজের জশবনের 
শাশ্বত রূপ নয়, তার প্রাক-ইীতিহাস মান, আরও বোঝা গিয়েছে যে এর 
পরই আসবে প্রকৃত মানাবক ইতিহাস যা সকল রকম 'নিপখড়ন থেকে মস্ত হবে 
এবং মানুষের শান্ত ও ক্ষমতার পূর্ণ প্রস্কুরণের ব্যাপক জুযোগ দেবে ॥ 


পশ্ম পারচ্ছেদ 


আনব গোঠির এতিহান্সিক জপজহ্হ ৪ 
দািইব, আধিভ্ঞাতি, জাতি 


আমরা দেখোঁছি যে বৈষাঁয়ক সামগ্রীর উৎপাদন পদ্ধাত সকল সামাজিক 
সম্পকে ভিভ্তি তৈরি করে । এই সামাজিক সম্পকর্গল সমাজের কাঠামো, 
পামাজিক গোঘ্ঠীগুৃলির ধরন এবং সেই সঙ্গে মানব গোষ্ঠসর কমবোশ ম্মায়ণ 
এতিহাসিক রূপগুলি অর্থাৎ ক্যান (গোত্রভাত্তক গোম্ঠীী ), ট্রাইব উপজাতি), 
আঁধজাতি (08110181115) ও জাতি নিধারণ করে । 


এ. প্রাক-ণতিণী সমাজ মানব গাল্ঠীত ঞতিভাঙ্সিক 
রূপ হিপারবক্রটান ও টাই 


প্রাক-শ্রেণী যুগে মানব সম্প্রদায়ের প্রধান রূপ হল ক্লটান ও ট্রাইব । নৃতত্তবৰঃ 
নরগোম্তশ 'বজ্ঞান (এথনোগ্রাফি ) ও প্রত্বতত্ৰ কর্তৃক সংগৃহণত উপাত্ত থেকে 
আমরা জানতে পার যে যাষাবর জঈবনের জায়গায় ক্ল্যান বা গোল্রাভাত্তিক সংগঠন 
এনে বসল উচ্চতর আদ প্রস্ঞতরযুগে বখন আধ্বানক ধরনের মানুষের প্রথম 
আবিভা“ব হল । 

ক্্যানকে প্রাক-শ্রেণন সমাজের একটি প্রাথমিক উৎপাদনক্ষম, সামাজিক ও 
এথনিক ( নরগোষ্ঠশীগত ) গোম্ঠণ রূপে ব্যাখ্যা করা যায় । এদের উৎপাত, ভাষা, 
প্রথা, বি"বাস এবং দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতির বোশিষ্ট্য আভল্ব ছিল । এরা 
ছিল এমন এক গোচ্ঠী যাদের কার্যকলাপে রক্তের সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে উৎপাদন 
সম্পকগাহাল মহখ্য ভূমিকা নিত ক্ল্যানের অভিন্ন বসত ও শিকারের অণ্চল ছিল । 

ক্যানের অথ-নোতিক 'ভাত্তি হল আদম কমিউন ব্যবস্থার সম্পাত্ত ॥ ক্ল্যান 
গঠনকারী মানব গোম্ঠণ সামাজিক মালিকানার এবং নিজেদের উৎপাদিত 
সামগ্রীর সমবণ্টনের ভিত্তিতে একল্রে তাদের অর্থনীতি চালাত । তাদের 
অর্থনৈতিক কাজকমে” পারবত“ন ও উন্নয়ন গোল্রাভত্তিক সমাজের সাংগঠাঁনক 
ধরনের গ্রয়োজনণয় পাঁরবত'ন ঘটাত ॥ 


মানব গোষ্ঠীর এতিহাসিক রূপসমহ ১৪৫ 


ট্রাইব ক্ল্যানের চাইতে বড় মানব-গোষ্ঠ+। সাধারণত ট্রাইব কয়েক শত 
অথবা কয়েক হাজার ( হয়ত হাজার হাজার ) লোক নিয়ে গঠিত হত । যথেষ্ট 
উন্নত হলে কয়েকটি র্ল্যান এর অন্যভূন্ত হত। দ্রাইবের ভিতরে প্রতোোকটি 
ক্্যানই সামাজিক উৎপাদনের স্বাধীন ইউনিট হিসাবে থাকত, কিন্তু ট্রাইব 
সামাঁজক সম্পাত্তর ও সামাজিক সংগঠনের এক নতুন ধরন আমদানি করল। 
এসময়ে ট্রাইবাল সম্পার্ত এবং ক্ল্যানের সম্পাত্ত দুই-ই শবদ্যমান থাকল । 
কল্যানে” এই সম্পার্ত বেশির ভাগই ছিল ভ্‌খস্ডগত (ক্লযানগ্চলর বসবাসের 
অণুল, তাদের শিকারের এলাকা, গোচারণ ভীম ও অপরাপর জাম )। 
তা থেকে বোঝা যায় যে সমগ্র ট্রাইবের একটি সরকার প্রয়োজন এবং 
এই কারণেই সদার, পুরোহিত, যুদ্ধবাজ দলপাতি, দ্রাইবাল পষণ্দ এবং 
দ্রইবের যোদ্ধা ও প্রবীণদের সাধারণ সভার মত প্রশাসানক সংগ্কাল 
অভ্যুদয় । 

নে সময়ে মানব-গোম্ঠীর ক্ল্যান ও ট্রাইবাল রূপ হল একমাত্র সম্ভাব্য রূপ 
যাতে উৎপাদন তথা গোটা আদিম সমাজটাই চলতে পারত ও 'বিকাশ লাভ 
করতে পারত । আদিম কমিউন ব্যবস্থার সেই শ্ঞরে মানব জাতির মধ্যে এ 
ধরনের একট রূপের এইজন্যই আঁশ্তত্ব 'ছিলল এবং এই কারণেই তা হাজার বছর 
বে*চে থাকতে সক্ষম হয়েছিল । 

ক্যান অথবা ট্রাইবাল গোষ্ঠী অর্থনোতিক কাজকর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশের 
জন্য সুযোগ সম্টি করেছিল এবং মানুষকে আরও ঘনিষ্ভতর করে রেখেছিল । 
এই সব গোম্ঠী উৎপাদনের আঁভজ্ঞতা ও সংস্কাতর আত প্রাথমক জিনিসগুলর 
সংরক্ষণ ও সণ্য়ের জন্য এবং ভাষার উন্নয়ন ও নিখশতকরণের জন্য অন:কুল 
পাদবেশ সহন্ট করোছিল। একই সঙ্গে আবার রক্তের সম্পকগদুলি সামাজিক 
গোম্তীগুবলির সংখ্যাগত বৃদ্ধিকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল এবং যোগাযোগ 
ব্যবস্থাকে, বিশেষত মানুষের যাতায়াতকে ও অর্থনোতক সম্পকগুলির 
1বকাশকে ব্যাহত করোছিল । 

এীতহোর যে শান্ত সামাজিক জৈব কাঠামোকে চালু রেখোছিল তা এত 
প্রবল ছিল যে তা ত্রাইবের জীবনে কোনও বান্তব পাঁরবর্তনে বাধা দেয় । 
ক্যান-্রাইব সংগঠনে বিরোধের উদ্ভবই শেষ পর্ষস্ত গোচ্ঠীগলির এই রূপের 
জায়গায় অপরাপর রূপের স্থান করে 'দিয়েছিল। সম্পূর্ণ নিভর্লভাবে বললে 

১৪ 


১৪৬ গাকসবাদশ-লেনিনবাদ? দর্শনের মলকথা 


ট্রাইব গঠিত হওয়াতেই এঁকাবদ্ধ নানা কম সম্পাদক গোষ্ঠ?গুলির বিভাজন 

-রু হয়ে গিয়েছিল । ট্রাইব যেহেতু সামজিক ক্রিয়াকলাপের মাত্র কয়েকটিই 
সম্পাদন রত, তাই তা থেকেই শুর; হল এথানিক গোল্জঠীর আশু অর্থনৌতিক 
ক্রিয়াশলাপ,থেকে সরে যাওয়া । ভারপর এল জট-ভিত্তিক পরিবার ও পৃথক 
পুথক পারিবারিক-বেবাহক সদ্পকেরি প্রবণতা এবং সাধারণ এথনিক সম্পর্ক 
থেকে গোন্ত সম্পকে যাবাব প্রবণতা । 


২. আখাগুলির আবিভার্ব এবং মানব সম্পদায়ের 
জগওলির নিকাশ । অধিজাতি। জাতি 


সামাজিক শ্াবিভাগ (কৃধি থেকে পশুপালন পাথক করা, কারিগরা 
জ্ঞানের ।বকাশ ) শু হওয়া এবং দ্রবা-বিনিময় সম্পর্ক ও অসম সম্পান্ত 
সম্পকগিীজির অবভার্ব বটাদ অঙ্গে সঙ্গে ক্লান-্ট্রাইব ঠা চানব সম্প্রদায়ের 
একটি নতন বগকে জনা চড়ে দিতি বাধা হয় । মানব অম্প্রদায়ের এই 
নতুন রূপটি বঙ্কের মপত ৮৭ ভিত্তিতে গাচিভ হয় নি, গঠিত হয়েছে ভিন্ন নন 
উঠব সংগঠিত মাখষের এধ্যে কতকগুলি ভঙখন্ডগ্রত সম্পক দ্বারা ॥ ভিলা 
এধশা তাদের অথ নে ৬ক ধরয়াকহাপ-তাদের বাণাজাল অথবা অপরাপর ৬ 
ক আম্দলএ1 লহ পরত ছারা পাস্পপরের সঙ্গে ঘানঠভাবে যক ছিল। 
পালন দানের এটী ও হা 002 ৫০ আধনোভি। 

[ণস এ বাদন আপকগাযল যা আদিম কাঁধিউনের সম্পকগিরলির চ্ছান 
আহা আছে তাপ (ভভিতে গঠিত অধিজাতি হল এমন একাঁটি মানব 
সপপুদাহ হারা আকা ভখণ্ডে বসবাস করেও এক আভল ভাষা, মনোবনত্ত, 
বাংকাতক এসি 5 ত হবার ধারার দ্বারা এবং প্রথা, নোতকতা ও 
এ/তহো। মলো। প্র তক গাবনধা এন হার) আনব ইইঝল সংগঠনের 
আনার আর চীনের স্থিতি বদলে এই অথন্যাতি ব্যান্তগত 
মামা হা দঃ নত পই1গতি হয় এপং শোধকদের বান্তগত সম্পাস্তর আবভা'ব 
ও তা গটাত 1 এইভাবেই আধজাতির খতন ক্রমশ ব্যাপক মানব 
সম্ঞদায়ের সঙ্গে অথনগাতর প্রতাক্ষ যোগাযোগ বিনষ্ট করে ফেলে । ট্রাইব" 
গ্রলির তুলনায় আৰরও উন্বত মানব সম্প্রদায় হবার দরংন আঁধজা'তগুলি 


হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক অধ্যুষিত ও অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ এলাকায় 


মানব গোষ্ঠীর এীতিহাঁসক রূপসমূহ ১৪৭ 


উৎপাদন, সণয় এবং উৎপাদনের আভিজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক সাফলাগ-লির 
বি'নময়ের বিকাশ ঘটায় এবং ভাষাসহ মানুষের মধো যোগাযোগের নকল 
পদ্ধাতিগুলির বিকাশ ঘটায় । 

[কন্তু কালের গতিপথে মানব সম্প্রদায়ের এই রূপাঁটও বৈষায়ক সামগ্রীর 
উৎপাদন ও 'বানময়ের বিকাশকে ব্যাহত করতে শুরু করে। পিতৃতান্প্রক- 
জাীবনধারণের (7400870091-90১1১07০০) অর্থনীতির স্থান গ্রহণ করে পণ্য 
উৎপাদন । পণ্য-পদজবাদী সম্পর্কগলি 'ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক অগ্চলগনলির 
অথ-নোতিক বিছন্নতার অবলোপ ঘটায় এবং এক একটি 'িদিস্ট আধজাতির 
মধ্যে এবং অপরাপর আধজা'তগুলির সঙ্গে বন্ধন শাল্তশালী করে, তাদের মধ্যে 
অভন্ন ভাধা ও আভিন্ন সাংস্কাতিক বৈশিষ্ট্য এনে দিতে সাহাযা করে এবং 
মানুষকে আরও ক্স্থত সম্গ্রদায়ে অর্থৎ জাতিসমহের মধ্যে একতিত করতে 


পপ. রর 


সাহাধ্য করে । 
নানিফেস্টো অব র্দা কামউানস্ট পাতে মাস ও এখ্গেলস 


পাপা শপ স্পা শীত ০ স৯পিপতিসি পে ৮৮০০ 


জাতগতলন পঃজবামণ উৎপন্তির কথা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 
“লজোয়ারা জনসংখ্যার, উত্পাদনের উপকরণের ও সম্পত্তির ছুড়ান-ছিটান 
অবস্থা ক্রমাগত দরে করতে থাকে এত জনসংখ্যাকে একন্র করেছে, 
কেন্দ্রঁভত করেছে ও মর্গন্টমেয়ণ হাতে সম্পাস্ত 


উৎপাদনের উপকরণকে 
রাজনৈতিক কেন্দ্রীভবন্‌। 


জড়ো কনে! এত স্থভা।বক ফলাফল হজ 

2 আইন-কান,লঃ সরকার ও কর বাবস্থা সমন্বিত স্বাধীন অথবা 
গ্রদেশগঠীলকে এক সরকার, এ+ আইন-সংহতা, 
এক বাতি শ্রেণীস্বার্থঃ এক সামাস্ত ও এক শৃহঃহার সমন্বিত এক জাতির 


পীষ্চন ইভরাপে? দেশগযালতে জাত গঠনের প্রক্রিয়া দেখেহ মাকদি ও 
এজোলস উপবোদ্ত কথাগঠল বলোছিলেন ॥ উপব দেশে পখজবাদদি সং্পকগিল 
গঃরপক্ক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একই দাথে রাডনোতিক বিচ্ছিন্ন তার অবলহাঞ্চ 
ঘটে ও মানষ জাঁততে সহ্বদ্ধ হয় । এই দ:?ট প্রক্রিয়া একই সঙ্গে ঘটার দরুন 

এক-জাতিভন্তিক কেন্দ্রীয় রাষ্টসমূহ গ্রাঠিত হয় ; যাঁদও এই সব রাষ্ট্রের মধ্যেও 
উপভাষা ও স্থানীয় আচার-আচরণের মধ্যে অথবা এমনকি বহ্‌ এক-জাতিভিত্তিক 


১। কে- মাম ও এফ. এঙ্গেলস, দিলেক্টেড ওয়াস, ভল্যম ১, পৃন্টা ১১২-১৩। 


১৪৮ মাকসবাদী-লেনিনবাদ" দর্শনের মূলকথা 


রাষ্ট্রের মধ্যে জাতীয় সংখ্যালঘু অবাশিষ্টাংশ থেকে যাওয়ার দরূন (উদাহরণ 
স্বরূপ, সুইডেন ও 'ফিনল্যাশ্ডের উত্তরাঞ্চলের জাতীয় সংখ্যালঘ- সম্প্রদায় ) 
আভ্যন্তরীণ পার্থক্য দেখা দেয়। 

কোনও কোনও সময়ে নানা কারণে 'নার্দ্ট ভখশ্ডে বসবাসকার? সকল 
অধিজাতিগুলি একটি জাতিতে সাল্লাবষ্ট হওয়ার আগেই কেন্দ্ৰীয় রাষ্ট্র গঠিত 
হয়ে যায় ॥। এই সব ক্ষেত্রে বহুজাতিক রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং তাতে এমন এক 
বা একাধিক জাতি বিশেষ স্ুবধাভোগী অবস্থান লাভ করে যারা অপরাপরদের 
আগে গঠিত হয়েছিল, যারা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র গঠনে পরিচালক শাল্তু হয়ে দীডিয়ে- 
ছিল । বহুজাতিক রাষ্ট্র এমন সময়েও দেখা দেয় ষখন উদীয়মান একটি জাতির 
শাসক শ্রেণীগ:লি কেন্দ্রীয় রাষ্ট ক্ষমতা নিজেদের হাতে থাকার ফলে অপরাপর 
জাতি, যাদের অর্থনোৌতিক 'বিকাশ অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্তরের, তাদের উপর 
আঁধপত্য বিজ্ঞার করে। এইভাবেই উনাঁবংশ শতাব্দীতে বহু এক-জাতি- 
'ভাঁত্তক রাণ্ট্র পাথবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার সময়ে ওপাঁনবোশক 
সাঞ্জজ্যে পরিণত হয় । এই সব সাম্রাজ্যের জনসমণ্টির মধ্যে রয়ে যায় বহু 
ধরনের জাতি । সর্বক্ষেত্রেই অবশ্য জাতি গঠিত হয়েছে প*্জবাদী উৎপাঙ্গন 
সম্পকগুলির 'ভাত্ততে । 

নারদাঁনক 'মথাইলোভ'্কি জাতীয় যোগসূন্রগুলিতে ট্রাইবাল যোগসুন্র- 
গুলির সম্প্রসারণ ও সামান্যীকরণরূপে দেখার ক্ষেত্রে ব.জোয়া সমাজতত্তবাবিদ- 
দের অনুগামী ছিলেন। লোনন তাঁর সঙ্গে বতকে প্রবৃত্ত হয়ে দেখান যে 
প্রকৃতপক্ষে প্রদেশ, দেশ ও রাজশা সত রাণ্ট্রগলর রুশ জাতির মধ্যে মিলিত 
হবার ঘটনাটি ঘটে পণ্য-পধজবাদণী সম্পকীলর ভিত্তিতে, কারণ এই সম্পক* 
গুঁলর জন্যই সমগ্র রাশিয়াব্যাপী একটি বাজার স্যান্ট হয়ৌছল £ “যেহেতু এই 
প্রক্রিয়ার নেতা ও প্রভু ছিল বাঁণকেরা, তাই এই সব জাতীয় যোগসূত্র সষ্ট 
বুজোণ্য়া যোগসূত্র সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নয় ।”(১) 

ফলত জাতিগুলির জন্ম হয় সামস্ততন্মের পতন এবং জনগণের অথ নৈতিক 
জবন 'ন্ধারক আস্ত অর্থনৈতিক বন্ধনের বিকাশের (ভাত্তিতে পশজবাদ 
গঠনের প্রক্রিয়ায় । এই ঘটনাই একটি আধজাতিকে বা একটি অধিজাতির 
অংশাঁবশেষকে জাতিতে পাঁরণত করে অথবা সংশ্লিষ্ট আধিজাতিগীলর একটি 


১1 ভি. আই. লোনন, কালেক:টেও ওয়ার্কস, তলহুম ৯, পৃচ্তা ৯৫৫ | 


মানব গোষ্ঠীর এীতহাসিক রূপসমূহ ১৪ 


একক জাতিতে মিশে যাওয়ার ভিত্তি সৃষ্টি করে। একটি আভন্ব অথনোতিক 
জীবন ছাড়া কোনও জাতি হতে পারে না। কিন্তু এই বৈশিষ্টাটি পূর্বেকার 
প্রাক-পশজবাদী আমলে উদ্ভূত অপরাপর বৌশষ্টযগুলির সঙ্গে একর্রে মিলেই 
জাতি তৈরি করে, তবে তার বিকাশ ঘটে ঘনিষ্ঠ অর্থনোতিক বষ্ধনের 
ভিত্বিতে। অর্থনৈতিক জীবনে এক্য ছাড়াও একটি জাতির মূল মূল 
বৈশিষ্ট্যের অন্তভূন্ত হল একটি আভিন্ন ভাষা, একই ভূখন্ড এবং সংস্কৃতির 
বিশেষ বোৌশন্টোর মধো প্রকাশিত জনগণের সামাজিক মনন্তত্বগত পয়েক1ট 
বিশেষত্ব । কিন্তু জনগণের কতকগ্াাল জাতন্ন অপ্রধান মনঙ্ভ্রগত ও 
সাংস্কৃতিক বৈশিণ্ট্া থাকলেও তা ওই জ।,৩:; মধেকান পরস্পর-বিরোধণ 
শ্রেণীর সদস্যদের ভিতরের মো'লিক মনন্তত্বগগত পাথ'ক্য বিনন্ট করে না। 

সুতরাং একটি জাতি হল একাঁট স্ুগ্ছিত মানব সম্প্রদায় যারা 
_একাঁটি আঁভন্ন ভাবা,__ একই ভূখণ্ড, _ অর্থনোতক_ জীবনের এক্য_ 
এবং এ _জাতর _এন্তডুস্ত মাননযদের সংস্কাঁতির নারদিঘ্টি বৈশিষ্ট্যগ্লির_ 
মধ্যে প্রকাশিত যা_ তাদের সংস্কৃতিকে_ অপরাপর _ মানুষদের 
'সংস্কাতি_..থেকে পৃথক করে. _)._সামাজিক_ মনম্তঞ্জের কয়েকটি 
বিশেষত্ব দ্বারা আবদ্ধ । 

জাতি হল উৎপাদনের পশজবাদী পদ্ধাতর সঙ্গে সামঞ্জসাপূর্ণ এক মানব 
সম্প্রদায়ের রুপ । জাতি এই সমাজের উৎপাঁদকা শ্াশ্তগুলির 'বিকাশ ঘটায় 
এবং রাজনৈতিক 'বাছলতা দূর করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। 
জাতিসমূহের গঙন ও জাতীয় আন্দোলনগ:লি সামস্ততম্নের অবলোপ সাধনে 


ও ধনতন্ু প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। 
[কন্তু সময়ের গাঁতপথে ধনতাদ্তিক সমাজের বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ওই 


জাতীয় কঠমোটিও ধনতদ্নের পক্ষে আতি সংকীর্ণ বলে প্রমাণিত হয় । ধনতম্ 
একটি জাতীয় বাজার ও সেই সঙ্গে একটি বিশ্ব বাজারও সৃন্টি করে। এই 
বাজার একটি জাতিকে শধয একটি অর্থনৈতিক সম্প্রদায় 'হসাবে সংহত করে 
না, সেই সঙ্জো সকল জাতির মধ্যে অর্থনৈতিক যোগ্মযোগ প্রতিষ্ঠা করে 
এবং শেষ পযন্ত ধনতম্ত্রকে একটি বব অথনৈতিক বাবদ্থায় পাঁরণত করে। 
তার ফলে সৃষ্টি হয় স্ুগ্রভগ্র বিরোধ এবং ধনতন্তের আমলে জাতি- 
শণলর বিকাশের মধ্যে দুটি ঝোঁকের আবিভাঁব। জাতিগ্াীল গঠনের 


১৫০ মাকসবাদশ-লেনিনবাদণ দশনের মলকথা 


সময়কার প্রথম ঝোঁক হল জাতীয় জীবন ও জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব এবং 
সামস্কতান্মিক “বিচ্ছিন্নতা ও প্রাক-ধনতান্ত্ুক নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম : 
দ্িতগয় ঝোঁকাট জাতিগহীলর মধো অর্থনোতিক আদান প্রদান বৃদ্ধি বরে এবং 
“আন্তজার্তিক” পর্দা সাহাযো জাতীয় প্রাতিবন্ধকগুল ভেঙে ফেলে! 
লেনিন লিখেছেন 2 “উত্য় কবোঁকই ধ্নতন্তের সবর্জনীন £বধান।  প্রথগাটি 
ধনতন্রের বিকাশের শ তে গ্রাপাণা জাত কলে, শেলোনাটি শাহিড ধনতান্তের 
বৈশন্টোর পরিচাষক, মা হাহা নালাক স্মাত পুপান্তীকে । দিলে বাঁয়ে 
চালেছে ।(১) 

এই দ-টি ঝোঁকেল গধোকা, টিশার্ড হিটি হি জগ হলিলাছের তাপ গং ণ 
বলে? উন্নত দেশগির বতলোজি! [বদেশ ভঙ্গ দখন জতে, অগলাপর 
ভাঁতকে পদানত 77 এল গুগাঁতিসৈ মাল ১ঙলাদুণকাম। শত অন সনুণ 


বরে। বিপরীত দিক থোনে সশ্রাতল ললকরি শঙ্খন্িত নানান লানাজানাাদল 


স্ 


1রদ্ধে দাড়ায় এদং িতেদের মত ং জাড়াত এত | 

সমাজতশ্ঘের আমলে সামাদ দম্পতি াধাদুতন াতুভে। ভভিল 
সানাজিক ও রাহি তিধ সমস্পরীজল। ভিজতে বং গলাজতা 
আহঙগাণতকতা ও হদশপ্রোসর আভল হচাগমাপি 
বিকাশ ঘতে ও পরসপরে দাশছস হয়) দন সতত জিতে আদব 
আধজা ত ৬ গোতি চিত হয়, পিতা পতিত তই লতি ওই 
ভাভিতে রুপান্তরিত হয় এন মন আট 2 কছক্গতপ্টি জয় চাহ প্রাতিষাল 
ক'রে নতুন নতন বোশিঘ্টা ও তা লন) তামাতভ্াদেনক সমাপ্ত ৩ পনতিগ জিও 
ব্‌ক্তোয়ি। সমাজের জাতিগ্লগ মতই এই গুণাতউি। থাদেনাসশুজি ভূল 
একই ভূথণ্ড, অনৈতিক জাঁবন, ভাষা ইত্যাদ। .ঝন্তু এই ভ।তগলি 
উৎপাদনের সমাজতান্তি" ভাত্তর উপর" প্রাতষ্ঠত হুতয়ার দরুন এবং মমলেত 
অভিন্ন স্বার্থ ও বৈশিঘ্টাসম্পন্ন হওয়ার দর:ন ওইসদর গুণাবলীর আধেয় 
মৌলিকভাবে বদলে যায় ॥। সমাজতন্দ্ের অধীনে ধনতান্তিক আমলের মত 
জাতি পরস্পর-বরোধা শ্রেণীতে বিভন্ত হয়ে যায় না। এইজন্যই জাতীয় 
সম্প্রদায় সামাজিক সম্পান্ত ও যৌথ ক্রিয়াকলাপের ভিত্তির উপর প্রাভ্ঠিত 
সামাজিক সম্প্রদায় ও শ্রমজীবী জনগণের কোর সঙ্গে একই বিদ্দূতে গিলে 


১। ভি. আই. লেনিন, কালেক-টেড ওয়াকস ভলার ই, প্টা ই৭ 


মানব গোম্চঠার এতহাসিক রূপসমহ ১$১ 


যায়। এই সব জাতির আরও বিকাশ ঘটে তাদের স্বেহানণক্ক এবং সমান 


আধকারের ভিত্তিতে সহযোগিতা ও পারস্পারিক সাহাযোর মারফতে এবং তা 
তাধষাতের উন্নত কামউনিস্ট সমাজে মশে যাবার পথ প্রস্ত-ত করে। 
মতএব আমরা তন ধরনের মানব সম্প্রদায় দেখতে পাই: 


«1, 
হাল্খা া £ ও ঘা শ কুন খু ্ সপ 
সমাজের ক্মাবকাশের পরিক্ষায় এই সম্প্রদায় দল এল, আ পালন স্াগি গুহাণ 
তু 


ক পুত মেজ ঙ হা শে কা সক নি রী 
স্ম্প্রদায়গালর একাটিস “শয়গায় অপর আমার ওটা তকাখটো আল ল্ধ 


7৮ ১ 3" 2 রি দে হু. শী সু রত র্‌ 
এতোকটি পাঁদ্ধতনের সময় যে সাদাত উপল নিন, টে 3 পাত, 


করেছে 8 ক্যান অথবা ট্রাইবাল সম্প্রদায়, অনাঙ্জাতি ও আত ভা 


টক তাল দরঃন অধকতণ স্থারসবনন্থহ এনহ দিত বাচিনক অজ 

গোষ্ঠীগত সম্প্রমরেন প্রয়ে।সন হয় । 

বু এীতহাংনক সম্প্রদায়েল ধানগল কোনিও শট মানাজিক 
অথণনোতিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গতপংে" হয কেধল গ.নেতিই | 2 তহতস এ ঘটনা 
কদাচিৎ ঘটে যখন সম্প্রদায়গ লিল এইস ধলা একলা এবশাপি। বে 
দেখা দেয়। অসন ভাঞ্থলিতিণ। বিকাশে দুল হানাদেন পংথবসতে আদ 
ব।মউনের সম্পর্ক থেকে সমাজতা।ন্ব্রক,সম্পকত পথ সনচ্ঞ বরের শ্র নাতিস 
সম্পণণ এবং এইসধ সমপকেরি সঙ্গে সঙ্গভপণে ট্রাইবান গোছ্ঠ৯ থেলে উন্নত 
জাত পযন্ত সবরকমের আীতহাসিক সদ্দদায দেখ যার । জন্ম তাভানে 
আধশোতিত আগে এসেছে ট্রাঈব ও জাতির আগে আতা, 2০ ই জা 
বিশ্বের প্রকৃত ইতিহাসে দেখা যায় এবং একটি গানব পঞ্ঞ্দাযে কালো? 
মধো প্রায়শই দেখা যার যে ওইসব ধরনগ্ুলি পাশাপ।শি রয়েছে এবং 
পরস্পরের উপর 'ক্রয়া করছে৷ এই কারণেই এশিয়া, আফ্রিকা ও অপরাপর 
মহাদেশের বহণস্থানে আজও যেসব গ্রাইব ও অধিকাততি লিদামান রয়েছে 
স্গেলি 'নকট অতীতের ট্রাইব ও অধিজাতিসমূহ থেকে বেশ পৃথক ধরনের । 
এটা সেই পরিমাণে হয়েছে বে পারমাণে সেগীল কোনও না কোনও ভাবে 
নতুন নতুন তর্থনৌতক সম্পকেরি অস্তভন্ত হয়ে গিয়েছে । এক্ষেত্রে একথা 
আমাদের মনে রাখতে হবে যে খুপনিবেশিকতা বহ্‌ দেশের জাতিসমহের 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ব্যাহত করতে এবং ?বশেষত জাত হিসাবে 
তাদের আ'বভত হওয়ার প্ররুয়াকে বিলশ্বিত করতে চূড়ান্ম ভূমিকা 
নিয়েছিল। 


১৫২ মাক“সবাদী-লোনিনবাদশ দর্শনের মূল কথা 


৩. ধনতান্্রত আমল জাতীয় স্গম্পক 
জাতিগুলির গঠন জাতি-সমস্যার উদ্ভব ঘটায় । ধনতল্ঘের আমলে এর 
[বিকাশকে তিনটি পযায়ে ভাগ করা যায়। 

প্রথম পযা'য়টি হল ধনতন্বের প্রতিষ্ঠা ও সামস্ততন্তের পতনের যুগ, আধি- 
জাতিগুলির জাতিতে রূপান্তরণের যুগ । এষুগে এই প্রক্রিয়ার নেতা ছিল 
সাধারণভাবে বজো'য়ারা (মোটামুটিভাবে স্প্ূদশ ও অন্টাদশ শতাব্দীতে । ) 
এই সময়ে মানবজাতি ( ইউরোপে ) প্রথম দফায় জাতীয় মনন্তযদ্ধ ও বিপ্লবের 
আভিজ্ঞতা লাভ করে। 

দ্বিতীয় পষাণ়াট হল ধনতদ্ত্ের বিস্তার লাভ এবং “মস্ত” ধনতন্রের 
সামাজ্যবাদে প্ূপান্তর (এই শতাধ্দীর গোড়ার 'দিকে )। এই সময় উন্নত 
পধাজবাদশ দেশগুঁল পৃথিবীকে ভাগ করে নেয় ও নিপীড়নের এক 
উপনিবেশিক ব্যবস্থা চাল; করে। এই ঘযহগটি হল শান্তশালগ জাতীয় মৃস্ত 
আন্দোলনের যুগ ॥ এই সময়ে যে সব জনসমন্টি তখনও জাতিতে সংহত হয়নি 
তারা তাদের ম্যান্তর জন্য ওপানবোশক নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম শুরু করে দেয় । 

এখন আমরা তৃতীয় পযায়ে রয়েছি । জাতি সমস্যার দিক থেকে বিচার 
করলে বর্তমান যথাঁট হল সাম্রাজ্যবাদের ওপাঁনবেশিক ব্যবস্থার ধ্বসে পড়ার 
যুগ, সেই সব জাতির জাতিত্বলাভের ষ্‌গ যারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের 
পথে নিজেদের মুক্ত করেছে বা করছে । যে বিশ্ব সমাজতাশ্তিক ব্যবস্থা 
ইতিমধ্যেই মানব জাতির এক বিরাট অংশের মধো বিস্তার লাভ করেছে তার 
আচ্চিত্ব এ প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলছে । জাতত্বের জন্য আকাঙ্ক্ষা ধনতন্ত্ 
থেকে সমাজতন্বে সামাজিক রূপান্থরের সঙ্গে মিলে যায়। 

[বষয়গতভাবে উদীয়মান ধনতন্তের জাতীয় আন্দোলনগৃলি চারত্র ও 
ভাঁমকার 'দিক থেকে ছিল সামস্ততদ্ত্রশীবরোধী । এই আন্দোলনগুলি সামস্ত- 
তাশ্তিক ব্যবস্থার 'বরুদ্ধে ব্জো"য়াদের ও জনগণের সংগ্রামে পধজবাদের 
প্রাধান্যের অন্যতম শর্ত সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যবাদের আমলে আধিপত্যকারী 
জাতির বৃজো"য়ারা উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগ্যালির জনগনের উপর 'নিপাঁড়ন 
গলায় এবং শেষোস্তরা ওপাঁনবেশিক ননপণড়নের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতার 


মানব গোষ্ঠীর এীতিহাসক রুপসমূহ ১৫৩ 


জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে জাতীয় প্রশ্ন একদিকে শ্রামকশ্রেণন, কৃষক, 
জাতীয় বুজোঁয়া ও অপরাপর প্রগাতিশীল শান্তগুলির বিপ্লবী, মযাস্তকামী ও 
সুগভীর গণতাশ্তিক আন্দোলন এবং অপরদিকে সাগ্াজ্যবাদগ বুজোয়াদের মধ্যে 
সংঘাত প্রকাশ করে । . 

জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি শ্রেণই সমসাটিকে 
ানজেদের দূ্টিকোণ থেকে বিচার করে । উদাহরণ স্বরূপ, জাতণয় বুজোয়ারা 
ওপাঁনবেশিক ব্যহস্ছার জায়গায় নিজেদের আধিপত্য প্রতষ্ঠা করতে 
চায়। এই থেকেই এদের অসংগাতঃ দোদুলামানতা এবং সাম্রাজাবাদী 
বুজো'য়াদের স্গ আপসের ব্যাথ্যামেলে । শ্রমিকশ্রেণীর স্বাথ সকল 
ধরনের 'নপশড়নের সম্পণ" অবলপ্চি দাব করে (জাতীয় নিপশড়ন সহ) ১ 
এই কারণেই সাম্রাজাবাদী-বরোধী সংগ্রামে তাদের ক্ষেত্রে থাকে সংগাঁত ও 
দৃঢ়তা । 

ধনতন্বের আমলে সমস্ত মামাজিক আন্দোলন প্রতাক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে 
রাজনৈতিক চাঁন অজন করে এবং পামাঁজক-রাজনৈতিক আন্দোলনে ও 
ঝোঁকে পরিণত হয়! রাজনোতক কাধ'কলাপ আপনা থেকেই অবশ্য 
অবশ্যন্তাবীভাবে জাতীয় রূপ গ্রহণ করে। জাতীয়তাবাদের পতাকার তলায় 
দাঁড়িয়ে নাজনৈতিক আধিপত্যের জন্য বৃজোয়াদের সংগ্রামের ক্ষেত্রেই শুধু 
তা দেখা যায় না, শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষেত্রেও তা দেখা যায় ॥। এই শ্রেণগ তখনই 
রাজনৈতিক শীন্ততে পারণত হয়, যখন তাদের আন্দোলন জাতব্যাপণ পাঁরসর 
গ্রহণ করে অথবা মাক'স ও এঙ্গেলসের ভাষায় বললে “বহ্‌ সংখ্যক শ্ছানপয় 
সংগ্রাম শ্রেণীগ্ঠলর মধ্যে এ৯ট জাতীয় সংগ্রামে” মিশে যায় । “কিন্তু প্রত্যেকটি 
শ্রেণসংগ্রামই রাজনোতিক সংগ্রাম”"(১), শ্রমিকশ্রেণণ প্রধানত তাদের 'নজেদের 
বৃজো'য়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং এই সংগ্রাম নিদিষ্টি জাতির বিকাশের 
এতিহাপিক গতর দ্বারা নিধাণরত র:প গ্রহণ করে । 

জাতি-সমস্যার প্রশ্নাটি এই কারণেও রাজনৈতিক মে সম্পক্গিলি যেখানে 
রাষ্ট্র ও আইন গ্বারা নিয়শ্দ্িত হয় এমন একটি পাঁরাশ্থিততে তা দেশের গঠনতন্দ্র 
ও রাম্ট্রথয় সংগঠন এবং শাসকশ্রেণধ কর্তক অনুসৃত নাতির সঙ্গো জড়িয়ে 
পড়তে বাধ্য । এর সঙ্গে এই ছটনাটিও যোগ করতে হবে যে আম্ত-রাষ্ট্রীয় 


৯। কে. মার্স ও এফ. এঙ্গেলস সিলেক্‌টেড ওয়াস, ভলম ৯, পান্তা ১১৬। 


১৫৪ মাব“সবাদী-লোননবাদশ দশনের মৃূলকথা 


সম্পক্গলি যা আবধারিতভাবে রাজনোতকফ চরিত্র নেয় সেগুলি সাধারণত 
জাতীয় সম্পকেরি চরিত্র অজ্ন করে। 

ধনতন্তের আমলে জাতীয় সম্পকগিরীল জাতির আত্মক জীবনেধ ক্ষেত্রেও 
বরাট ভূমিকা গেয়। সবর্এরকার আত্মক ক্রিয়াকলাপের, 'বশেষত কলার 
ক্ষেত্রে জাতীর রুপ পাঁরগ্রহণ করে? জাতীয় নদ ভগ্গ থেকে বিচার করলে 
'ভাঁন্কতে বিকশিত হয় “যা 
সারা ধনতাদ্দ্রিক বহ্ের দাত পিপাট শ্রেণগ শিঃলয়ের সঙ্জে সংগাতিপ্‌ণ* এবং 
ভাতির প্রশ্নে দ7 নীতি (না, ৮ টি পর নৃষ্টিতচি) গ্রকাশ বরে ।(১। এই 


মতাদশগত জীবনও দুটি ঝোঁকেল সংগ্রামে । 


তল শপ সপ 


ঝেঁঝি দুটি হল ধুলোণ্মা চাতীয়ভনাস ও স্‌ হারাল আন্তজানভধতা ॥ 

একভন জাতীয়তাবাদী কেবল জংভায় স্বাগেরি কচ; সমত্বের আস্তিত্ব 
এবং সেগালর রূপায়ণের জনা সংগ্রাম থেজে অগ্রসর হয় না। আজতাশত- 
কতাবাদীত পাল্টা সে ওইসব স্বাথেক গুর্তুকে বাড়ষে দেখে । উপরস্ত সে 
অপরাপর লব সামা) স্াথণকে ওঠ দটটকোণ গেবে বিচার কারু : হয় 
সেগযীলনে উপেক্ষা কেন এয ভাতার স্বাথেতি অধীন গলে গণা করে । দেশের 
“তর এই দৃষ্টি গুলতি দখা হাল লস এ শ্রেণসস্বাথপিতলজ গিবরোধ 
অস্বীকার করাত নো, ঠকাশের পারিচদ ও শক হলাবে শ্রেণসংগ্রামকে 
2 বশর লাধা। অশাহাপল জাতির সঙ্ছে সম্পকে ক্ষেননে ! লাষ্ট যাঁদ 

পহজাতিক হয় তবে তার কাসানোর আধোকদাদ তা তসমহে সত ) গাতগ্য়তা, 
বাদ সেকেলে রক্ষণদ্ঠীল সানাতিক শু ফাতনোতিত সংস্থা, প্রথা ও আ্রাতিহ্য 
সপে মাহ!ধিক প্রশংসা সহ সামাজিক কাজনজিক আহ্ধয় নিিশেষে যা 
কিছু “আমাদের”, মা একছত জাতীয় সে সম্পকে টানা প্রশংসার রুপ নেয় । 
অপরাপর জাতি ও জা'তসত্তাণলর 1ধশেষ বৈশিল্ট্য ও স্সার্থকে উপেক্ষা করার 
এথ্বা সেগঞলকে ঘ.ণা করার মধো এবং অপরাপর জাতির হানতা সম্পকেও 
“আমাদের জাত সম্পর্কে প্রকাশা অথবা গোপন দন্তের মধোও জাতীয়তা- 
বাদের প্রকাশ দেখা যায় । 

জাতীয়তাবাদ অপরাপর জাতির সঙ্গে ব্যাপক সম্পর্ক স্থাপনেরও 
[বিরোধিতা করে; নিজের জাতির সঙ্গে নরগোম্ঠীগতভাবে যারা ঘানষ্ঠ 
তাদের সঙ্গেই কেবল ওই সম্পক“ মেনে নেয় এবং জাতিগতজির একত্রে ?মশে 


১। ভি, আই. লৌনন, কালেকটেড ওয়/কস, ভল্যাম ২০, পান্তা ই৬ 


মানব গোষ্টর এতিহা'সিক রুপসমূহ ১৫৫ 


যাওয়ার ও কোনও কোনও জাতির অপর জাতির সঙ্গে শে যাওয়ার 
এতিহাপিকভাবে প্রগাতিশ'ল প্রক্রিয়ায় বিরোধতা করে । এগল কি যদি এই 
প্রক্রিয়া বলপ্রয়োগের মারফত অথবা জবরদাস্তর ফলে না হয়ে দেশের অথথ 
নোতিক বিকাশের পাথে "স্বাভাবিক"ভাবেও হয় তাহলেও জাতদয়তাবাদ এর 
বিরো'ধত্" করে 

জাতীয়তাবাদের উগ্ রূপ হল জাতিদান্তকতা । এক্ষেনে ভপরাপর জাতির 
বোশম্টয ও স্বাথের প্রতি বিদ্ধেষে ও এমনকি বলা দায় পারণত হয় এবং তা 
এই পযায়ে পেখছতে পাকে যে উসল জাতিকে শুরা শঙ্খলিভ ও শোষণ 
করার আকাঙ্ক্ষা নয়, তাদের সম্পণ€ ধংস করে ফেলার বাগনাও দেখা দিতে 
পালে। জাতশয়তাবাদ যখন ব্থণবছেষের সঙ্গে বাস্ধ হয় তখন জাতিদাভকতা 
এই ধরনের উগ্ন ও ঘানবাবদ্েষী রুপ পরিগ্রহ করে। সাম়াজাবাদের আগলে 
বণণবদেষ ব্যাপক মআাকার গ্রহণ কলে। উন্নত পথাঙ্পাদা দেশে যেখানে 
প্রধানত নাদা মানযষদের বাপ, সেই সব দেশের বতেশশ্যারা বহাসংখাল, 
“কঞ্কবণের” জাতিকে পদানত কলে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা তাদের 
সম্‌ল্দে ধংস করার নিও গ্রহণ কার। 

বণগত পার্থকা হেশিবেল বাইিল পাথবায 1 শানাবেক ভব কাঙানোয় 
সংঘটিত শারীরবূত্তগত প্রী্রয়ায় বর্ণে" কোনও অপরিহাধ ভূমিকা নেঠ এবং 
মানুষের মাগ্ভিত্কেন গঠন অথবা তাদের চিঙ্কা ও অনুভূতির উপ্রে বোনও 
প্রভাব নেই । বাইরের এই চৈব পাবা সামা “ক ও পাতিহাস€ প্রক্রিয়ায় 
কোনও ভূমিকাই গ্রহণ করে না। জাতীয়তাবাদের উগ্র রূপগণলর মতই 
যে কোনও ধবনের বণকুব্ষঘা আাম্াজাবাদন বজোগ্লাবের সবচাইতে প্রতি 
ক্রিয়াশীল, সবচাইতে বুদ্ধবাজ, সবচেয়ে সন্ত্াসবাদণ গোষ্ঠী ও পাণ্টগিহলির 
মতাদশ'গত ও রাজনৈতিক হাতিয়ার (নাংসবাদ ও ফ্যাশিবাদের অপরাপর 
র্‌পঃ মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক-ক্ুক্স ক্যান, দক্ষিণ আফ্রিকা গ্রজাতন্তের বণধৃবঘেষ 
ইত্যাঁদ )। 

জাতাঁয়তাবাদ বি*বজনীনতার ( ০057:070111871157) সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে 


আবদ্ধ । বাহাকভাবে এ দুটি পরম্পরাবরোধণ । জাতশরতাবাদ জাতীয় 
বৈশিষ্ট্যগহ?িকে বাড়িয়ে দেখে, আর বিশ্বজ্নীনতা এ বোশন্টাগুলির 
তাৎপর্যকে অস্বীকার করে। জাতীয়তাবাদ ও ব*্বজনাঁনতা ধনতশ্রের 


১৫৬ মাক“সবাদ-লোননবাদণ দর্শনের মূলকথা 


আমলে জাতি সমস্যার দুটি মূল প্রবণতার মতাদশ“গত প্রকাশ ॥ বিশ্বজনীনতা 
[বাভল্ন দেশের মধ্যেকার অথ“নৈতিক সম্পকর্গলির আস্তজাণতকশকরণের 'দিকে, 
পঠীজর আস্তজর্শাতিকশকরণের দিকে প্রবণতা প্রকাশ করে। কিস্তু এই 
প্রবণতাটিকে বিচ্ছিরি ক'রে নিয়ে এবং ছিতীয় প্রবণতাটির অর্থাৎ জাতার় 
এঁক্যের প্রবণতাটির বিরোধিতা ক'রে বিমবজননতা অপরাপর জাতিকে অর্থ- 
নৈতিক (এবং পরবতঁকালে রাজনোতিক ) শঙ্খলে আবদ্ধ করাকে ন্যায়সঙ্গত 
বলে দাবি করে এবং তা বিশ্বের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান প্রধান 
পঃজবাদশ দেশগু।লর সম্প্রসারণবাদী নীতগুলির মতাদর্শগত হাতিয়ার 
হয়ে ওঠে । ি*বজনণনতা বৃহৎ শাল্তগ্লির সাম্রাজ্যবাদী জাতিদান্িক 
উদ্দেশ্যকে সাহায্য করে । বৃহৎ শান্তগুলি জাতিগত পার্থক্যগুলিকে পারহার 
করার নামে অপরাপর দেশের উপর তাদের আ'ধপত্য, তাদের ভায়া, তাদের 
জগবনযাপনের পদ্ধাত ইত্যাদি জোর করে চাপিয়ে দেয়। 'বিশ্বজনীনতা 
জাতীয়তাবাদেরই উল্টো পিঠ । 

এতক্ষণ যা বলা হল তা থেকেই দেখা যায় ষে “জাতীয়” এবং 'জাতিসব্থ” 
ধারণা দুটি কোনও মতেই এক নয়। জাতীয় ধারণাটি পশ্জবাদী সমাজের 
সকল নরগোম্ঠীগত সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পকগযলর ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত । কোনও 
শ্রেণীই জাতীয় বোশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করতে পারে না; প্রত্যেকাঁট শ্রেণীকেই 
জাতি-সমস্যা সম্পকে তাদের মতামত স্থির করতে হয়। অপরাদকে 
জাতীয়তাবাদ হল একট বুজো মা নীতি, বুজোয়্াদের বি্বদ্ন্টি ভাঙ্গ এবং 
জাতি-সমস্যা সম্পকে বুজোধয়া মতাদশ*। আমাদের কোনও মতেই প্রাতি- 
ক্রিয়াশখল সাম্রাজ্যবাদ জাতগরতাবাদের সঙ্গে ওপানবেশিকতা ও লাম্রাজ্যবাদের 
ববূদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলির বুজো"য়াদের জাতীয়তাবাদকে গুলিয়ে ফেললে 
চল্গবে না। শেষোল্তটির সারমম সাম্রাজ্যবাদ নিপীড়ন এবং ফলত সাম্রাজ্য- 
বাদ জাতীয়তাবাদের বিরদ্ধে পারচালিত। 

সবহারার সমাজতান্বিক_ আস্তজাতকতা_ বুজোয়া জাতীয়তাবাদের 
বিরোধী । এই আন্তজাাতকতা সমাজে সর্বহারার অবম্থানঃ তাদের 
মৌলিক স্বার্থ, তাদের ম্ান্ত-সংগ্রামের প্রকৃতি ও চন্তকে প্রতিফলিত করে 
এবং জাতি-সমস্যা সম্প্চে শ্রামকশ্রেণীর কম'নপীতি, বিদ্ব-দংন্টিভঞঙ্গী ও 
মতাদশের সারমম" প্রকাশ করে। আস্তজাশতকতা থেকে জাতীয়তাবান্দে 


মানব গোম্ঠীর এীতহাসপিক রুপসমৃহ ১৫৭. 


সামান্যতম 'বিচ্যাতিরও অর্থ হল পর্বহারার শ্রেণী অবস্থান থেকে বৃজোঁয়া 
অবস্থানে নেমে আসা এবং তা শ্রমিকশ্রেণীর তথা সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের 
সংগ্রামকে ও কমিউনিজমের আদর্শকে ক্ষাতগ্রম্ত করে। এই কারণেই 
শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লব তত মাক'সবাদ-লেনিনবাদ গভপয়ভাবে আন্তজাণতকতা- 
বাদী এবং জাতীয়তাবাদ ষে রুপই গ্রহণ করুক না কেন, তার সবপ্রকার 
আ'ভিব্যান্তর ঘোরতর বিরোধ । 

একই সঙ্গে আবার শ্রামকশ্রেণী জাতি-সমস্যা সম্পকে কোনও নৈরাজ্যবাদণ 
দৃঘ্টিভাঙ্গ গ্রহণ করতে পারে না। মূলত এই কারণে যে, যে সামাঁজক ও 
রাজনোতিক পাঁরবেশের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর প্রাতিটি জাতীয় বাহিনীকে সংগ্রাম 
করতে হয় তাতে জাতীয় সম্পকর্ণুলি এক গুরত্বপূর্ণ উপাদান । 

জাতীয়তাবাদী ও িশ্বজ্নশনদের বিপরীতে আন্তজাণতিকতাবাদণরা 
দেশপ্রেমিক । আস্তজাশতকতাবাদ ও দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদ ও 'ব্বজনীনতার 
মতই আবিচ্ছেদ্য ৷ শ্রামকশ্রেণী নিজেদের দেশের জনগণের প্রকৃত স্বাথ' 
এবং প্রগাতি ও সম্‌দ্ধির জন্য দেশের আকাব্ক্ষাকে প্রকাশ করে। তারা 
দেশের জনগণের ভাগ্যে কি ঘটে সে বিষয়ে গভখরভাবে আগ্রহ এবং তাদের 
উন্নততর ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করে । জাতির প্রকৃত স্বার্থের পক্ষে দাড়ান 
ও 'তা রক্ষা করার ব্যাপারে এবং সামাজিক প্রগতি ও সমাজতন্নের জন্য 
জাতণশয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করার ক্ষেত্রে শ্রামকশ্রেণ ও তাদেয় পার্টির চাইতে 
অপর কোন শ্রেণী বা পাট বেশি প্রন্তুত নয়। 

শ্রামকশ্রেণী জাতীয় আন্দোলন থেকে দুরে সরে থাকতে পারে না। 
সক্রিয় বিপ্লবী শন্তু হিসেবে শ্রমকশেণন প্রত্যেকটি আন্দোলনের সামাজিক- 
রাজনৈতিক আধেয় উদ্ঘাটন করবে, সমাজ জীবনে আন্দোলনের বিষয়ীগত 
ভাঁমকা দেখবে, আন্দোলনের প্রতি নিজেদের দদ্টিভঞ্গি চ্ছির করবে এবং 
তখনকার পারচ্ছিতির উপর নিভর করে হয় তার নেতৃতখ করবে অথবা 
বপরীতক্লমে সেই সব বুজোয্মা-জাতীয়তাবাদশ ঝোঁক ও গোম্ঠীগুলির সক্রিয় 
বিয়োধিতা করবে যারা প্রতিক্রিয়াশশল ভূমিকা গ্রহণ করে ও সাম্রাজ/বাদের 
[বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে জনগণকে বিপথে চাঁলত ' করে (উদাহরণ ত্বরপ, 
সমসামাঁয়ক কালের জিওনিজম )। 

জাতায় আন্দোলনের পথে বহং পরনের পাঁরবর্তন ঘটতে পারে । এই 


৬১৫৮ মাকপবাদদ-লেনিনবাদশ দশনের মলকথা 


আন্দোলন গণতাঁন্প্ুক হয়ে উঠতে পারে (আরব জাঁতিগহলির আন্দোলন ) 
অথবা দক্ষিণ দিকে ঝধকতে পারে ( উদাহরণ স্বরূপ, ইন্দোনেশিয়াতে ) ; 
গ্রাণতান্তিক র-পাস্তরের প্রক্রিয়ায় পৃথকণকরণ হতে পারে ( দক্ষিণপন্থীরা হয় 
আন্দোলন ছেড়ে চলে যেতে পারে, নয় তাতে বিভেদ ঘটাতে পারে )। ন্ুতরাং 
জাতি-সমস্যা সম্পর্কে বিপ্লবী কমণ্নীতি ও কর্মকৌশল নিধা“রণের জনা প্রকৃত 
পরাদ্থাতির স্ানাদন্টি বিশ্লেষণ করতে হবে। কোনও জাতাঁয় আন্দোলনের 
প্রগাতিশীলতার প্রধান মানদণ্ড হল শ্রামকশ্রেণধর স্বার্থ, যা আবার শেষ পযন্ত 
সমাজতন্ত্রের স্বার্থ । 

জাতীয় সম্পকরগহালি সমাভঃজীবনে শ্রেণীগতীলর ও শ্রেণীগযলির মধ্যেকার 
পারস্পারক সম্পকগিীলর চড়ান্ত ভূমিকা দেখিয়ে দেয়। প্রথম নজরেই মনে 
হবে যে শ্রেণগুল জাতির সঙ্গে সংযযন্ত নয়, কারণ শ্রেণগযীল জাতিকে পরস্পর 
বরোধী গোষ্ঠীতে বিভন্ত করে ; আর জাতি 'বাভন্ন শ্রেণীর অন্তভূর্ত জনগণকে 
এক্যবদ্ধ করে । 'বিস্তু বাস্তবে জাতি ও শ্রেণীগ্ঠলির মধ্যে প্রত্যক্ষ ও ঘাঁনঘ্ঠ 
সম্পক আছে। 

জাতীয় আন্দেলনগঠাল সবর্দাই সাম্রাজ্যবাদ (বিরোধ গ্রেণসংগ্রামের 
£ধ ভন্ব দিককে ভদ্ঘাটিত করে । উপরক্তু প্রাতাঁট শ্রেণন ও প্রাতটি পাটি জাতি 
নমসা। সম্পর্কে তাদের নিজ 1নজ *নীভ নিয়ে চলে । 

ব.জোয়া মতাদশণবদর। সাধারণত এই প্রশ্নীট সম্পকে শ্রেণ্ধ দ্‌ঘ্টিভৎগকে 
দ'বোধ্য বরে ভোলার জন্য সব্ঞুকার প্রচেষ্টা করে। তাদের আঁধকাংশই 
জাতির অর্থনোতি£ বন্ধনের ছু।য়ত্ব, অভিন্ন ভাষা ইতাদ বোঁশস্টাগুলিকে 
অস্বাকার করে । তারা জাতীয় ভাবধারার মধ্যে, জাতীয় একত্বের অনুভূতির 
মধ্যে ও সামাজিক মনস্তত্রের বয়েকত বোশিস্টের নধ্যে আতর অজ্ভুদয়ের 
উৎস ও ক্ষারণ খোঁজে | এই কারণেই তারা "ঙণাত” ও জাতীয়তাবাদ” 
শব্দের মধো এবং জাতীয়” ও 'ভাতিসবন্থ” শব্দের তফাত বুঝতে 
পারে শা। 

জাতির স্থান শ্রেণাগালর উধেবশিএই ষযান্তর অবতারণা ক'রে বজোধ়া 
মতাদশণবদরা প্র্াতশখল জাতীয় আন্দোলন এবং প্রাতিক্রিয়াশশল আশ্দো- 
লনের (যেমন ফ্যাশিবাদের ) মধ্যেকার পার্থকা উপেক্ষা করে। সাম্রাজ্য 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতিগুঁলকে বিভন্ত করার জন্য এবং সমাজ- 


মানব গোম্ঠটর এতিহাসিক রুপপমূহ ১৫১ 


তান্লক দেশগুলির মধ্যে বিভেদ সাম্টর জন্য তারা জাতশয়তাবাদ ও জাতি- 
দাঁস্ভকতাকে উস্কানর চেম্টা করে॥ এই কাজে তারা দাক্ষণ ও বাম শোধন- 
বাদীদের সাহায্য পেয়ে থাকে । এইসব শোধনবাদীরা সমাজতাম্ত্রক দেশ- 
গুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিম্ন করার জন্য শোরগোল সৃষ্টি করে এবং এইভাবে 
বিম্ব-সমাজতান্ত্িক বাবস্থাকে দুঝ্ল করে ও ধৃব্ব-কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে 
দ্বধাবিভস্ত করে । শোধনবাদীরা আন্ততার্শতকতাবাদের প্রাতি মৌখিক শ্রদ্ধা 
জানায়, কিন্তু আসলে তারা তাকে কেবল জাতিগুলির সমান আধকার ও 
অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার দাবিতে সীমাবদ্ধ করে এবং এইভাবে 
সমাজতাঁপ্ব্িক আন্তজাতকতার মৌলিক নদীতকে অর্থাৎ জাতিসমস্যা পম্পকে 
শ্রেণী দু্টিভঙ্গেকে উল্টে দেয় এবং সমাজতন্বের সাধারণ আদর্শের বিরুষ্ধে 
কোনও কোনও দেশের স্বাথকে স্থান দেয় ॥ 

মাকসবাদী-লোননবাদশ তত্ব জাতি-সমস্যা সম্পকে [নিভু ও পুরোপযার 
সঙ্গাতপূ্ণ সমাধান দেয় । এই সমস্যাঁটর সমাধান যেসব গুরুত্বপূর্ণ শতাশদর 
উপর নর্ভর করে তার অন্যতম হল শ্রাঁমকশ্রেণী ও সমস্ত শ্রমজশবী জনগণের 
স্বাথের জন্য; সংগ্রামকে জাতি সমস্যার উধের্ব স্থান দেওয়া । যে সব কারণে 
শ্রেণিসমূহের এবং শ্রেণী-পাখক্যের উদ্ভব ঘটে সেগুলির অবলোপ সাধনই হল 
জাতগত পার্থক্যগৃলির ক্মশ বিলীন হবার প্রধান শর্ত । এ হতে পারে 
হমউীনজম সম্পূণ” বিজয়শ হলে । 


৪. কিটানিজম ও জাতিগুজিত ভবিষ্যৎ 


ক্ষমতা অজনের পর এবং জাতিগত নপশড়নের অবলোপ সাধন করার 
প্র শ্রামকশ্রেণ ও সমগ্র শ্রমজীবী জনগণ জাতিগত সম্পকর্গলিয় ক্ষেত্রে 
জাঁতগুলির ধধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কাতিক অসমতা, প্রাক-প4জবাদণ 
সম্পকে স্ঙ্গে জড়িত বহু ট্রাইবাল সম্প্রদায় ও অধিজাতির পশ্চাদপ্দতা 
ইতশাদকে উত্তরাধিকার সুত্রে পায়? অতাঁতের এই বিপুল বোঝাটি থেকে 
মৃন্ত না হতে পারলে সমাজতন্ত্র নিমা্ণ করা যায় না। জাতিগুলির মধ্যে 
প্রকৃত অসাম্য দূর কেই, অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতগুলি যাতে অপরাপর 
জাতিগুলিকে সাহায্য করে এ ধরনের ব্যবন্থা ক'রেই। সকল জাতি ও অধিজাতি- 
গালর মধ্যে সমতার নীতিকে ও ভ্রাতৃত্বমংলক সহযোগিতার নীতিকে দ্‌ঢ়ভাবে 


১৪০ মাক্সবাদী-লেনিনবাদা দশনের মলকথা 


অনুসরণ ক'রেই কেবল একটি বহুজাতিক রান্ট্রের সকল জাতিকে কমিউনিষ্ট 
নিমাঁণকার্ষে টেনে আনা সম্ভব । 

জাতিগুলির মধ্যে ভ্াতত্বমূলক সহযোগিতা ও শোষণের অবলোগপ 
সাধনের ফলে প্রত্যেকটি জাতি সংস্কাতর দ্বুত বিকাশের জন্য তার নিজস্ব 
নিদিষ্ট ক্ষমতাগ্লিকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, তার অর্থ হলযে সমাজতন্ত্র 
জাতিগত পার্থক্যগুলকে ধ্বংস করে না, বরং জাতিগুলির নবজাগরণ ঘটায় । 
প4জবাদশদের দ্বারা অবল্যাপ্তর ও বলপ্রয়োগের ফলে সম্পূর্ণ বালিন হয়ে 
যাওয়ার পথের আঁধিজাঁত ও ট্রাইবগু্ল নতুন জগবন 'ফরে পায় এবং 
অপরাপর জাতগুলির সত্গে একন্রে তাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির উন্নয়ন 
ঘটায়ঃ নিজেদের ভাষার উল্লাতি সাধন করে ও তার লিখিত রূপ দেয় । কোনও 
কোনও আঁধজাতি বা ট্রাইব অপেক্ষাকৃত বড় জাতির জীবনধারা ও সংস্কাতির 
সঙ্গে নিজেকে থাপ খাইয়ে নেয় এবং তার মধ্যে মিশে গিয়ে একটি একক আধি- 
জাতি বা জাতিতে পরিণত হয়; কিন্তু তাদের আধিকাংশই নতুন সমাজ- 
তান্লিক সম্পকর্গলির ভিত্তিতে স্বাধীন অধিজ।তি বা জাতি হিসাবে নিজেদের 
সংহত করে। 

সমাজতন্ত্রের আমলে সমাজের অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের আন্তজাণতকশকরণের প্রবণতা আপনা থেকেই দেখা যায় । সমাজ- 
তন্ল জাতিগুলিকে নিকটতর করে, আরও বেশি বেশি আভন্ন বৈশিষ্ট্য দেয় 
এবং পারস্পারবু যোগাযোগের ক্ষেত্রে জাতীয় রূপের চাইতে একটি ব্যাপকতর 
রূপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সূষ্টিকরে। বহুজাঁতক সমাজতান্বিক রাষ্ট্রের 
কাঠামোর মধ্যে এমন একটি নতুন বহুজাতিক সম্প্রদায় রূপ পরিগ্রহ করে যা 
তার সকল জাতির শ্রেষ্ঠ প্রগ্থাতিশশল এঁতিহ্যগুলিকে গ্রহণ করে ও সেগুলির 
[বকাশ ঘটায়। উদাহরণ প্বরূপ, এইরকম একটি সম্প্রদায় হল এক্যবদ্ধ 
সোভয়েত জনগণ । 

জাতগুলিকে আরও ঘ'িষ্ভঠতর করার ছিতীয় প্রবণতাটি প্রথমটির সঙ্গে 
কোনও সংঘাত সৃন্টি করে না, বরং দ:ট প্রবণতা একত্রেই কাজ করে এবং জাতি 
গুলি বকশিত হবার মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে ॥। জাতীয়তা ও আন্তজাশতকতার 
এক্যের জন্য আলাদা আলাদা জাতিগুলির স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র বহ্‌ জাতিক 
রাষ্টোন স্বার্থের একখীভবনের একটি ভিত্তি সমাজতল্ঘা যোগায় । 


মানব গোষ্ঠীর এতিহাসিক রূপসম্‌হ ১৬১ 


সমাজতন্তের আমলে এক-একাটি জাতির বিকাশের বিধানের এই প্রাক্রয়া 
_ আলাদা আলাদা বহু-জাতিক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধোই শৃধ্‌ দেখা দেয় না, সেই 
সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সমগ্র বিশ্ব ব্যবচ্ছাটির মধোও দেখা দেয়। এক্ষেত্রে 
জাতিগুলির মধ্যেকার সম্পকণগুলি আর কেবল রাস্ট্রের আভাস্তরীণ সমস্যা 
হিসাবে থাকে না, সেই সঙ্গে আন্ত-রাম্ট্র সমস্যা হয়ে ওঠে । 

প্রত্যেকটি সমাজতাম্নক দেশই অর্থনৈতিক ও লাংস্কাতিক নিমাণকাষের 
সাফল্য দ্বারা ি*ব সমাজতা্ব্িক ব্যবস্থার সংহতি সাধনে অবদান করে 
থাকে। কিন্তু এ হঙ্ল 'বষয়াটর একটি দিক এবং জাত সমস্যা সম্পকে? 
মান্র একট প্রবণতাকেই প্রকাশ করে । এই বিষয়ে অপর দিকাঁটি অপরাপর 
সমাজতা'ন্তক দেশের সঙ্গে অর্থনোতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
সহযোগিতাকে আরও শান্তশালী ও উন্নত করার মধ্যে নহিত ( অথ*নোতিক 
একীভবন, জাতীয় অথনোৌতক পাঁরকপ্পনাগতীলর সমস্বয় সাধন, 'বশব- 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থ(ওর কাঠামোর মধো শ্রশের সামাজিক বিভাগ, 
বিশেস্বীকরণ ও সহযোগিতা, বৈজ্ঞ/নিক তথ্য এবং প্রযযস্তিবিদ্যাগত ও 
উৎপা্দনগত বিশেষ জ্ঞান বানময়, সাংস্কতিক সম্পর্ক, সমাজতাল্ভ্রিক 
দেশগুলির প্রতিরক্ষা ও শান্তি নিরাপদ করার সঙ্গে সংশ্লষ্ট বিষরগৃলিতে 
এবং উন্নয়নশশল দেশগুলিকে সহায়তাদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা ইত্যাদি )। 

ধনতম্ত্র যেখানে একটি জাতিকে অপর একটি জাতির 1বরুম্ধে লাগায় এবং 
ছোট ও দুব্ল জাতিগুালকে শৃঙ্খালত করার উদ্দেশ্যে, এমন কি জাতিগুলির 
এতিহা!সকভাবে প্রয়োজনীয় ঘানষ্ঠতাকে ব্যবহার করার জনা শন্তশাী 
সাম্রাজ্যবাদ? দেশগহলিকে উৎসাহিত করে, সেখানে তার বিপরীতে সমাজতম্ত 
জাত সমস্যার ক্ষেত্রে এ দুটি প্রবণতার একাঁটি সুসমঞ্জস্য সমন্বয়ের জন্য 
যথাসাধ্য চেম্টা করে। কিন্তু সমাজতন্ত এইরকম একাঁট সমাধানের 
সভ্ভাবনাকেই উপচ্ছিত করে, তাকে বাস্তবে পাঁরণত কয়ার দরকার হয় । 
আন্তজাতকতাবাদের দহষ্টিকোণ থেকে জাতি সমস্যার মোকাবিলা করার 
ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে । তারা শুধু 
যে তাদের জাতিগীলর জন্য রাজনোতিক ও আইনগত সমান আঁধিকার প্রতিচ্ঠা 
করেছে তাই নয়, সেই গঙ্গে প্রয়োজনীয় সর্বাববয়েই তারা প্রকৃত মমান অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করেছে। 

৯১ 


১৬২ মাক“সবাদশ-লেনিনবাদণ দর্শনেয় মলকথা 


যে সব জাতির ীতহাসিক ও জাতিগত পটভুমিকা সম্পূর্ণই ভিন্ন, যে সব 
জাতি ইতিমধ্যেই স্বাধীন রাষ্টীসত্তা লাভ করেছে এবং অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক 
বিকাশের .ক্ষেত্রে বিভিন্ন পবা*য়ে রয়েছে তাদের এক্যবম্ধ করার সমস্যাটির সঙ্গে 
আরও অনেক বাধাবিয়্ জাঁড়ত। 

এই পরিশ্থিতিতে জাতিসবস্ব বদ্ধ ধারণার প্রবল প্রকোপ জাতিগলির 
মধ ভুল বোঝাবুঝি অবসানের প্রক্রিয়াকে জটিল করে তোলে । এই 
ধরনের জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে ঃ যথা-_সকল প্রশ্ন ও 
সমস্যাকে একমান্্র নিজেদের দেশের স্বার্থের দষ্টকোণ থেকে বিচার করা, 
[নাজ দেশের 'বকাশের বিশেষ বৈশিষ্টগলিকে আতীরন্ত বাড়িয়ে দেখা ও 
সেগুলিকে সমাজতম্তর নিমাণের জন্য সকল দেশের পক্ষে আভন্ন নীতির বিরুচ্ধে 
দাড় করান, নিজেদের আভজ্ঞতাকে অপর দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং 
কাঁমউীনস্ট আন্দোলন ও সমাজতাশ্ত্রক গোজ্ঠীকে 'বিভন্ত করায় উৎসাহ দেওয়া | 
এই নীতি অনুসরণ করার সময়ে সাগ্রাজ্যবাদী বূজো'য়ারা জাতীয়তাবাদের 
আভব্যান্তুর উপর এবং সমাজতান্ত্রিক রান্ট্রগুলির পুনমি“লনের প্রক্রিয়াতে 
যে সব বাধা আসতে পারে তার উপর নিভ'র করে । এই কারণেই জাতি- 
সমস্যা সম্পকে সমাজের বৈজ্ঞাঁনক পরিচালন ব্যবস্থার উপর প্রাতাষ্ঠত একটি 
আবচলিত ও নীতা'নষ্ত আন্তজাএতক কম্মনতি গ্রহণ করা এবং দ্‌ঢুভাবে সকল 
ধরনের জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করা বত'মানে এত গরত্বপূর্ণ। এই ধরনের 
একটি নীতি ছাড়া এঁক্য অর্জন করা এবং ভাঁবধ্যতে সকল জাতি ও জনগণের 
একপভবন অসম্ভব হবে । এই ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম নিমাণের 
পথে জাতিগহীলর সম্পূণণ একা অজন একাঁট গ:র্ুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। 

সমগ্র বিশ্বে কমিউনিজমের বিজয়লাভ জাতিগৃলির একীভবনের জন্য 
প্রয়োজনগয় বৈষাঁয়ক ও মননগত প্‌বশর্ত যোগাবে । একাঁট একক পায়কম্পনা 
অনযায়শ ববিকাশমান এক'টি কমিউনিস্ট অর্থনীতি এবং অভূতপূর্ব অর্থনোতিক 
একপভবনের ভ্ভর অজন ব্লমশ সমঞ্জ বিশ্বে বিষ্ঞুত হযে। এমন একটি আভন্ন 
নোতিক নিয়মাবলি দেখা দেবে ধা প্রত্যেকটি জাতির চরিত্রে ঘা কিছ: শ্রেষ্ঠ 
তার সব ছুই সম্পূর্ণরূপে আত্মন্ছ করবে । সকল মানুষের জন্য একটি 
আভন্ন ভাষা ও যোগাযোগের একটি আঁভিল্ন মাধ্যম হবে। ' মানব জাতি হয়ে 
উঠবে সম্পূর্ণ বিরোধমান্ত্ত এক এক্াবষ্ধ, ভাতৃপ্রাতিম গোষ্ঠী । 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
সঙ্মান্ডের রাজটলাতিক ঃগঠলন 


শ্রেণীসমহের আত্মপ্রকাশ ও শ্রেণীসংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ার দরূন সমাজ” 
জখবনের কাঠামো জটল হয়ে পড়ে। রাজনোতক ও আইনগত সামাজিক 
সম্পকর্গলির নতুন নতুন রূপের উদ্ভব ঘটে । রাজনোতিক জীবনের পায়ধির 
মধ্যে এমন অনেক সংখ্যক সংগঠন ও সামাজিক সংস্থা গঠিত হয় যা প্রাক- 
শ্রেণী-সমাজে অজ্ঞাত ছিল। এই সংগঠনগ:ীলর মধ্যে সবাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ 
হল রাষ্ট্র, যা শাসক শ্রেণীর রাজনোতিক ক্ষমতার সংগঠন । শ্রেশীশভাঙ্তিক 
সমাজে রাজনোতিক দল ও অপরাপর গণ সংগঠনের উদ্ভব ঘটে । এগুলির 
উদ্দেশ্য হল ক্ষমতা দখল করা অথবা রক্ষা করা, কোনও না কোনও শ্রেণীর 
স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করা। এই সব সংগঠন ও সামাজিক সংন্ছা একল্লে 
সমাজের রাজনেতিক সংগঠন গঠন করে । যে কোনও শ্রেণী-ভিদ্ভিক সমাজের 
রাজনোতিক সংগঠনকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে এ হল শ্রেণী, জাত, 
ও রাম্ট্রপমূহের মধ্যেকার রাজনোৌতক__ সম্পর্ক__ নিয়ন্মণকারী_ সংস্ছা 
ও  সংগঠনসমহের_ একটি ব্যবস্থা । সমাজের রাজনৌতক জাবনের 
পাঁরীধর মধ্যে পড়ে রাজনোৌতক সংস্থা ও সম্পর্ক, রাজনোতিক 
চেতনা ও কাধ কলাপ। 


১, সমাজের অ-ব্রাজানতিক (গান্ঠীগত) সংগঠন 
থাকি সমানজর লাজীনতিক সগ্গঠান উত্তরণ 

আদম ট্রাইবাল সমাজে সামাজিক সম্পকর্গুলি বহু শতান্দশী ধরে একব্রে 
জীবনযাপন ও কাজকর্মের ফলে উদ্ভুত অভ্যাস, রাতিনপাত ও এ তহোর 
শান্ত ছায়া নিয়ন্ব্িত হত । সমাজ-জাবনের প্রধান শস্তি ছিল জনসাধারণ । 

সামাজক শ্রম-বিভাগ ও উৎপাদনের উপকরণগযালর ব্যস্তগত 
মালিকানার আরও উন্নত রূপসমহের উদ্ভব ঘটার ফলে নতুন পরিস্থিতিতে 
প্রশাসনের ত্রাইবাল প্রত্যঙ্গগূলি অকেজো হয়ে পড়ে। এগ্গোলস বলেছেন 





১৬৪ মাকসবাদশ-লোনিনবাদ" দর্শনের মূলকথা 


যে দ্রাইবাল ব্যবস্থাটি “শ্রমাবভাগের দরুন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে 
এবং তার ফলে সমাজ শ্রেণীতে বিভন্ত হয়ে যান । রাষ্ট্র তার চ্ছান গ্রহণ 
করে ।”(১) 

ক্ষমতার ট্রাইবাল প্রত্যঙ্গগৃঁলি যেখানে আদম মানব গোষ্ঠীর অথা* ক্যান 
ও ট্রাইবগলর সামাজিক মালিকানা ও যৌথ স্বাথের উপর 'নিভরশশল ছিল, 
সেখানে রাষ্টের কাজ হল ব্যন্তরগত সম্পাত্তজীনত সম্পকগীল থেকে উদ্ভূত 
চাহদা মেটান। ব্যান্তগত সম্পাত্ত যেহেতু ক্রমশ জনসাধারণের ভিতরের এক 
ছোট গোচ্ঠীয় হাতে ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছিল এবং সম্পান্তকে তারা 
তাদের ইচ্ছামত গরিব ও অভাবীঁদের পদানত করার জন্য ব্যবহার করত; 
সেই জন্য রাষ্ট্র নিপীড়িত ও শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে শোষকদের স্বাথের 
প্রতনিধিদ্ব করত এবং তা রক্ষা করত । শ্রেণী 'বরোধগ্যাল যে ক্ষমাহধন 
হয়ে উঠেছে রাষ্ট্রের আবিভ।ব তারই ফল ও 'বিষয়গত লক্ষণ। যখন এই সব 
বিরোধ মীমাংসার অতাঁত হয়ে ওঠে, তখন ক্ষমতার এমন একটি 'বশেষ 
সংগঠনের প্রয়োজন হয় বা আর জনগণের সঙ্গে একীভূত থাকে না এবং ধার 
কাজ দাড়ায় শোধিত শ্রেণগুঁলিকে দাবিয়ে রাখা । ট্রাইবাল প্রশাসনের 
প্রত্যঙ্গগ্ীল 'ছিল সমাজের হাতিয়ার, তার জায়গায় রাষ্ট্র এমন একট শান্ত 
1হসাবে আঁবভূতি হল যেন তা “সমাজের উপরে দাড়িয়ে রয়েছে” এবং ক্রমশ 
“সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছে” ॥ 

রাষ্ট্রকে তিনটি বৈশিষ্ট্য বা গুণ দ্বারা 1চাহ্ৃত করা যায়। 

প্রথমত, রাণ্ট্র হল ট্রাইবাল সমাজে বিদামান সশস্ত্র মানের প্রতাক্ষ, 
সংগঠনের থেকে পথক একাট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা (09110 ০৮০ )। লোনিন 
ব্যাখা করে বলেছেন যে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে পড়নের ক্ষমতা নয় 
(যা ধষে কোনও সমাজে কোনও না কোনও রূপে দেখা যায়), বর 
সবোণ্পার এর প্লাষ্ট্রীয় (৮৮11০) ক্ষমতা এমন অথাৎ একটি ক্ষমতা যা সমগ্র 
জনসংখ্যার সঙ্গে একত্রে মেশে না এবং এক বিশেষ কোটার লোকের দ্বারা 
ব্যবহৃত হয়। একাঁট ম্ঘায়ী অসামরিক প্রশাসন ব্যবন্থা, সশস্ত লোকেদের 
বিশেষ বিশেষ বাহিনী (সৈন্যবাহনী, পহীলশ, গোয়েশ্ল পীলশ ), রাষ্টের 
দশ্ড-বিধায়ক ও গোয়েন্দা বিভাগ এবং তায় সঙ্গে সঙ্গাতিপূথ' “বৈষায়ক” 


ও স্পা 


৯। কে. মাকস ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়াস, ভল্যম ৩, পূচ্ঠা ৪২৬ । 


সমাজের বাজনোতিক সংগঠন ১৬৫ 


উপকরণগ্লি অথাৎ কারাগার, বন্দীশিবির ও আটক রাখায় অপরাপর স্থান 
ইত্যাঁদই হল রাণ্ট্রীয় ক্ষমতায় অপাঁরহার্য উপাঙ্গা ও হাতিয়ার । 

হ্বিতীয়ত, সমাজের রাষ্ট্রীয় সংগঠন বললে ধরে নেওয়া হয় যে কমতার 
বিরোধগ্যাল যত তীব্রতর হয় এবং রাণ্ট্রীয় বন্ঘাটর কলেবর যত বাদ্ধ পায় ততই 
এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা সমাজের সম্পদগালকে বেশি বোশ করে গ্রাস করতে 
আরভ্ করে। রাষ্ট্রকে ষে একটি 'বিশালকায় অক্লোপাসের সঙ্গে তুলনা কয়া 
হয় যার শন্ড় সকল সমাজকে জাপটে ধরে ও তার রন্ত্ শুষে নেয় তা 
অকারণে নয়। | 

তৃতায়ত, রাষ্টোর প্রজাদের রন্তের সম্পর্ক অনুযায়ী বিভন্ত করা হয় নাঃ 
ভূখণ্ড অন:সারে বিভন্ত করা হয়। রাম্ট্ের ক্ষমতা কোনও বিশেষ ভূখণ্ড ও 
সেখানকার জনসংখ্যার উপর সরাসরি প্রয়োগ করা হয় । জনগণের 
ভ্‌খস্ডগত বিভাগ অর্থনৌতিক বজ্ধনের 'বিকাশ ঘটায় ও তার নিয়ম্মণের জন্য 
রাজনৌতিক পারবেশের সৃষ্টি করে। শোধিত শ্রেণাগুলিকে পর্দানত রেখে 
রাষ্ট্র একাট 'নাদন্টি ভূখণ্ডের সীমানার মধ্যে মূলত শাসক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা 
করে। দেশের মধ্যে রাষ্ট্রের এটাই প্রধান কাজ। কিন্তু রাষ্ট্র 'নিজ 
সীমানার বাইরেও শাসক শ্রেণীর স্বাথ' রক্ষা করে। তা করে অপরাপর 
শোষক রান্ট্রের আকস্মিক আব্লমণ থেকে ভূথস্ড। নিজ সম্পদ ও জনসংখ্যাকে 
রক্ষা করা অথবা আরও দরবতণ প্রাতবেশ বা দেশ যাদের বাধা দেবার মত 
ক্ষমতা নেই তাদের পরাস্ত করে এলাকা সম্প্রসারণ করার মারফত । এই হল 
রাষ্ট্রের বাহর্বিষয়ক কাজ । এ কাজ প্রধান আভাস্তরীণ কাজের অধীন আর 
সে কাজ রাণ্ট্র চালয়ে বায় । 

অতএব রাষ্ট্র হল একটি অর্থনোতক ভিত্তির উপর এক রাজনোতক 
সৌধ । রাষ্ট্র অর্থনীতিতে আগধপত্যকারণ শ্রেণীর ক্ষমতায় সংগঠন এবং. 
রাষ্ট্রের কল্যাণে এই শ্রেণী রাজনোতিক আধিপত্যও অজ্জন করে। কাজেই 
রাষ্ট্রের সারমম" নিধাণরত হয় শাসক শ্রেণী ও অপরাপর শ্রেণীগ্যালির মধোকার 
সম্পর্ক হ্বারা। রাষ্ট্র হল শ।সক শ্রেণীর মৌলিক স্বার্থ রক্ষার সংগঠন, 
এবং সবোপ্প:র এই প্রেণ সম্পতির,যে রুপের প্রাতীনধিত্ব করে তার রক্ষক। 
শোষণ-ভিত্তিক সমাজে রাষ্ট্রের মূল কাজ হল শোধত শ্রেণীগুলিকে দাবিয়ে 


১৬৬ মাক“সবাদীশলেনিনবাদণ দর্শনের মূলকথা 


রাখা এবং এই কাজের জন্য রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ ও পড়নের অপরাপর প্রত্যন্গের 
উপর নিভর করে। 

রাষ্ট্রের আভাম্করীণ কার্যকলাপ অবশ্য এই মুল কাজের মধ্যে সীমাবম্ 
নয়। শাসক শ্রেণীর একটি সংগঠন হিসাবে রাষ্ট্র ওই শ্রেণীর বিভিন্ন সদসোর 
ময়কোর অন্পরও ননয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এই নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হল 
[বিকোধী প্রেণীগুীলর লঞ্চে সংগ্রামে নিজেদের মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠা । কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিভিন্ন শোষক শ্রেণগুলির মধোকার পারস্প'রক সম্পকন 
গুঁলিকেও নিয়ন্ত্রণ করে, যেহেতু রাষ্ট্র তাদের বিছদ কিছ: আঁভন্ন স্বার্থ 
রক্ষা করে। (এইভাবেই সামস্ততাদ্ত্িক রাণ্ট্র, বিশেষত সৈরতন্তের যুগে 
ভুমিদাস-মালিক সামজ্তান্তিক ভূস্বামীদের গার্থ প্রাতিফলন করত, আবার 
সেই লঞ্চে বাঁণক ও উদীয়মান বুজো়াদের স্বার্থকেও কিছ পারমাণে রক্ষা 
করত )। সামাজিক সম্পকনমহহের সমগ্র ব্যবস্থাটিকে অথাৎ নরগোম্ঠীগত 
(বদি রাষ্ট্র বহু-জাতিক হয় ),পারিবারিক ইত্যাঁদ সম্পর্কে নিয়ম্ত্রণ করার 
ক্ষমতাও (মূলত আইনগত ) রাষ্ট্রের আছে এবং এইভাবে সে একটি বিশেষ 
সামাজিক ব্যবস্থাকে সংহত করতে পারে। শেষত, রাম্ট্র অর্থনোতিক ও 
সাংকতিক বহু সমস্যারও মোকাবিলা করে । 

বান্তিগত সম্পার্তর আবিভাব ও 'বকাশ অঞ্নৈতিক ক্রিয়াকলাপের 
নেতৃত্বের ভারকেন্দ্র সম্পান্তির মালিকের 'নিজেব উপর ও তার প্রাতীনধদের 
উপর বর্তিয়ে দেয় । যে সব সথাজ আদিম কাঁমিউনের স্ব পেরিয়ে 
এসেছে তার প্রায় সব সমাজেই উৎপাদন ও সংস্কৃতির উন্নয়নের কিছ কিছু 
প্রয়োজনশঘ্নতা দেখা দেয়, পুথক পথক শোষকেরা তার মোকাবিলা করতে 
পারেও না, করার . ইচ্ছাও রাখে না। দ্রাইবাল সংগঠনগহালি নয় বরং প্রথম 
রাষ্গালই বিশেষত ভারত, চশন ও [নিকট প্রাচ্যের সৈরতন্্রগ্লি বাধ্যতামূলক 
শ্রমের সাহায্যে সেচের জন্য বাঁধ, খাল ও রাস্ভা নিমা্ণ করতে সক্ষম হয়েছিল। 
তখনকার দিনের পক্ষে এগৃজি ছিল বিরাট সাফল্য । 

ধনতান্তিক সমাজে, বিশেষত ধনতম্রের বিকাশের সাম্রাজ্যবাদী গ্রে 
এই ক্রিয়াকলাপ আরও ব্যাপক হয়ে ওঠে । বাণী প্রধান সম্পাত্ব-মালিক ও. 
লগ্মিকায়ক হয়ে ওঠে । কয় হসাবে জনসাধারণের কাছ ধেকে রাষ্ট্র জাতীর 
আয়ের এক-তৃতীয়াংশ পধর্তি লোভ-র্‌পে নিয়ে নেয় এবং ওই আদায়ণকৃত কয়: 


সমাজের রাজনোতিক সংগঠন ১৬৭ 


রাষ্ট্রীয় ভরতুকি, খণ, অস্রসজ্জার জন্য কশ্টান্ট ইত্যাদি মারফত একচেটিয়াদের 
অনুকূলে পুনবস্টন করে। বৈষয়িক উৎপাদন প্রক্রিয়া বেশি বেশি জটিল হয়ে 
ওঠার দরুন ক্লমব্ধমানভাবে জটিল যন্বপাতির ব্যবহার বাড়ে । এর জনা 
কমাঁদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং ফলত তার চাহিদা 
প্রতিফলিত হয় জনশিক্ষা ব্যবদ্ছার উপর, যা অংশত অথবা এমনকি বেশির 
ভাগই রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত হয় ও তার খরচায় চলে । 

বৃজোয়া মতাদর্শীবদরা রাষ্ট্রের কাজকর্মের বহুমুখিনতাকে রাষ্টের শ্রেণণ 
সায়মর্মকে অঙ্গীকার করার একটি য:ন্তি 'হসাবে উল্লেখ করে থাকে । তাদের 
মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে প্রধানত কয়েকটি আত্মিক উপাদানের দরূন-- 
সেগুলি হল পারম্পারক সম্মাতি, জনগণের ক্রমবধমান আত্মিক পরিপক্কতা 
ইত্যাদি । কারণ জনগণ এ বিষয়ে “সচেতন হয়ে উঠেছে” ষেরাম্দ্র ছাড়া 
সমাজ-জীবন সংগঠিত হতে পারে না। মানব চিত্রের কয়েকটি বোশগ্টা, 
সামাজিক মনগ্ঞত্বের ও নৌতিকভার চাহিদা ইত্যাদিকেও তারা এর মধ্যে 
ধরে। এই দংষ্টিভত্গির মধো একথা নিহিত আছে যে রাজনশীত ও রাষ্টের 
একবার ষখন উৎপত্তি হয়েছে তখন চিরকাল তার আন্তিত্ব থাকবে। 

পক্ষান্তরে মাকসরাদ-লেনিনবাদের মতে রাষ্ট্রের চারন্র এীতিহাসিক, তা 
রাস্টী ক্ষমতার শ্রেণণ সারমমেরি সঙ্গে বন্ত। 

রাষ্ট্রের কাজকর্ম বহুমুখী হলেও সে সবই তার সেই মূ কাজের অধাঁন 
যা তার শ্রেণ সারমর্মকে প্রকাশ করে। শ্রেণী-বিভন্ত সমাজে রাম্দ্রকে আমরা 
যোঁদক দিয়েই দেখি না কেন, দেখা যায় যে তা শাসক শ্রেণীরই সংগঠন, 
তাদরই শ্বার্থ রক্ষা করে। শোষণকারণ রাণ্টের অর্থনোতিক ক্রিয়াকলাপের 
ক্ষেত্রেও একথা খাটে । তাই খাল, রাল্া, সেচের বাঁধ ইত্যাদি নিমার্প করে 
রাষ্ট্র মূলত শোবকদেয় বর্ধিত মুনাফার স্বার্থেই উৎপাদন ও 'বানমযলের 
উন্নয়নের ব্যবস্থা করে।। 

সমসাময়িক বুজোয্লা সমাজে রাষ্ট্র একচেটিয়াদের তত দেওয়া ও 
তার্দের কাছে জানসপত্রের অভার দেওয়ার জন্য কর মারফত, জনসাধারণের 
বাছ গ্রেকে আদায়কৃত তহাবল ব্যরহার ক'রে এবং গরেষণা ও উল্নয়ন 
কার্ষের জন্য অর্থ খরচ ক'রে বৃজেরাদের প্রমন্জীবা জনগণকে শোষণ করার 
লুযোগ ক'রে দেয়, আর এসবের মারফত ফেবল প্রত্বক্ষজাবে নিজেদের 


১৬৮ মাক“সবাদ-লেনিনবাদশ দশনের মৃূলকথা 


কারখানাতেই নয়, সামাজিক উৎপাদনের গোটা ব্যবচ্ছাটা জুড়েই শোষণ 
চালাতে বৃজো়াদের সক্ষম করে । এ একই নিরিখে দেখলে বোঝা যায় যে 
শ্রমজীবা জনগণের দেওয়া কর থেকে জনশিক্ষার জন্য যে খরচ করা হয় তাও 
আবার মালিকদের জন্য যথেন্ট দক্ষ শ্রমক তৈরির কাজেই লাগে । 

রাষ্ট্র আইনের সাহাযো শাসক শ্রেণীর সম্পাত্তি ও বিশেষ স্ুযোগ-জাবধাগ্যাল 
রক্ষা করে। 

আদম কমিউন সমাজে মানাবক সম্পকগাল প্রথা, এীতহ্য ও নোতিকতা 
দ্বারা নিয়ম্বিত হত (সাধারণভাবে গ.হীত আচরণ-বাধ যে কোনও ভাবে 
লগ্ঘিত হলে সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হত )। ব্যান্তগত সম্পাস্তর উদ্ভব ও সমা- 
জের শ্রেণীতে বিভন্ত হওয়ার দরুন সমাজ-জীবন জাঁটিল হয়ে উঠল এবং এমন 
মব মান্দণ্ডের চাঁহদা সংঘ্টি করল যা 'নপশীড়তদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়। 

আইন হল বিভিন্ন আইন কানঃনে নিধাঁরিত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনঃমোদিত_ 
আচরণশীবাধর সমন্টি। এইসব আচরণ-বিধ কোনও ভাবে লাখ্ঘত হলে 


হলে রাষ্ট্রের দণ্ডদাতা প্রত্যঙগগ্ীল হগ্ঞক্ষেপ করে এবং লগ্ঘনকারায় 
উপর বলপূর্বক আইন প্রয়োগ করে। "চ্ট্রী তার আইন-কাননে এমন সব 
আচরণ-বিধি ও রীতিনীতি নিধারত করে যা শাসক শ্রেণীর পক্ষে অত্যন্ত 
জর্‌রী। শোষকদের আধিপত্য বািপ্পত করার মত কোনও গুরুতর ধরনের 
[বিশঙ্খলা ছাড়াই সামাজিক জৈব কাঠামো যাতে চাল রাখা যায় আইনের 
মারফত রাষ্ট্র তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। 

আইন হল আইন-কানুনে মৃত" শাসক শ্রেণীর ইচ্ছা । এই কারণেই রাষ্ট্রের 
মতই আইনেরও শ্রেণী-চারঘ্র রয়েছে এবং শ্রেণী-বিভস্ত সমাজে আইন হল 
শ্রমজীবী জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য শাসক শ্রেণীর হাতিয়ার । 

আইন সম্পাত্তর মালিকদের নিজেদের ভিতরের সম্পকগনলিকে নিয়ন্ত্রণ 
করার মানদশ্ডকেও বৈধতা দের এবং অর্থনোতিক সম্পক্গযালর “শ্বাভাবিক” 
কাজকমে'র জন্য প্রয়োজনীয় বিচার বিভাগীয় নির্দেশাবলী সরবরাহ করে। 
প্রত্যেকাট সম্প্ভি-মালিক অপরাপর সম্পান্ত মালিকদের সঙ্গে কাজকমের সময় 
নিজের নিজের স্বাথ নিরাপদে রাখতে চায়, তা বাণিজ্য, আর্থিক সংস্থান বা 
অন্য যে কোনও ক্ষেতেই হোক না কেন। উত্তশ্লাধকারণ বা অপর কোনও 
লোকে হাতে সম্পত্তি হস্তান্তরের জনাও বিধিবম্ধ আইন দরকার । 


সমাজের রাজনোতিক সংগঠন ১৬৯ 


এই সব কারণ থেকে সমাজের অর্থনৌতিক কাঠামোর অন্যতম অংশ 
বিষয়গত সম্পাত্ব-স্পকগলিকে বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা শক্তিশালী করা ও 
পূ্‌ণতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হয়। আইন অর্থনোতিক সম্পর্ক ও 
তার উপর নিভ“রশগল সামাজিক সম্পকর্থলিকে অথাৎ শ্রেণ ও সামাজিক 
গোম্ঠীগালর মধ্যেকার সম্পকর্গুলিকে সুতায়ত করে। ( উদাহরণ স্বর, 
কিছু লোকের কোনও অধিকার থাকবে না, কিছুর থাকবে বিশেষ সুযোগ- 
স্থাবধা, আইনের সামনে আনযজ্ঠানিকভাবে সকলে সমান ইত্যাদ )। আইন 
পরিবার ও পারবারের সদস্যদের মধ্যেকার সম্পক, জাতীয় সংখ্যালঘ:দের 
অবস্থান ইত্যার্দিকেও সুম্রাকারে প্রকাশ করে । আইন শকল সামাজিক সংস্থা, 
সংগঠন ও ধমীয় সম্প্রদায়গুলির আইনগত মযার্দা 1নধান্রণ করে এবং 
প্রত্যেকটি নাগয়িকের অবস্থান, আঁধকার ও কতব্য আইনগতভাবে 'নার্দস্ট 
করে দেয়। আইন কছমান্রায় সমাজ-জশীবনের সকল দিক, জনগণের 
সবরকম কাষকলাপ ও সামাজিক সম্পকের সবরকম রূপ জুড়ে পারিব্যা্ড 
থকে। 

রাষ্ট্র যেমন আইন ছাড়া চলতে পারে না, আইনও আবার রাষ্ট্র ছাড়া 
চালু থাকতে পারে না, কারণ রাষ্ট্র আইনগত রশীতিনশাতগদ্ীলকে 'নরাপদে 
রাখে । রাম্ট্রের সঙ্গে সণ্গই আইনের ৬ৎপত্তি হয়োছিল এবং রাষ্টের 
সঙ্গেই তা বলীন হয়ে যাবে । যখন যেসব কারণে এর উদ্ভব ঘটেছিল তা 
অদৃশ্য হয়ে যাবে । এই কারণেই মাকস ও এঞ্গেলস সবসময়েই অর্থনোতিক 
[ভত্তির উপর প্রাতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও আইনগত সৌধকে একটি একক সংগ্থা হিসাবে 
গণ্য করেছেন । 

রাষ্ট্রের গঠন এবং আইনের আবিভার্বের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্োকার 
সম্পকগুলির নতুন রূপ দেখা 'দিল, যা এতকাল অজ্ঞাত ছিল। সে সম্প্ 
হল রাজনৈতিক ও গ্রাইনগত । রাজনৈতিক সম্পকগনুলি মূলত শ্রেণগলির 
মধ্যেকার সম্পক' । কিন্তু শ্রেণগুলির মধ্কার সকল সম্পর্ককে রাজনোত্তিক 
বলা বান না। শ্রামকেরা খন পজিপাঁতিদের নিকট তাদের শ্রমশন্তি বিরুয় 
করে অথবা এমন কি তারা ধখন বার্ধত হারে মজ-রির জনা লড়াই করে তখন 
এই সম্পকগুলি ও এই সংগ্রাম অথণনোতিক ও সামাজিক এবং কোনও ক্রমেই 
তাকে রাজনোতিক বলা যায় না। কিন্তু শ্রমকেরা যদি কোনও একটা 


১৭০ মাকসিবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মূলকথ্া 


কারখানায়ও পণজপতিদের সমগ্র শ্রেণীর কাছে অথবা ব্‌জোয়া রাষ্ট্রের কাছে 
দাঁব উত্থাপন করে, তবে তা'হবে সচেতন রাজনৈোতিক সংগ্রাম, বলাজনোতিক 
সম্পক“। 

শ্রেণীগহলির... মধ্যেবার রাজনোতিক _ সম্পক্গহল_ শ্রেণীগালর_ 
মৌলিক. অর্থনোতিক_ স্থার্থসমহকে ঘনীভূত রুপে প্রকাশ __করে। 
সকল সৌধগত সম্পক্যীলর মতই এই সম্পকর্ণুলি জনগণের চেতনার 
মাধ্যমে আকার নেয় । রাজনোতিক আদশ" ও লক্ষা অনযায়শ এবং রাজনৈ।তক 
দল ও রাজনশাতাবদদের ধারণা ও মতামত অনযায়শ ওই সম্পক্গাল 
গাঠত হয় । একটি শ্রেণর নীতি হল অপরাপর শ্রেণী, সামাজিক গোষ্ঠণ ও 
রাষ্ট্র সম্পর্কে সেই শ্রেণীর ( অথবা অন্তত তার অগ্রগামী বাহনপর ) আচরণের 
মোটাম-ট সচেগ্তন ধারা । 

আচরণের এই ধারা অর্থনোতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনুসৃত 
হয়, যাঁদও এই ক্ষেত্রগূলি রাজনোতিক পারসীমার বাইরেও হতে পারে। এই 
ভাবেই আমরা বলতে পারি বুজো়াদের অর্থনোতিক (বাণাজ্যক অথবা 
আর্থক সংস্থান ₹্রান্ত ) নীতির বথা, যা বুজোয়ারা রাষ্ট্রের মাধামে চালায়, 
বলতে পারি জাতি সম্পাকণত সম্পর্ক জনশিক্ষা ইত্য।দি ক্ষেতে বুজোয়াদের 
নাতির কথা। শিক্ষা অবশ্য সংস্থাতির ক্ষেত্র, রাজনশীতর নয়। কিন্তু 
পণজিবাদের আমলে শিক্ষা শাসবাশ্রেণণর স্বার্থ ও পঃজিবাদী উৎপাদনের চাহিদার 
অধীন । কাত এই হল জনশিক্ষার ক্ষেত্রে বূজো“যা নশীতির সারমম“। 

এ থেকেই একথা বোঝা যায় যে শ্রেণী-ভীত্তক সমাজে রাজনোতিক 
সম্পকুলি শুধু একটি বিশেষ ক্ষেব্রু গঠন করে শ।, সেই সঙ্গে কোনও না 
কোনও রূপে অপরাপর সম্পকগযলির সঙ্গেও চলে । শব্দটির ব্যাপক অর্থে 
শ্রেণী, রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের মধ্যেকার রাজনৈতিক সম্পক্ৃলির মধ্যে 
আইনগত সম্পকণও অন্তভুন্ত । রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত প্রত্যেকটি আইন, 
প্রত্যেকটি আইন বলবংকারণ বাবস্থা হল রাজনোতিক ব্যবস্থা । 

রাজনীতি, বিশেষত তার সংগঠিত সামাজিক রূপ কি ভাবে সমগ্র সমাজের 
উপর কাজ কয়ে? রাজনীতি ক ভাবে অর্থনগীত্তর উপর প্রভাব বিস্তার 
করে ? | 

শ্রেণী-ভা্বিক সমাজের রাজনোতিক সম্পকগলিগ সমগ্র ব্যবস্থাটি সবোর্পারি 


সমাজের রাজনোতিক সংগঠন . ১৪১ 


এই সমাজের অথনৈতিক সম্পকগ:লিকে প্রকাশ রুরে এবং এটাই হল 
একটি মাত রূপ বাতে এই সব সম্পক' চালু থাকতে পারে । বেহেতু অর্থনশীত 
একটি বিশেষ ভরে পেশছবার পর এই ঘ্লপটির বাইরে আর চাল. থাকতে বা 
বিকশিত হতে পারে না, তা থেকেই রাজনণীতির জন্ম হয় । 

শাসক শ্রেণীর অর্থনোতিক নাঁশ্তির মাধ্যমেই অর্থনশীতির উপর বাজনীতি 
প্রতাক্ষ প্রভাব ফেলে । শাসক শ্রেণীর এই অর্থনোতক নীতি অনুসৃত হয় 
প্রধানত রাম্ট্রের মাধ্যমে (রাষ্ট্রীয় ভরতুঁকি, প্রধান প্রধান সম্পাত্ত-মালিক,, 
ব্যবসায়শ ও বাণকদের আথক সাহাষা, আমদানি-কৃত সামগ্রীর উপর সুরক্ষক 
শুল্ক ইত্যাদ ); সাগারক নীতির মাধামে (অর্থনীতির সামারকীকরণ, 
বলপূর্বক নতুন ভূখণ্ড দখল, কাঁচা মাল ও বাজারের নতুন উৎস ); শেষত 
বৈদোশক নীতিয় সেই সব "অ-সামরিক দিকগঃলির” মাধ্যমে যেগুলির উদ্দেশা 
হল ব্যবসায়গত কাজকমণ অপরাপর দেশে মূলধন লাগ্নি এবং বিদেশের 
বাজারে মালপত্র রগ্তাঁনর জনা আরও অনুকুল অর্থনৈতিক পাঁরবেশ লাভ ॥ 
রাজনগৃতি অপ্রত্ক্ষভাবেও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। রাজনীতি তা 
করে সেই সামাজিক ব্যবস্থাকে দমথণন ক'রে যা একাঁট 'নাদন্ট ধরনের 
রাষ্ট্রের জল্ম দিয়েছে, অথবা ( বিপ্লবণ শ্রেণীগুজির রাজনশীতর ক্ষেত্রে ) এমন 
নতুন ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি ক'রে যা অচল অথণনৈতিক সম্পক' 
গুলির বিরদ্ধে প্র্গাওশীল অর্থনোতক সম্পকগনালর জয়ঙাভে চঢড়ান্ত ভুমিকা 
নেয়। 

এঙ্গেলসের মতে অর্থনীতি সম্পকে রাজনীতির সক্রিম্ন ভুমিকা তিনটি 
প্রধান গতিমুখ ধরে চলতে পারে £ হয় রাজনৈতিক উপাদানগুলি অর্থনৈতিক 
উল্য়নের সঙ্গে একই দিকে চলে এবং এই ক্ষেত্রে এ উপাদানগুলি অর্থনৈতিক 
বিকাশকে স্বরাদ্বিত করে ; অথবা অন্াথায় সেগুলি অধনোতিক বিকাশের 
1বধানগৃলির বিরুদ্ধে চলে এবং স্বভাবতই তাকে বাধা দেয় ; অথবা শেষত 
সেগুলি অর্থটনাঁতিক সম্পক গুলির বিকাশের কোনও কোনও দিককার গাঁড়িকে 
মন্থর করে এবং অন্য কিছ দিকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায় ( যা সবচেয়ে বেশি 
দেখা যায়ঃ মিশ্র ধরনের প্রভাব )। 

উদ্দাহরণ হ্বল্প:প, ধনতশ্য প্রতিষ্ঠার যুগে নবীন বিপ্লবী রৃজোর্য়াদের নীতি 
উৎপাদনের 'খিকাশকে মোটীমহটি উৎসাহিত কয়েছে এবং অর্থনীতিয় উল্নর়নকে- 


১৭২ মাক সবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মূলকথা 


স্বরাশ্বিত করেছে ; যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা পৃরবতিন শাসক শ্রেণীর 
সঙ্গে বোঝাপড়া করার চেম্টা করেছে এবং এইভাবে অর্থনোতক বিকাশ 
কিছ? পরিমাণে ব্যাহত করেছে । অর্থনীতির উপর সাম্রাজ্যবাদী বুজোয়াদের 
নীতির প্রভাব প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণিতে ফেলা যায়, যাঁদও অর্থনশীতর 
কয়েকটি শাখায় দ্রুত বিকাশ প্রধানত যুদ্ধের প্রস্তুতি ও কৃৎকৌশলগত 
অগ্রগাতর সঙ্গে যুন্ত। একই সঙ্গে আবার ওপাঁনবোশিকতাবাদ অথবা নয়া 
ওপানবেশিকতাবাদের নপীতি, নিভ“রশঈল দেশগুলির লুস্ঠন এক-একটা গোটা 
মহাদেশের অনৈতিক বিকাশকে বাধা দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। 
এঞ্জেলস লিখেছেন “অর্থনশীতর বিকাশ মোটামুটিভাবে জের পথ করে 
নেয়, কিন্তু তাকে সেই রাজনৈোতিক বিকাশের প্রতিক্রিয়ায়ও ভুগতে হয় 
যাকে সে নিজেই প্রাতন্ঠা করেছে এবং আপেক্ষিক স্বাধীনতায় ভূষিত 
করেছে") (৯) 

ব্তমানে সমাজ-জীবনে ও সমাজের অর্থনোতিক বিকাশের ক্ষেত্রে রাজ- 
নীতির, বিশেষত রাজনোতিক সংগঠনের ভূমিকা যে অনস্বীকার্ধভাবে বৃদ্ধি 
পেয়েছে তা আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে । এর অনেক কারণ আছে, থা-_ 
সামাঁজক উৎপ।দনের বিকাশ এবং অর্থনীতি ও সমাজের গাতগুখের ক্রম- 
বধমান পাঁরসর ; সামীগ্রকভাবে শ্রেণী 'বিভন্ত সমাজে অর্থনীতির (বিকাশের 
স্বতঃস্ফুর্ত চরিত সত্তেও সমাজ জীবনে সচেতন উপাদানগুলির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি 
বিশেষত ধনতন্ভের আমলে সংগ্রামের রাজনোতক রূপগ্ীলর অনুপাত ও 
গুরুত্ব বৃদ্ধি; সমাজ-জশীবনে রাষ্ট্রের বার্ধত অর্থনোতিক ভূমিকা । 


২ রাজানতিক পংগর্ানব্র বিকাশ ও সমাজ 
জীবন'এর ভুমিকা 
ইতিহাসের গাঁতপথে ব্যান্তগত সম্পার্ত ধরন ও রূপের দিক থেকে বদলে 
গিয়েছে এবং তার সক্ষো বদলেছে শ্রেণী কাঠামোর ধরন ও শোষণ পদ্ধাত, আর 
সেই সঙ্গে এনেছে ভিন্ন ভিন্ন রাজনোতিক সম্পকঠ বধ্বাল ও সংচ্ছা? সংক্ষেপে 
বললে এনেছে সমাজের সম্পূণ ভিন্ন এক রাজনোতিক সংগঠন । 
দাস মালকানার সমাজে দাসদের আধিকার 'বহীন অবস্থা, সমাজের 


১। কে. মার্স ও এফ. এঙ্গেলস, সিলেক্টেড ওয়াস, ভল্যম ৩, পচ্ঠো ৪৯২। 


বঞপজ 


সমাজের রাজনোতিক সংগঠন ১৭৩, 


মুন্ত সদস্যদের বর্ণে ও সংরা/ক্ষত গোম্ঠীতে বিভাজন (যারা কিছু কিছু বিশেষ 
স্থবিধা ভোগ করে) আইনে ও আইনগত সম্পকের মধো প্রাতন্ঠিত 
হয়ে যায়। রাষ্ট্র ছিল মূলত দাস-মালিকদের একনায়কত্ব £ রাম্দ্র তাদের 
সম্পত্তি ও বিশেষ সুযোগনস্বিধাগুল রক্ষা করত এবং দাস ও জনসাধারণের 
মধ্যেকার অপরাপর বিরোধী অংশকে বশ্যতা স্বীকার করাত । উপরন্তু 
রাষ্ট্র ও সৈন্যবাহনধ দখলীকৃত ভূথণ্ডগুলির জনসংখ্যাকে বশবতণ করে 
রাখত । 

দাস সমাজে 'বভিন্ন ধরনের প্রশাসন ছিল £ প্রাচ্যের স্বৈরতদ্ত (চীন, 
ভারত॥ নিকট প্রাচ্য ), সাম্রাজ্য ( আলেকজান্ডার দা গ্রেট, জ্ালিল্লাস সিজার ) 
এবং প্রজাতন্ত্র (এথেন্স, গোড়ার যুগের রোম) । লোঁনন 'লিখেছেন £ 
“সে সময়েই রাজতন্ত্র হল ও প্রজাতন্ত্রের মধো, আভজাততত্ত্র ও গণ্তন্ঘের 
গধ্যে পার্থক্য ছিল। রাজতন্ত্র হল একজন লোকের ক্ষমতা, প্রজাতন্ত হল 
অনির্বাচিত কোনও কর্তৃত্ব না থাকা; অভিজাততম্ত হল অপেক্ষাকৃত অল্প 
সংখা।লঘুদের ক্ষমতা এবং গণতন্ত হল জনগণের ক্ষমতা *"-দাস ষ্‌গেই এই সব. 
পার্থকা দেখা দেয় । এই সব পার্থক) থাকা সত্বেও দাস-মা।লকানার ষুগে 
রাষ্ট্র, তা সে রাজতণ্ঘ অথবা প্রজাতম্্, অভিজাত-তাম্ত্িক বা গণতা্ত্িক যাই 
হোক না কেন, সে ছিল দাস-মাঠলকানার রাস্ট্ী ।৮(১) 

অপরাপর রাজনোতক সংগঠন কদাচত তৈরি হত। যাঁদও দাস- 
মালিকদের কতকগীল রাজনোতিক গোষ্ঠী ও সামাত (বথা--গ্রীস ও ঘোমে 
পার্টি-সংগ্রাম ) বিদ্যমান ছিল এবং দাসদের মধ্যে গোপন সংগঠন ও লাগ, 
বিরল ছিল না। প্রায় সকল দ।স-মালিকানার দেশগুলিতে রাজনোতক জাবনে 
ধম"য় প্রাতিষ্ঠানগুলি স্রস্পন্ট ভূমিকা গ্রহণ করত । 

সামস্ততাঁন্ত্রক উৎপাদন পদ্ধাতি সমাজের এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক 
সংগঠন এবং নতুন আইনগত ও রাজনোতক সম্পর্ক 'নয়ে আসে। এক্ষেত্রেও, 
অর্থনোতিক ব।ধ্যবাধকতার সঙ্গে অপরাপর লহায়ক রূপও ধ্ুস্ত হয়। যদিও. 
এখানে শোষকদের শোঁবতদের জখবন ও মৃত্যুর উপর কোনও আইনগত. 
জাধকার ছল না। সামস্ততাষ্্িক আইন লমাজের 1কছু এস্টেটের জনা. 


৯1 ড. আই. লেনিন, কালেক্টেড ওয়াকস ভলহাম ২৯, পক্ঠা ৪৭৯। 


১৭৪ মাকসবাদী-লোননবাদ? দর্শনের মৃলকথা 


কিছু বিশেষ সুযোগ-স্ুবিধার ব্যবচ্ছা করে এবং অপরদের প্রায় সব আঁধকায় 
থেকেই বণ্িত রাখে । 

দাস-মালিকানা সমাজের রাষ্ট্রের “তুলনায় সামন্ততাশ্ত্িক সমাজের রান্টের 
কলেবর ধথেন্ট বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়। সরকারী কর্মচারণ, 'বিচারকবর্গ, 
স্থায়ণ সৈনাদল ও সৈনাদলের আফসারদের সংখা এত বোশ হয়ে ওঠে যে 
তার মধ্যেই শাসক শ্রেণীর অনেকখা?নর অথবা এমনকি বৃহত্তর অংশের হদিশ 
পাওয়া বায়। 

সামস্ততাস্মক রাষ্ট্রের একাঁট চারাত্ক বোঁশন্ট্য ছিল উচু থেকে নীচু 
অনা.যায়ধ কঠোর বিভাগের ব্যবস্থা ও অধীন পামস্ত সম্পক“। দীর্ঘকাল 'বাভন্ন 
প্রদেশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, সে সময়ে সামন্ততাক্ত্রিক রাষ্ট্র রাজনোতিক 
[দক থেকে শিথিল ছিল। ডিউক, প্রিন্স, ও ব্যারনরা ছিল মূলত স্বাধীন 
শাসক । তাদের 'িনজস্ব সেনাবাহন? 'ছিল, এমন 'কি কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
[নজেদের মুদ্রা ইত্যাদি ছিল। কিন্তু বুজো“য়ারা বেড়ে ওঠার ও ক্রয়-বিক্রয় 
সম্পক'গলর বিকাশের সঙ্গে সঙ্ে কেন্দ্ৰীয় ক্ষমতা শহরগ্যাঁলর প্রসার ঘটিয়ে 
এই সামস্ততা্ত্িক বচ্ছি্বতার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু ক'রে দেয় এবং এ সময় 
থেকে রাজতম্ম্ে উত্তরণ শুরু হয়ে যায়। সরকারের প্রজাতাম্নিক রূপ 
সামন্ততন্তের ধূগে খুবই বিরল ছিল এবং মূলত তা দেখা যেত মধ/ষুগণয় 
শহরগযীলতে। 

সামস্ততাপ্তিক সমাজের একাঁট বৈশিশষ্টামূলক ঘটনা হল রাম্ট্র ক্ষমতার 
ব্যবস্থায় গীজার [বিরাট ভুমিকা, গাঁজা ছিল রাজনৈতিক ও সেই সম্গে 
মতাদশগিত শান্ত । উদাহরণ স্বরূপ ইউরোপে ক্যাথলিক ধর্ম ছিল বিপুল 
কেন্দ্রীভূত শান্ত এবং তার নিজস্ব সামরিক বাঁহনী (অর্ডরস) থাকত ; 
সামন্ত প্রভূদের গী্জার সহ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে হত এবং প্রায়শই 
পাদরীদের“অধীন থাকতে হত । 

সামস্ততাঁদ্ত্রক সমাজের ধাজনোতিক সংগঠনের মধো রাস্ট্র, আইনগত 
সংস্থা ও গীজাছাড়াও ছিল বহু? রকমের উচু থেকে নীচু অন্ন্যায় কঠোর 
[বিভাগে বিভন্ত সংগঠন ও সাঁমাত। রাজনোতিক সংগঠন ও পার্ট বলতে 
বর্তমানে ঘা বোঝায় তার প্রায় আশ্তিত্বই ছল না। 

পীড়িত জনগণ সামস্ততাদ্ঘক প্রভুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের 


সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন ১৭৫ 


স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কৃষক ঘুদ্ধ ও শহরের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের সময় যেসব 
সংগঠন তোর করত সেগল প্রায়শই হত ধমণয় । 

শ্রেণীতে বিভন্ত সমাজে রাজনৈতিক সংগঠন ধনতশ্মের আমলেই বিকাশের 
সবোচ্চি ম্তরে ওঠে। ধনতাপ্তিক সমীজের আইনগত ও রাজনোতিক সম্পর্ক: 
গুলিতে ওই সমাজের উৎপাদন সম্পক্গালর বিশেষ্ব প্রতিফলিত হয় । সামস্ত- 
তাশ্বিক ভূসম্পত্বিগ্লির উ*চু থেকে ন"চু কঠোর বিভাগ-ভীত্ক অসাম্যগৃলির 
সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে বুজো'য়া সমাজের আইনগত মানদস্ডের 
একি চারান্তক বৈশিষ্ট্য হল আইনের সামনে সকলের আন.ঘ্ঠানিক সমতা 
রয়েছে। আইন আর কোনও 'নিিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। তা সারা 
দেশের উপর বলবৎ হয়। অর্থনৈতিক ও অপয়াপর সামাজিক সম্পক্গুঙ্গির 
জাঁটিলতা ও বহ'মহাথনতার মতই আইনগত মানদপ্ডগলও জটিল ও বহুমুখী 
হয়ে ওঠে । এই মানদন্ড শুধু যে শ্রেণীগীলর মধ্যেকার সম্পকগিলিকে নিয়শ্তিত 
করে তা নয়, সেই সঙ্চে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বস্টনের ক্ষেত্রে, বিশেষত 
পণ্য মদ্দ্রা ও অর্থসংক্রান্ত সম্পকগি;লির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পকগ্‌লির সকল 
রূপকে এবং সামাজিক সংগঠন, ধাজনৈতিক দল ও সংবাদপ্রকেও নয়প্মণ 
করে: অসামারক ও ফৌজদারী আইনের নিয়মাঝলতে নাগারকদের ব্াস্তিগত 
অধিকার ইত্যাদি প,ঞ্ধানহপঃঞ্খরঃপে বিবৃত হয়। কিন্তু এসব সত্তেও পৃব- 
বতাঁ যুগগদীলির মতই এই আইন প্রধানত শাসক শ্রেণণর অথাৎ বুজোয়াদের 
স্বার্থ ও আঁভলাষই প্রকাশ করে এবং বূজো/য়া সম্পা্তিকে রক্ষা করে। 

সামন্ততদ্তের আমণল রাষ্ট-ক্ষমতার যে কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া শ.র্‌ হয়েছিল 
তা ধনতন্ত্ের আমলে পূর্ণতা লাভ করল। কতকগুলি বহু-াতিক দেশ লহ 
জাতীর কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের পত্তন হল। সামস্ততান্ত্িক রাজতন্ত্র থান ছেড়ে 
দিল প্রজাতন্ত্র বা সী'মত রাজতন্ত্রের (বুজোয়া পালামেন্ট ও তার কাছে দায়শ 
সরকার সহ ) কাছে। আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচারবিভাগণয় ক্ষমতাগৃলিকে 
পৃথক করা হল। বেতনভোগা সৈন্যবাহিনীর 'জায়গায় সাধারণত বাধ্যতা 
মৃলকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হল। রাষ্ট্-ক্ষমতার প্রধান প্রতাঙ্গগৃলি 
অরাৎধ অসামারিক সরকারি কাজ, সৈন্যবাহিনণ, পলিশ) গোয়েম্দা, ও কারাগার 
ইত্যাদি আকারে আরও বড়, আরও জটিল হয়ে উঠল। 

শ্রেণীসংগ্রামের পারসর আরও ব্যাপক ও প্রকাশ্য হয়ে ওঠার দরুন 


১৭৬ মাকসবাদী-লোননবাদী দর্শনের মলকথা 


রাজনোতিক সম্পকগযল এবং সংগ্রামের রূপ ও পদ্ধাতি আরও প্রভাবশাল' ও 
গুয়ুত্বপৃণ* হয়ে ওঠে । রাষ্ট্রের পাশাপাশি রাজনোতিক দলগুলিও রাজনোতিক 
সংগঠন ব্যবন্থার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধিকার করে। সংবাদপত্র, 
রেডিও ও টেলিভিশন রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রচণ্ড ক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে 
ওঠে। 

মধ্যবুগীয় সম্পকণ ভাঁমদাসত্ব ও সামন্ততান্ন্িক ভূসম্পাত্তর মালিকদের 
1বশেষ লুযোগ-স্াবধাগ্লির অবলোপ সাধন মানবজাতির অগ্রগাঁততে এক 
[বিপুল পদক্ষেপ । শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজণবী জনগণের পক্ষে এ এক বিরাট 
লাভ । এই সব্প্রথম তারা তাদের 'নজেদের রাজনেতিক দল, সংগঠন ও 
সংবাদপত্র রক্ষার আঁধকার অজর্ন করল । কিন্তু সামস্ততান্ত্িক রাজতন্ন্নে 
তুলনায় এই অগ্রগাঁত ঘটলেও বুজো য়া গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ ও আনুচ্ঠাঁনক হয়ে 
রইল । এর কারণ শুধু এই নয় যে ধনতন্ত্র কোনও একাঁট গণতান্তিক দাবিও 
সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, সর্বজনীন ভোটাধিকার 
কোনও ধনতাদ্দিক দেশেই প্রকৃত সর্বজনীন নয়। যোগ্যতার ( সম্পাত্তগত, 
বাসস্থানগত, শিক্ষাগত ইত্যাদি ) ব্যবস্থা শ্রমজীবী জনগণের বিপুলাংশকে 
ভোটাধিকার থেকে বণ্িত করে। এমনাঁক, সবা“পেক্ষা অগ্রসর বুজোম্মা 
দেশগ্লির আধকাংশেই স্মী-পুরুষের সমান আধকার নেই ॥। বৃজো'়্ারা ও 
বুজোয়া গণতন্ত্র কোথাও জাতীয় !নপাঁড়ন পুরোপার বন্ধ করতে পারোনি । 
কিন্তু আসল কথা হল যে বূজো য়া গণতণ্ঘ মানুষকে শোষণ বন্ধ করে না। 
এই দরূনই এই ব্যবস্থা তার গণতাণ্ন্িক চরিব্র ও প্রকৃত মানবিকতা হারায় । 
উপরন্তু বূজো য়া গণতন্ত্র হল এমন একটি রাজনৈতিক রূপ যা বুজো'য়াদের 
শ্রমজগবশ জনগণের স্বার্থহানি ক'রে নিজেদের অথনোতক ১ধোগ-গাবধাগলি 
কাজে লাগাবার সব চাইতে ভাল সুযোগ করে দেয় । 

এমনকি, সবচেয়ে গণতান্ন্িক বুজো়া প্রজাতন্ব্েও প্রকাশ্যে বলগ্রয়োগ 
করা হয়। এ ব্যাপারে শ্রীমকাীবরোধী আইন কমিউনিষ্ট পাটিপালর উপর 
[নযাতন ও তাদের বিরুদ্ধে বিচারের প্রহসনের কথা মনে রাখলেই যথেম্ট। 
এর সঙ্গে অবশ্য যোগ করতে হবে একচেটয়াদের ছ্বারা উৎসাহিত ও তাদের 
অর্থে পন্ট্ট প্রাতক্রিয়াশশল সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও গ্রুপ এবং ্রগাতশ দের: 
উপর এদের মারাপট ও এই ধরনের অপরাপর কায়দায় বলপ্রয়োগ । যে কোন" 
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গুরুতর সংকটের সময়ে বুজে “যারা গণতাপ্ত্িক স্বাধীনতার উপর আরও বাধা- 
নিষেধ আরোপ করে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওই স্বাধীনতা পুরোপুরিই 
হরণ করে ও সম্ঘাসের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে॥। সাম্রাজাবাদের যুগে 
প্রতিক্রিয়ার দিকে হেলেপড়া বিশেষভাবে স্রস্পন্ট হয়ে ওঠে, তাশগিয়ে পেশছন় 
ফ্যাশিবাদে যা হল সাম্রাজ্যবাদী বুজো“য়াদের একনায়কত্তের প্রকাশ্য সম্প্রাস- 
বাদী রুপ । 

এইসব তথ্য বৃজো'য়া মতাদশণাবদদের এই দাধর মুখোশ খুলে দেয় যে 
গণতান্ত্রক প্রজাতশ্মের আবভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র তার শ্রেণধচ'রল্ন হারায় 
এবং গোটা সমাজের প্রাতিনাঁধ হয়ে ওঠে ৷ দাঁক্ষণপন্থীী সোশ্যালন্ট ও সংস্কার 
বাদীদের অবশ্য ওটাই মত । ৃঁ 

বানস্টাইন ও কাউটাস্ক তাঁদের সময়ে গকছু সন্দেহ থাকা সত্বেও রান্টের 
শ্রেণ-চারত্র স্বীকার করোছলেন। কিন্তু তা করেছিলেন অতশতের প্রাক: 
ধনতান্ত্রিক সমাজের ক্ষেত্রে । তাঁদের মতে-_বৃজোয়া প্রজাতস্ত্র আর কোনও 
[বিশেষ শ্রেণীর সেবা করে না। এই প্রজাতল্ত শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবণ জন- 
গণকে ভোটের যুদ্ধে জয়ল।ভ করার ও রাম্টীষদ্ত্ তাদের কাজে লাগাবার 
সুযোগ 1দয়েছে । আুতরাং বুজোয়া রাম্ট্-ষল্ত্র ধ্বংস করাটা শ্রামকশ্রেণর 
কর্তব্য নয়, তাদের কাজ হল এটাকে দখল করা ও ব্যবহাগ় করা । সংস্কার- 
বাদীরা বুজোয়া পালামেন্টাঘি ব্যবচ্ছাকে অথাৎ নিবাচনের ব্যবস্থা, ক্ষমতা- 
গলর পৃ্থকীকরণ ও 'বাভন্ন রাজনোতিক দলের অষ্টিত্বকে "বশুদ্ধ” গণতন্ত্র 
বলে গণ্য করে। 

বা্তবে 'নিবাচিনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আপনা থেকেই বুজোয়া রান্ট্রের 
শ্রেণী লারমর্ম পাঁরবর্তন করে না অথবা তাকে সংখ্যাগারচ্ঠের শাসনের হাতি- 
র্লারে পরিণত করে না। যদি পখাঁজপাতিরা উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিক 
থাকে, যাঁদ তাদের হাতে রাজনোতিক ক্ষমতা বজায় থাকে তবে যে কোনও 
আইন, এমনাক যেসব আইন শ্রমজনবী জনগণের চাপের ফলে পাশ হয় তাও 
তাদের 'বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে । এই আইনগ্ুল যাই হোক না কেন, 
শাসক সংখ্যালঘ:রা প্রশাসন ক্ষমতার ঘন্ত্রটির মারফত তাদের স্বার্থ রক্ষা করার 
নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। এই প্রশাসন যন্ত্র বস্তুত জনগণের ভোটে নিবাশচত 
পালী্মেন্ট থেকে স্বাধান। এটি গঠিত হয় সরকারী আফিসারদের নিয়ে । 
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এদের ভোটদাতাদের কাছে জবাবাদাহ কর্নার দায় নেই এবং এরা বুজোয়াদের 
সঙ্গে সব দিক থেকে বযস্ত একটি বিশেষ সুবিধাভোগী পৃথক গোষ্ঠী হয়ে ওঠে । 
অফিসারদের এই যন্ব ও সেনাবাহনাই রাষ্ট্র চালায় । 

এ সম্ভাবনা সবসময়েই থাকে ষে বিপ্লবী জোয়ারের মাথায় প্রতিশীলরা, 
অঞ্থবা এমনকি মাক“সবাদণ পাটি সমাজের গণতাদ্দিক শান্তগুলির সমর্থন 
পেয়ে নিবাচনে জিতে যেতে পারে। কিন্তু প্রথমত এটা বুজোমনা গণতন্ত্রের 
"গণের" প্রমাণ ততটা নয় যতটা বিপ্লবী জোয়ারের শান্তর প্রমাণ । ছিতীয়ত 
এ ধরনের জোয়ার ও জনগণের সমাবেশ ছাড়া পালা“মেণ্টে বামপন্থণ শান্তগলির 
জয়লাভও কোনও কিছুই পাঁরবর্তন করতে পারে না। জনগণের সমর্থন ছাড়া 
এধরনের একটি পালা“মেস্ট একচেটিয়া সেনাবাহন” ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রাতি- 
খক্রয়াশগল যদ্পরটির সঙ্গে সংঘাতের সম্মুখীন হয় এবং পরাজিত হয়ে যায় । 

ধনতম্তের আমলে গণতন্ত্রের উপর বাধানিষেধ শ্রমজশবশ জনগণের মধ্য 
তিরোধিতা নষ্ট করে এবং তাদের গণতাপ্বিক আকাৎ্ক্ষা তীরতর করে। এ 
থেকেই উদ্ভব হয় দুটি পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার, যা ধনতান্ত্ুক দেশগলিতে 
বম বা বোশ পাঁরিমাণে অনুভূত হয় £ বুজোরয়া সরকারগল গণতন্ত্র সীমত 
ক”য়ে তাদের নখীতকে একচেটয়াদের স্বাথের অধীন ক'রে তোলে, আর শ্রম- 
জধবী জনগণ তাদ্দর পাওয়া গণতাশ্তক আঁধকারগ্যালকে রক্ষা করতে ও 
প্রসার করতে চায় । 

সাম্াজাবাদে উত্তরণ ধাস্ট্রের অর্থনৈতিক ভুমিকাকে বাঁড়য়ে দিয়েছে। 
রাষ্টরয় সম্পত্তির বৃদ্ধি, সামরিকগকরণ, অর্থনোতিক উন্নয়নের জন্য ক্রমবধমান 
হারে রাজস্ব বরাদ্দ, গবেষণা ও উন্নযনম:লক কাজের জন্য রাষ্ট্রীয় ভরতুঁকি-_ 
এইসবই উৎপাদন পাঁরিকঞ্পনায়, মূল্যনীতিতে এবং সামাজিক সম্পকগিঢীলিতে 
প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত হওয়ার ক্ষেত্রে বুজোয়া রাষ্ট্রের ভূমিকা বৃদ্ধি করেছে। 

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পধাঁজবাদের বৃদ্ধিকে বহ্‌ বুজোয়া মতাদর্শীবদ রাষ্ট্রের 
কা'কলাপে একটি পবপ্লব” বলে মনে করে। কিন্তু অর্থনোতিক নেতা ও 
জনসেবক র্‌পে" রাষ্টের সংগঠনকারী ভূমিকার তথাকথিত বাদ্ধি বাস্তবে 
বোঝায় একচেটিয়া পঠজপাতিদের শাস্তবৃদ্ধি। তারা রাষ্ট্রীয় ন্রটিকে নিজেদের 
তাঁবে আনে এবং নিজেদের আরও সমৃদ্ধিশালী করার জন্য ষন্ত্াটকে ব্যবহার 
করে। একাজ করতে গিয়ে তারা যে শুধু অপ্রত্যক্ষ পদ্ধাত (সরকারী 
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কর্মচায়ী। ডেপুটি, মন্ত্র ইত্যাদিদের উৎকোচ প্রদান ) প্রয়োগ করে তাই নয়, 
সেই সঙ্গে প্রতাক্ষ সংগ্রামও চালায় । বড় বড় পাজপাতিরা, ব্যাঙ্কের 
ডরেষ্টররা ও কপোর্রেশনগাঁলির প্রেসিভেশ্টয়া মাষ্প্রিসভায় ও অপরাপর গুরু 
পূর্ণ পদে আঙীন হয় এবং তারা দেখে যে নত যাতে একচোঁটিয়াদের 
অনুকুলেই অন:সৃত হয় । “রাষ্ট্রীয়” অর্থনধাত “ব্ান্তগত” ক্ষেব্রগুলিকে হটায় 
নাঃ বরং তাদের সঙ্গো সহাবস্থান করে ও তাদের পারপর্রকের কাজ করে। 
“রাষ্ট্রীয়” অর্থনীতি ব্যন্তিগত ধনতান্নিক সম্পাত্তর ভিদ্কিতেই বিকাশ লান্ড 
করে, আর উৎপাদন প্রক্রিয়ার ক্রমবর্ধমান সামাজিককরণ এবং বৈজ্ঞানক 
ও প্রযুক্তীবিদ্যাগত বিপ্রবের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বান্তি পংজির 
অবন্থানকেই শাল্তশালশ করে। রাণ্টায়ত ক্ষেত ধনতান্লিক উৎপাদনের 
বিধানের ভাত্তিতে বিকশিত হয় এবং রাষ্ট্রের প্রশাসানক প্রতাঙ্গগঁল ছায়া 
ততটা 'নিয়ন্বিত হয় না (পালামেশ্টের কথা বাদই যাক ), যতটা হয় প্রভাব- 
শাল? একচেটিয়া গোম্ডীগুির ছারা । 

বৃজোঁয়া রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রসার রাণ্টের শ্রেণী সারমর্ম 
নম্ট বরে না, ধনতচ্বের আমলে অথনোতিক বিকাশের মুলত স্বতঃস্ফত চরিত্র 
দূর করেনা। সুতরাং বুজো'য়া মতাদশশবদ ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্টরা 
যখন দাঁব করে যে বুজোয়া রাষ্ট্র সমাজেত্র সকল সদস্যদের স্বার্থে অর্থনোতিক 
ও সামাজিক জীবনের সংগঠক 'হসাবে এক “কল্যাণ রাণ্টর” হয়ে উঠছে, তা 
ভুল । | 

রাষ্ট্র সম্পকে" মাকসবাদী দৃণ্টিভঙ্গিকে শুধু যে সংস্কারবাদণরা (দক্ষিণ-পন্থণ 
সোশ্যালিস্ট) বিকৃত করে তাই নয়, নৈরাজ্যবাদীরাও (আনাকোর্সিশ্ডিকযালিস্ট) 
বিকৃত করে। 

ধনতন্রের পেতি-বৃজোয়া ও ও সোশ্যালিস্ট-ঘে"ষা সমালোচনা থেকে দক্ষা 
ধনয়ে নৈরাজ্যবাদীরা ধনতন্ত্র ধ্বংস করার কোনও বাচ্ভব পথ দেখাতে সক্ষম 
হয় না। নৈরাজ্যবাদ একটি পোঁত-বুজো়্া বোঁক। প্রাক-একচেটিয়া 
ধনতন্তের 'আমলে এদের চারারক বৈশিষ্ট্য ছিল জনগণের বিপ্লব 
আন্দোলনের প্রগাঁতশীল সংগঠক শান্ত হিসাবে শ্রমিকশ্রেণণকে না চিনতে 
পারা, "শ্তঃস্ফত'তায়” গা ভাসান, রাজনোতিক কাজ উপেক্ষা করা অথবা 
'্তার গুরুত্ব খাটো করে দেখা এবং জনগণের “সহজাত বিপ্লব প্রবৃত্তি“কে 


১৮৩ মাক“সরাধী-ল্লেনিনবাদ" দর্শনের মলকথা 


সামাজিক বিপ্লবের জন্য পারিকস্পিত প্রদ্ভতি ও সংগঠনের কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়- 
কগান। 

বর্তমান সময়কার নৈরাজ)খাদশীরা সাধারণত রাজনৈতিক সংগ্রামের 
গুরস্বকে অস্বীকার করেনা । কিন্তু তারা এখনও শ্রামকশ্রেণীর অগ্রণণ 
ভ্মিকাকে এবং জনগণকে সমবেত করার জন্য যে ধেযশীল কাজ করতে হয় 
তা উপেক্ষা করে। তার বদলে তারা প্রাতনিয়ত বিপ্লবের ডাক দেয়, 
সমাজতাঁম্্ুক রাষ্ট্র সহ যে কোনও রাণ্ট্রের প্রতি বেরী মনোভাব পোষণ করে 
( তাদের মতে সমাজ তাণ্তিক রাষ্ট্র অনিষ্টকর; অবশ্যন্তাবী ভাবেই আমলাতম্ঘের 
বাছন ইত্যাদি) এবং কেন্দ্রীকতার তাপর্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। 
কোম্দ্িকতাকে তারা স্বায়তুশাসনবাদের 'বপরণত বলে মনে করে। 

বর্তমান যুগে নৈরাজ্যবাদ তার শবশুদ্ধ” রূপ নিয়ে আবভূত হয় না। 
বাঁভন্ল ট্রেড ইডানয়ন সংগঠন ও রাজনোতিক দলের কাজকর্ম ও কৌশলের 
উপর এবং ছাত্র আন্দোলনের উপর ছাপ ফেলে । পখাজবাদের বুজো “য়া 
অথবা পৌঁতি-বৃজে।য়া “সমালোচকরা” (হাবা্ট মারকিউস--ট্রটস্কপন্থ ) 
প্রায়হ নৈর়াজাবাদের সঙ্গে সম্পাকিতি ভাবধারা উত্থাপন করে। 

মাক“সবাদ-লেনিনবাদের প্রাতি বৌরভাবাপন্ন এই দখট ঝোঁকই কমিউীনস্ট 
আন্দোলনে দক্ষিণ ও “বাম” থেকে শোধনবাদ রূপে প্রাতিফালত হয়। 
সংস্কারবাদীদের মতই দাঁক্ষিণ-পন্থী শোধনবাদীরা বর্তমান সময়কার শ্রেণণ- 
সংঘষ'কে নরম করে দেওয়ার, গণতশ্ত্ের শ্রেণী-আধেয়কে গাঁলয়ে দেওয়ার 
চেম্টা করে এবং বিনা বাক্যব্যয়ে 41বশহম্ধ” গণতন্ত্রের অবদ্থানবে মেনে নেয়। 
তাদের মতে বিশুদ্ধ” গণতন্ত্র নাকি শ্রেণীর আওতার বাইরে । সমাজতন্ত্র 
নিমা“ণের সম্মুখীন হলে শোধনধাদীরা কামউানস্ট পার ভুঁমকাকেঃ অর্থ- 
নোতক জীবনে সমাজতাম্মিক রাষ্ট্রের ভূমিকাকে এবং সাধারণভাবে 
রাজনশীতিয় ভূমিকাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। এই ক্ষেত্রে তারা আযনাকো- 
[সাণ্ডক্যালিস্টদের নীতিরই শরিক হয় । অনেক শোধনবাদশর মতে শমাজ- 
তাংঞ্জক রাষ্ট্র একট অপাঁরহাষ' অনিষ্ট এবং যত তাড়াতাড়ি তা বিলীন হয় 
ততই ভাল। কোৌদ্দ্রকত।কেও তারা একট আনিষ্ট বলে মমে করে এবং 
স্বায়ত্ শাসিত অর্থনোতিক শাখায় “শ্রমিকদের” স্বায়ভুশাসনকে তার পাল্টা 
ধৃহসাবে হাজির করে। কাত শোধনবাদটরা সবাকছ,কেই স্বায়ত-শামসিত 


সমাজেন় রাজনৈতিক সংগঠন ১৮১ 


কমিউনগুলির প্রত্যক্ষ গণতদ্যে পরব বসিত করে এবং প্রাতানীধস্বমূলক সংস্ছা- 
গুলির বিরোধিতা করে । 

“বাম” শোধনবাদশীরা “বামপদ্ী” হঠকারিতা, চরম পস্থা ও “আঁতি- 
বিপ্লববাদ"-এর নীতি গ্রহণ করে। তারা বিপ্লবী কৌশল নির্ণয়ে বিয়গত 
পরিস্থিতির তাৎপর্য স্বীকার করে না, জনগণের মধ্যে সাংগঠনিক ও শিক্ষা- 
মূলক কাজের গুরুত্ব অস্বীকার করে এবং বুৃজোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
পদ্ধাত হিসাবে একমাত্র সামরিক গোঁরলা পদ্ধাতিকেই সাঠিক বঙ্গে মনে করে। 
তারা চুন্তি ও বোঝাপড়ার সম্ভাবনাকে বাতিল করে'এবং সংগ্রামের একটা নিদিষ্ট 
স্তর পযন্ত শ্রমিকশ্রেণী কর্তৃক বুজো য়া রাষ্ট, পালামেন্ট ও অপরাপর সংক্ছা- 
গুলিকে ব্যবহার করার প্রয়োজনায়তাও স্বীকার করে লা। এই বিষয়ে “বাম” 
শোধনবাদীরা নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে একমত ॥ একই সঙ্গে আবার নৈরাজ্য- 
বাদীর যেখানে সমাজতাধন্ত্রব রাষ্ট্রের ভূমিকা অস্থীকার করে, “বাম” শোধন- 
বাদীরা সেখানে রাষ্ট্রের ভ্মকাকে 1নঃশত" করে তোলে এবং রাষ্ট্রের কাজকে 
মূলত জবরদা্ভিতে শর্যবাসত করে । শ্রামকশ্রেণী ও তাদের পার্টির নেতৃত্বের 
মূল কাজ লোককে বোঝান ও 'শিক্ষত করে তোলার পদ্ধাঁতর বদলে তারা 
বসায় হুকুমদাঁরঃ জবরদাজ্ঞ, জোব করে বাধা করা । তারা সর্বহারার এক- 
নায়কত্তের প্রাত মৌখিক শ্রদ্ধা জানায়, কিন্তু বান্তবে তার সারমরমকেই মানে 
না। তাদের আরও একটা চাঁর'ন্রক বোশস্ট্য হল যে তায়া রাজনোতিক উপায় 
ও পদ্ধাতগ্ালর অসীম ক্ষমতায় 'বি*বাপী এবং তাদের মতে- অথনৈতিক 
বিধানগহীলর গাঁতাবাধ যাই হে।ক না কেন, রাজনৈতিক উপায় ও পম্ধাতি তার 
রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম । অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে ষে এই হঠকারী নপাতি 
আজই হোক বা কালই হোক অবশ্যন্ভাবী বিপধ'ি ঘটায় । 


৩০. সমাজতাক্সিক সমানজর রাজনৈতিক সংগঠৰ 


্রীমকশ্রেণী কর্তৃক ক্ষমতা দখল সমাজের এক নতুন ধরনের রাজনোঁতিক 
সংগঠন সষ্ট করে, যা সমাজতন্ত্র ও কামিউাঁনজম নমারণের জন্য খুবই জররা। 
পরাভূত শোষক শ্রেণীগৃলির বযোধিতা দমন করার জন্য প্রর্ণকপ্রেণীর-কাছে 
এই রাষ্ট্র জরুরী । কিন্তু শ্রমিকশ্রেশীর একনায়কন্তের প্রধান উপাদান 


১৮২ মাকসবাদী-লেনিনবাদশ দর্শনের মৃলকথা 


বলপ্ররোগ নয় । শ্রামকশ্রেণী সকল শ্রমজীবী জনগণকে নেতৃত্ব দেয় ও সমবেত 
করে এবং তাদের সমাজতন্ত্র 'নিমাণের কাজে টেনে আনে । 

এই কারণেই সমাজতাম্বিক রাম্ট্র সবো্পার কমিউানিজমের অন-প্রেরণায় 
জনগণকে এঁক্যবদ্ধ করার ও তাদের শিক্ষিত করার একটি হাতিয়ার, একটি 
নতুন সমাজ নিমাঁণের হাতিয়ার । এই রাম্ট্র এক নতুন ভাবে একনায়কত্বমূলক” 
কারণ তা বুজো়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং এক নতুন ভাবে গণ- 
তান্দিক, কারণ এই রাষ্ট্র শ্রমজশবী জনগণের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এর 
মধোই রয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণী-সারমর্ম এ বৃজোয়া একনায়কত্বের 
হাতিয়ার বৃুজোয়া রাষ্ট্রের বিপরীত । 

সমাজতাশ্লিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক রূপ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে পারে 
(সোভিয়েত ধরন, পূরইউরোপ, এশিয়া ও কিউবার সমাজতাদ্তিক দেশ- 
গুলিতে প্রাতিষ্ঠিত সর্বহারার একনায়কত্ব ; পালামেন্টার প্রজাতন্ত্র সহ সমাজ- 
তান্ত্িক রাষ্ট্রের অপরাপর রূপও সম্ভব )। কিন্তু এই সব রূপগ্ীলরই সারমর্ম 
এখ ও আভিন্ব, তা হল £ শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্থ, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর 
একই শ্রেণীর নেতৃত্ব । 

সর্বহারার একনায়কত্বের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের কাজকর্মও প্রাক-বিপ্লব 
রাষ্ট্রগুলি থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন । শ্রমজীবী জনগণকে দাবিয়ে রাখার 
একটা হাতিয়ার হয়ে ওঠার বদলে এই রাষ্ট্র শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী 
জনগণের নজেদের ক্ষমতার হাতিয়ার হয়ে ওঠে । তার অর্থ হল ষে এই 
রাষ্ট্রের দমনমূলক কাজ বজায় থাকে, কিন্তু আধেয় মৌলিকভাবে বদলে 
ষায়। শোষকশ্রেণী ষতকাল টিকে থাকে অথবা তাদের প্রতিরোধ যতদিন 
পর্যন্ত ভেঙে না দেওয়া যায় ততাঁদন সমাজত।ন্থিক বাচ্ট্র শোধকদের দমন 
করে রাখে । এই সব দমনমূলক কাজের রূপ ও পদ্ধাতি ওই প্রতিরোধের 
চরিন্র ও মানার উপর নিভ'র করে। অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক কার্ধকলাপ 
ধা শোষক রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে থাকলেও তাদের মূল কাজ 
বলে গণ্য হত না, এখন তা ক্রমবর্ধমান গুয়ুত্ব অন করে এবং সমাজতান্নিক 


প্লাম্টের প্রধান আভ্যন্তরীণ কাজ হয়ে ওঠে। বাহার্বিষয়ক কাজকর্মের 
আধেয়তেও সামাঁজক সারমর্মের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সবহারার এক- 
নায়কদের উপর প্রাতীক্ঠত রাষ্ট্রের কোনও আক্রমণাত্মক আকাঃক্ষা থাকে না; 


সমাজের রাজনোতিক সংগঠন ১৮৩ 


অপরের ভূখণ্ড দখল করার বা অপর দেশের জনগণকে বশ্যতা স্বাকার করানর 
কোনও অভিপ্রায় থাকে না। এই রাষ্ট্রের বৈদেশিক কাজ হল সমাজতাম্বিক 
দেশকে রক্ষা করা ও শ্রমজীবী জনগণের আন্তজাতিক সৌহাদণকে শন্তিশাল 
করা, নিপীড়িত জনগণের অথবা সাম্রাজাবাদণ আক্রমণ কবলিত জনগণের ন্যাধ্য 
সংগ্রামকে সাহাধা করা এবং বিশ্বের সকল দেশের সঙ্গে অথ নৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্বাভাবিক করে তোলা । 

ক্ষমতার পুরানো ঘন্পরটির অবলোপ সাধন, তার সম্পূর্ণ নবীকরণ হল 
সমাজতাশ্নিক বিপ্লবের সাধারণ বিধান। বূজো'য়া বিপ্রব থেকে সমাজতাচ্তিক 
বিপ্লবকে ষে সব জিনিস তফাত কয়ে এ ব্যাপারটি তার অন্যতম । প্রশাসনিক 
ক্ষমতার পরানো যল্ত্রটিকে ধংস করার পারবতে বূজো'য়া বিপ্লব তা বজায় 
রাখে ও নিখ*ত করে নেয় । অপর পক্ষে সমাজতান্মিক 'বপ্পব জনগণকে 
[নিপীড়ন করায় রাষ্ট্র-যন্ত্রটকে (পুলিশ, গোয়েন্দা, পুরানো সেনাবাহিনগ 
আমলাতন্্ন ) ধ্বংস করে। এই যল্প্রকে ধংস করে ফেলা এবং এর জায়গায় 
নতুন যন্ত্র বসানর কাজ বহভাবে হতে পারে। তা নিভণ্র করে নিদিষ্ট 
পারাস্থিতর উপর--সোভিয়েট রাশিয়ার মত তৎক্ষণাৎ হতে পায়ে বা ধারে ধরে 
হতে পারে। 

বৃজোয়া রাষ্ট্র-ষ্ত্র ধংস করার প্রয়োজন য়তার স্বীকীতি মাকসবাদ-লেনিন- 
বাদকে দক্ষিণপন্থণ সুবিধাবাদ ও শোধনবাদ থেকে মৌলিকভাবে তফাত করে, 
কারণ শেষোল্তরা দাবি করে যে রাষ্্র-্যন্ঘ্রটকে অক্ষত অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণধর 
হাতে তুলে দিতে হবে। একই সঙ্গে আবার মাকর্সবাদ-লে।ননবাদ নৈরাজ্য" 
বাদীদের মত পধাজ্বাদের বিরদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের স্বার্থে বজোক্পা 
পালামেশ্টারি ব্যবস্থা ও বুজোয়া গণতন্ত্রকে ব্যবহার করতে অস্বীকার করে 
না। পূয়ানো রাষ্ট্র্যশ্নটিকে ভেঙে ফেলে নতুন রাণ্ট্র গঠনের সময় এ 
যল্মটর কোনও কোনও উপাদান, বিশেষত অথনৈতিক ও ব্যবস্থাপক 
ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্্রণের সঙ্গো যুন্ত (ব্যাঙ্ক, ডাকঘর ইত্যাদ ) উপাদানগ:লিকে 
বাবহার করার সন্ভাবনা বাতিল করে দেয় না। 

শ্রমিকশ্রেণর একনায়কদ্বের পরিস্থিতিতে রাষ্ট্ী জন্গণের বিরোধশ একটা 
আমলাতাদ্নিক সংস্থা থাকে না। উত্তরণ কালে এবং এমনাক পরবতী কালে 
সমাজতম্তের আমলে আমলাতদ্ঘের ষে সব অবশিম্টগাল কোনও কোনও 


১৮৪ মাক'সবাদ-লেনিনবাদশ দশ'নের মলকথা 


শাবভাগ্গে বজায় থাকে তা সমাজতাদ্রিক রাষ্ট্রের চাঁরত্রের বিরোধী । সমাজতষ্ 
যত আরও দঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, জনগণের সংস্কীতি ও কমিউনিস্ট 
চেতনা যত বাড়তে থাকে এবং সমাজতান্ল্িক গণতন্ম ও প্রশাসন ধত নিজের 
পায়ে দাড়ায় তত ওই সব অবশিষ্টগুলি সাফল্যের সঙ্গে হটিয়ে দেওয়া 
যায়। 

নতুন ধরনের রাষ্ট্র এক নতুন ধরনের আইন চালু করে। সমাজতান্ত্রিক 
আইন শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে এবং মতুন সামাজিক সম্পক্গিলিকে 
বৈধ করে; আইন সামাজিক সম্পাত্তকে নিরাপদে রাখে এবং রাষ্ট্রয় প্রত্যঞ্গ 
ও গণসংগঠনগৃলির আইনগত অবস্থান, প্রত্যেকটি নাগাঁরকের আঁধকার ও 
কত'ব্য সঠিকভাবে চ্ছির করে দেয় । সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আইনগত মানদন্ডের 
ভিত্তিতে পারচালিত হয় এবং সমাজ-জণগবনে সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নেয়, 
কারণ রাণ্ট্র সেগুলিকে রক্ষা করে । এক্লে ধরলে ওইগাল মিলে সমাজতান্ত্রিক 
সমাজের সংবধানগত ও আইনগত সৌধ গঠন করে। 

সমাজতদ্ব্ের আমলে রাজনৌতিক সংগঠনের সকল বিভাগেই বিপুল 
পরিবর্তন ঘটে। ধনতন্ত্রের আমলে শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 
গঠিত শ্রমজীবী জনগণের গণসংগঠনগঠীল নতুন রাজনৈতিক সংগঠন ব্যবস্থার 
অংশে পাঁরণত হয় এবং তারা সমাজ ও রাম্ট্রের পারচালন ব্যবস্থার মধ্যে 
জনগণকে টেনে আনে । ওই সব সংগঠনের কয়েকটি ( সোভিয়েতগুলির ) 
রাষ্ট্র ক্ষমতার 'ভীত্ত ও রাজনৈতিক ক্ষমতার রূপ হয়ে উঠতে পারে । অপরগলি 
[না্দ্ট রাষ্ট্রীয় কাজ করতে থাকে (উদাহরণ স্বরুূপ--্রেড ইউনিয়নগুলি 
কারখানায় শ্রামকদের পক্ষা করে) । কিন্তু সার্াগ্রকভাবে ধরলে শমজীবী 
জনগণের গণসংগঠনগ্ল প্রত্যক্ষ অথে" রাশ্ট্রক্ষমতার প্রতাঙ্গা নয়। যাঁদও এ 
সংগঠনগহুলি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষায় ও সমাজতা্তিক 'নিমাণ কার্য 
সংগঠনে রান্ট্রের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে। কাঁমউনিস্ট পার্টি 
শাসক পাঁট“তে পাঁরণত হয় এবং সমাজতাশ্ম্রক রাষ্ট্র ও সমাজতা্মক সমাজের 
সমগ্র রাজনোতিক সংগঠনের পাঁরচালক ও নেতা হয়ে ওঠে । 

সমাজতান্তিক সমাজের রাজনোতিক সংগঠনগ্ঁলি রূপের দিক থেকে 
সমাজতান্বিক রাষ্ট্রের রূপগলির মতই নানা রকমের । কতকগুলি ব্যাপাবে 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পার্থকা আছে; 


সমাজেয় রাজনৈতিক সংগঠন . ১৮৫ 


সেগুলি হল-_তাদের রাজনৈতিক কাঠামো, বিভিন্ন সংগঠনকে দেওয়া 
আঁধকারগৃলির পাঁরসর, দেশের প্রীতহাসিক বৈশিম্টয এবং সমাজতন্প্র নিমা“ণের 
কর্তব্যগলি থেকে উদ্ভুত কর্মপম্ধাতি, ভিন্ন ভিন্ন রাজনোতিক দল না থাকা বা 
থাকা ইত্যাদি ॥ কিন্তু তাদের সমাঞ্তাশ্ত্িক চাঁরপ, রাত্ট ও সকল গণসংগঠন- 
গুলির কাজকর্মের পরিচালক, কমিউনিস্ট পাটির অগ্রণী ভূমিকা, জনগণকে 
সংগঠিত করার এবং গণসংস্থা ও রাষ্ট্রসং্ছা গঠনের মৌলিক নীতিসমূহ 
( গণতান্ত্রিক কৌম্দ্ুকতা, রাঘ্ট্রীয় ও গণসংস্থাগহীলর শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইত্যাদ), 
মাকসবাদ-লৌননবাদের নীতগলর প্রাত দ:ঢ আনুগত্য--এগুলি সর্বক্ষেত্রে 
সমভাবে প্রযোজ্য । 
সমাজতন্ত্র ও কগিউনিজম নিমাণ কালে রাজনগীতির ভূমিকা বাদ্ধি পায় । 
এ ঘটনা ঘটে কেন 2 আর তাকি মাক'সবাদের এই প্রাতিজ্ৰাটির 1বরোধিতা 
করে না যে রাজনীতি হল সমাজের সেধের অংশ £ সমাজতন্তের যুগে ( এবং 
ধনতম্ত্র থেকে সমাজতন্তে উত্তরণ কালে ) রাজন্শীতির বাঁধত ভূমিকার কারণ 
এই যে সমাজের প্রধান উৎপার্দিকা শঙ্তি শ্রামকশ্রেণী এমন একটি শ্রেণী যারা 
ছিল অতণতে 'নপগীড়ত এবং এই সবপ্রথম ক্ষমতায় আসান হয়েছে । শ্রমজশবগ 
জনগণের অপরাপর অংশের সঙ্গে একতাবদ্ধ হয়ে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের 
কমণনীতিকে শোষকদের বিরদ্ধে পারচাটলত করে। এই শোষকরা জনসংখ্যার 
এক সামান্য সংখ্যালঘু অংশ এবং উৎপাদনশশল কাঞ্জে নিষক্ত নয় । একাজ 
করতে গিয়ে শ্রীমকশ্রেণী সামাজক সম্পাত্ত এবং পাঁরকঞ্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন- 
শশল কেদ্দ্রকৃত অর্থনীতির উপর নিভ“র করে। অর্থনৈতিক শাস্তি হিসাবে 
রাষ্ট্রের ভামবা যথেম্ট বৃদ্ধি পায় এবং তা সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের মৌলিক 
চাঁহদাগুলিকে প্রকাশ করে। সামাজিক সম্পত্তি ও কেন্দ্র থেকে অর্থনখীতির 
গতিমুখ নিধারণ ধাণ্ট্রের উপর ও রাণ্ট্রশয় পারকষ্পনার, অথণনশাতির উন্নয়ন 
অর্থসংক্রান্ত ও অথনোতিক প্রতাঙ্গগুলির উপর এবং সামাগ্রকভাবে সমাজের 
উপর সক্রিয় প্রভাবের ভিত্ব গঠন করে। 'ভীাত্তর সঙ্গে একেবারে মিশে না 
গিয়ে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-নীতি রান্ট্রীয় একচেটিয়া পধজবাদের যুগের পুরানো 
রাষ্ট্রের তুলনায় গুণগতভাবে এক নতুন ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। রাণ্ট 
ও তার নীতি নতুন সমাজ নিমাণের জন্য প্রয়োজনপয় হাতিয়ার রুপে কাজ 
করে। এই হাতিক্লারগুলি বৈষায়ক উৎপাদনের এবং সামগ্রিক ভাবে সমাজের 


১৮৬ মাকসবাদী-লোনিনবাদা দর্শনের ম.লকথা 


উন্নয়নের 'বিধানগুঁলির সঙ্গে যত বোশ সঙ্গতিপূর্ণ হয় রাজনীতি ও সমাজ- 
তাশ্ল্িক সমাজেয় রাজনৈতিক সংগঠনগ্যালর ভূমিকা ততই বেশি হয়। 

নতুন সমাজ নিমাণণ প্রক্রিয়ার মধ্যে রাজনোতিক সংগঠন দুটি মূল গ্ভর পার 
হয়। প্রথমটি ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্ে উত্তরণকালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং 
দ্বিতীয়টি সমাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কামউনিজমে পাঁরণত হওয়ার সময়ের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূণ€। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ল্রক রাষ্ট্রের বিকাশের দুটি স্তরের মধ্য- 
কার সীমারেখা টানা যায় উনিশশ পণ্াশের' দশকের মাঝামাঝি সময়ে । বাঁদও 
প্রথম ভ্তর থেকে দ্বিতাঁয় গ্তরে উত্তরণ ঘটেছে প্রকৃতপক্ষে তিরিশের দশকে, 
যখন সেখানে সমাজতন্ত্র প্রধানত নিমিত হয়ে গিয়েছিল ।(১) 

সমাজতন্ব্ের বিজয়লাভ সমাজতান্ত্রিক ধা্ট্রে একমাত্র অর্থনৈতিক ভাত 
হিসাবে সামাজিক মালিকানার অবিভন্ত শ্রেষ্ঠতা প্রতিষ্ঠা করে । শোষকশ্রেণী- 
গুলি বিলীন হয়ে যায় এবং শ্রমঞ্জীবী জনগণের সকল অ-সর্বহারা অংশের 
কাষকলাপ সমাজতান্ন্রিক সং্পাত্তর 'ভ্তিতেই পারচালিত হয়। জনগণ 
শ্রামকশ্রেণীকে ঘিরে সমবেত হয় ও একটি একশঈল শন্তি সৃষ্টি করে। এসবই 
সমাজের রাজনোতিক সংগঠনে গুরত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন আনে । শোষকদের 
বিরুদ্ধে পরিচালিত জনগণের আধকাংশের হাতিয়ার থেকে রা সমাজের সকল 
স্দসাদের হাতিয়ারে পাঁরণত হয; শোষকদের প্রাতরোধ দমনের হাছ্িয়ার 
রূপে আর থাকেনা (তারা ইতিমধ্যে অবলপ্ত হয়েছে) এবং জনগণের 
এঁকোর রূপগ্াঁলর প্রতীক হয়ে ওঠে । এইভাবেই রাণ্ট্র সমগ্র জনগণ্রে 
রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু তা সমাজতাম্্িক রাণ্ট্রই থেকে যায় এবং সবহারা 
বিপ্লব থেকে উদ্ভূত রাষ্ট্রের সারমর্মের কোনও পাঁরবর্তন হয় না। এই 
কারণেই সর্বহারার একনায়কত্ব এবং সমগ্র জনগণের সমাজতা্ন্িক রাষ্ট্রকে 
পরজ্পরের বিরুদ্ধে দাড় করান ভুল। সমাজতদ্ঘের সম্পূর্ণ বিজয়লাভের 
সময় থেকে চালহ রাষ্ট্রসত্তার এই নতুন স্তর সমাজ-জাীবনে শ্রামকশ্রেণীর অগ্রণী 
ভূমিকার উপর হস্তক্ষেপ করে না । 


পপ ০৯৮? পার জা পা পর পা সপ আনা » সপ 


১। প্রথম স্তর থেকে ট্বিতীর স্তরে উত্তরণ শুধু উত্তরণকালের সমস্যাবলী ও সমাজতল্দোর 
ভাত্ব রচনায় সঙ্গে আঁড়ত নয়; সমাজতন্তরকে সংহত ও বিকশিত করতে হবে, কঙতকগ্‌লি 
নাদিন্ট আচ্তঙঞ্জাণতক পারাচ্ছাত সান্ট করতে হবে ইতয়াদ সমস্যার সঙ্গেও জাঁড়ত । 


সমাজের রাজনোতিক সংগঠন ১৪ক- 


এমনকি এই সময়েও রাণ্ট্র সমাজের যে সব সদস্য সমাজের আইন ভাঙে 
এবং সমাজের ও জনগণের স্বার্থবরোধাঁ কাজ করে তাদের জোর করে বাধ্য 
করার নাতি পাঁরহার করতে পারে না। কিন্তু সমাজতাম্মিক সমাজ যত 
বিকাশিত হয় এবং নাগারকদের কাঁমউনিম্ট চেতনা ঘত বাড়ে ততই শিক্ষাদান ও 
বোঝানর ব্যবস্থা গ্রহণ আরও বেশি গুরুত্ব অজ“ন করে । রান্ট্ের প্রতাঙ্গসমূহ 
গণসংগঠন ও সকল শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সম্পক ঘাঁনম্ঠতর হয় এবং 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রক চরিত আরও বোশ সুস্পন্ট হয়ে ওঠে । 

পাট” ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের নগীত শ্রমজশবী জনগণের মৌলিক স্বার্থ ছারা 
পরিচালিত হয়। নিরাঁচিত সংগ্থাগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের প্রততিনাধদের 
দ্বারা ওই নীতি রাঁচত হয়, সঙ্গে থাকে প্রধান প্রধান পরিকপ্পনা ও সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের আলোচনায় ও তার র:পায়ণ নিয়ন্ত্রণে জনগণের অংশগ্রহণ | 

রাষ্ট্রের কাষ'কলাপেরও পারিবতঁন ঘটে । দেশের ভিতরে শোষকদের 
প্রাতরোধ ভেঙে দেওয়ার কাজ ই1তমধ্যেই শেষ হয়ে যাওয়ার দরুন ওই কাজটির 
আর প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রের অপর সকল কাজকর্ম বজায় আছে 
ও বিকশিত হচ্ছে এবং আসলে সমাজতন্বের আভ্যন্তরীণ ও আন্তজাতিক 
ক্ষেত্রের সাফল্যগৃঁল থেকে উদ্ভুত নতুন নতুন কাজ সেই সঙ্গো ষা্ত হচ্ছে 
( উদাহদ্নণ স্বরূপ, সমাজতাম্িক রাষ্ট্রের অনাতম নতুন কাজ হল অপরাপর 
সমাজতাদ্তিক দেশের সহ্গে সহযোগিতা )। 


অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছ যে সমাজতন্বের আমলে সমাজের রাজ- 
নোৌতিক সংগঠন বজায় থাকে এবং সমাজ-জণবনে ক্রমশঃ বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ 
করে। এই ঘটনা কমিউনিজমের আমলে রাষ্ট্যর ও সাধারণভাবে রাজনণাতির 
বিলপন হয়ে যাবার তত্ত্বের আদৌ বিরোধ নয়। সমাজতাশ্তিক সমাজের 
রাজনোতিক সংগঠনের বিশেষ বৌশিষ্ট্া নিহত রয়েছে এর গভীরভাবে গণ- 
তাদ্রিক আধেয়র মধ্যে এবং এর রূপ ও সাংগঠনিক কাঠামো করৃকি সমাজ- 
তান্ন্িক গণতন্ত্র ও জনগণের সচেতন শুঞ্খলাবোধ আরও সুদঢ় করার মধ্যে । 
জনগণ ক্রমশ স্থেচ্ছায় তাদের কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে । রাশ্ট্র-বিহগন 
ব্যবচ্থায় উত্তরণের জনা এ হল সবাপেক্ষা গৃরুত্থপ্ণ পৃবশত“। সমাজতাশ্তিক 
সমাজের রাজনোতিক সংগঠনের 'নিখশৃতিকরণ ভাঁবষ্যৎ কমিউনিস্ট আত্ম" 
পুশাসনের পদ্ধাত এই সংগঠনের কাঠামোর মধোই সৃষ্টি করা সম্ভবপর করে 


১৮৮ মাক'সবাদীলেনিনবাদ? দর্শনের মলকথা 


তোলে । এই নতুন পদ্ধাততে কোনও রাজনৈতিক “আবরণ” আর প্রয়োজন 
হবে না। “আবরণ” সেকেলে হয়ে পড়বে এবং বিলীন হয়ে বাবে । কিন্তু 
তাহবে অপেক্ষাকৃত দর ভাবষ্যতে উন্নত কমিউানজম পারিচ্ছিতির মধ্যে । 
এই প্রক্রিয়ার গাঁতির হার ও রুপ সম্পকে" আমরা এখনও কোনও অনুমান 
করতে পা'রিনে, কারণ তা করলে নল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের চাহিদা পুরণ 
করা যাবে না। 


৪. বতর্সান এঞতিহাসিক যুগ এবং সমাজ 
ব্রাজনাতিক সংগর্ন 


রাজনোতিক জীবনের বৌচিত্র্য পূর্বে আলোচিত সমাজের রাজনোতিক 
সংগঠনের মূল মূল ধরনগীলর মধো সীমাবদ্ধ নয়। রাজনোতিক সংগঠনের 
প্রত্যেকট ধরনেরই 'বিশেষ দেশের 'নির্দন্ট এতিহ11সক পাঁরাচ্থাত, শ্রেণীশন্ত- 
গুঁলয় মধ্যেকার সম্পক* এবং সরকারে অংশগ্রহণকারী শাসক শ্রেণীসমূহ ও 
রাজনোতিক দলগুলির মধ্যে সম্পাদিত মেত্রী ও জোটসমূহের চাঁরন্র দ্বারা 
নয়ান্তুত বহু রঞমের রূপ থাকে । 

রাজনোতিঞ সংগঠনের রূপের 'দক থেকে বর্তমান ঘুগ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ । 
এই যুগাঁটর মূল আধেয় হল বব পাপসরে ধনতন্ত্র ও প্রাক-ধনতাম্ত্রক 
সম্পকহঁল থেকে সমাজতান্ত্রক সম্পকে উত্তরণ । এই যুগে রাস্ট্রের 'বাভন্ল 
ধরনের উদাহরণ পাওয়া যায় এবং এন সব ধরনের উত্তরণশীল রাদ্ট্রের জম্ম 
হচ্ছে যারা 'বাঁভ্ম্ন দেশের দনগণকে সমাজতান্তক রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। 

সাম্রাজ্যবাদ রাণ্ট ও পূব্তন উপানবেশগঃ(লতে জাতীয় বুঞজো'য়াদের 
নেতৃত্থে পারচালিত রান্ট্রের মধ্যে পাথকা করতেই হবে । কারণ ওইসব রাষ্ট্র 
কোনও না কোনও ভাবে নয়া ওঁপাঁনবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে বাধ্য হয় এবং সেই কারণে তাদের স্বাধীনত। রক্ষার জন্য এবং 
অথনোতিক ও সামাজিক অগ্রগাতির জনা শ্রমজীবী জনগণের উপর 'িভর 
করতে হয়। এমন সামন্ততান্ক ও আধা-সামস্ততাঁম্ত্রক রাম্দ্রও রয়েছে যারা 
হয় সাম্রাজ্যবাদী শান্তগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে, নয় তাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে এবং সেই কারণেই হয় সম্প্ প্রাতিক্রিয়াশশল ভূমিকা গ্রহণ করে, 
নয় জনগণের সমর্থন লাভ করে ও গণতান্ত্রিক সংস্কার সাধন করে । শেষত, 
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যে সব দেশ এখনও ধনতন্বের চ্তরের মধ্য দিয়ে যায় নি, সেইসব দেশে জাতীয় 
বুজোঁয়াদের সবচাইতে প্রগতিশীল অংশ,গণতাশন্তিক বৃদ্ধিজীবা ও প্রগাতশখল 
সেনাবাহনীর নেতৃত্বে এমন সব রাষ্ট্র আছে যারা প্রাক-ধনতাজ্বিক নিপীড়নের 
রূপগুলির অবলোপ করা, অর্থনৌতিক ও সাংস্কীতক অগ্রগাত ত্বরাশ্বিত করা 
এবং শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক আঁধকার প্রসার করায় উদ্দেশ্যে গণতাপ্নিক 
সংস্কার করছে । এই সব রাশ্ট্রের কয়েকটি অ-্ধনতাম্পিক বিকাশের পথ নেম 
এবং সমাজতাম্ত্রক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার অভিমুখী করে নিজেদের 
কাষকলাপ পারিচালনা করতে চায় । 

কোনও কোনও দেশে গণতান্ল্রিক বিপ্লবী রাষ্ট্র সৃদ্টি করা সম্ভব। যাঁদও 
এইসব রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক নয়, কিন্তু আবার বুজো“য়াও নয়, এবং কাষকলাপের 
চরত্রের দিক থেকে কিছু পাঁরমাণে বুজোয়া-বিরোধাঁও হয়ে উঠতে পারে, 
কারণ সমাজতান্ত্রিক পথের বিকাশের দিকে এই সব রাষ্ট্রের সচেতন গাঁতমুখ 
থাকে। এই ধরনের রাষ্ট্র সর্বহারার একনায়কত্বের রাষ্ট্রের দিকে যাওয়ার 
পাদপীঠ রচনা করে এবং তাতে পরিণত হতে পারে । সর্বহারা ও কুষক- 
দের বিপ্লবী গণতাম্লিক একনায়কত্বের মধ্যে এবং জনাপ্রয়-বিপ্লব বাস্টের 
মধো লেনিন এই ধরনের রাষ্ট্রের উদাহরণ দেখোছলেন। এই সব রাস্ট্র 
দেশকে অ-ধনতান্বরিক বিকাশের পথে নিয়ে যায় (সে সময়ে, মঙ্গোলগয় 
গণ-প্রজাতন্ত )। 

শবে সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাকলাপ সমাজতন্ত্রের পথ পারজ্কার করে তা 
শুধু যে অর্থনৈোতিক পশ্চাদপদ দেশগুলিতেই হতে পারে তা নয়, বিশেষ 
বিশেষ পারস্ছিতিতে কাঁমউনিস্টসহ ব্যাপক গণতাম্তিক জোটের বিজয়- 
ল/ভ ও সরকার গঠনের 'ভিত্তিতে ওই ধরনের রাষ্ট্র এমনকি উন্নত পংজবাদখ 
দেশেও গঠিত হতে পারে, যারা জনগণের সমর্থন লাভ ক'রে একচেটিয়াদের 
[বিশেষ সুযোগন-সুবধাগ্ীলকে সংকীচিত করতে পারে, শ্রমজীবী জনগণের 
সামাজক ও গণতান্ব্রিক আঁধকারগযীলর প্রসার ঘটাতে পারে, ফাযাশিজ্ত-পন্থণ 
ও অপরাপন্ন চরম প্রাতিক্কিয়াশশীল গোম্ঠীগীলর কাষকলাপ খব করতে পারে 
এবং শাস্তর জন্য ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এবং যারা যুদ্ধ বাধাতে চায় 
তাদের বিরুদ্ধে দাড়িয়ে জাতিগ্ালর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য 
কাজ করতে পারে। 


১৯০ মাকসবাদী-লেনিনবাদণ দর্শনের মলকথা 


ভিন্ন ভি সাম'জিক-অরথনোতিক সম্পক সম্বালত দেশগুলিতে রাণ্ট্র ও 
রাজনৈতিক সংগঠন যতই 'ভিল্ল ধরনের হোক না কেন, বতমান 'বিশ্বে আকর্ষণের 
দুটি পরচ্পর-বিরোধা কেন্দ্র বর্তমান-সে দুটি হল সমাজতন্ত্র ও ধনতন্তর। 
এই দি ব্যবস্থার লড়াই আমাদের যুগের আধেয় নিধারণ করে এবং বিশ্বের 
সকল দেশের অথ-নোতিক, সামাজক ও রাজনৈতিক প্রাক্রয়াগীলর উপর ভার 
চিহ্ন রেখে যায়। 

এই পর্যন্ত আমরা প্রধানত আলাদা আলাদা দেশের দং্টিকোণ থেকে 
সমাজের রাজনোতিক সংগঠনের কথা আলোচনা করেছি । কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে 
অথবা পৃথিবীর বহু দেশে পারিব্যা্জ সমাজের রাজনোতিক সংগঠনের কথা 
বলার মত যথেষ্ট 'ভাত্তি আছে । 

ধনতন্তর ঠনজেই যখন অর্থনীতির একটি বিশ্ব ব্যবচ্থছা হয়ে উঠল তখন 
তাদের রাষ্ট্রগলির নিজেদের মধোকার সম্পকগিহীল সহ আন্তজাশতক পাঁরসরে 
অর্থনৈতিক ও অপরাপর সম্পকণগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত মানদণ্ড 
প্রয়োজন হল এবং তারা আন্তজাতক আইনগত ও রাজনোতিক সংগঠন 
ইতা'দ সন্টি করল । একথা বলা 'নিষ্প্রয়োজন ষে বাষ্ট্রগুল তাদের জাতীয় 
ও ভূখণ্ডগতভাবে সীমিত কাঠামোর মধোই কাজ করে। কি্তু একই সময়ে 
প:জপাঁতদের বব অর্থনোতিক ও রাজনোতিক সংস্থা, আন্ত-রাষ্ট্র জোট ও 
রাজনৈতিক মৈত্রী (নেটো, 'সিয়াটো ও অপরাপর সংচ্ছা ) গঠিত হয়েছে, 
যেগুলি শুধ, প্রাতিদ্থল্ছীী বৃজোয়া রাষ্ট্রগুলগ়্ বিরুদ্ধে পাঁরচালিত হয় তাই 
নয়, সেই সঙ্গে সেগীল তাদের নিজ নিজ দেশের শ্রমজীবশ জনগণের বিরুদ্ধে 
ও সমাজতান্ত্রি দেশগ্লর বিরুদ্ধেও পরিচালিত হয় । 

শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনৈতিক ও অপরাপর সংগঠনগ্ণীল তাদের দিক 
থেকে নিজ নিজ দেশের মধো নিজেদের কাজকম' সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং 
প্রত্যেকটি দেশের বুজোয়াদের বরুদ্ধে ও আন্তজাণতক পংজির বিরুদ্ধে 
নিজেদের কাজকর্মের এবং সকল দেশের শ্রমিকশেণীর সংগ্রামের আক্তজাতিক 
পাঁরসরে সমন্বয় সাধনের জন্য যস্ত প্রয়াস চালায় । 

বিব-সমাজতাম্ত্রক ব্যবস্থার আবিভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই 
ভার রাজনোতিক সংগঠনেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ব্যবস্থার সারমর্স 
হল--এটি এমন কতকগযাল দেশের একটি বাবস্থা যার গ্রত্যেকাটরই সবহারার 
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একনায়কত্বের ভিত্তিতে শাসিত হয়। বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর অন্তভূত্ত 
প্রতে)কাটি দেশই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সাবঝভোম £ তাদের মধ্যেকার সম্পকের 
ভিত্ত হল সমতা, 'বশবাস, ভ্াতৃত্বমূলক বন্ধুত্ব ও সর্কহারার আন্তজর্টাতকতা । 
সমাজতাম্িক দেশগুলির কার্যকলাপ বহলাংশে মিলে যায় । তাদের ভিতরে 
যে পার্থক্য দেখা যায় তা হয় মুলত তাদের অর্থনৈতিক শ্তর এবং এতিহাপিক 
ও জাতীয় বৈশিষ্টাগীল ভিন্ন 'িন্ন হবার দরুন ॥ এই সব পার্থকোর দরহনই 
সমাজতাশ্ত্রক রাম্ট্রগহলকে যেসব আভন্ব স্বাথ একন্নে বেধে রাখে তার বাইরে 
তাদের প্রতোকের নিজস্ব বিশেষ স্বার্থ থাকে এবং নিভুলিভাবে ব্যাখ্যা করলে 
দেখা যাবে যে তাদের আভন্ন স্বার্থের সঙ্গে তাদের নিজস্ব বিশেষ স্বাথগুলর 
কোনও বিরোধ নেই । 

সমাজতন্ত্রের শাস্তগুলির রাজনোতকভাবে এবং সেই সঙ্গে অথ'নোতিক ও 
সামাজকভাবে এত ব্যাপক 'বিস্ত!তি ঘটেছে যে আন্তজাঁতক আইনগত ও 
রাজনৈতিক সম্পরক্চগ্দি আর ধনতন্বের শান্তগুলির আধিপত্যের ভিত্তিতে 
গাঠত হতে পারে না । ঝুজো*য়া রাস্ট্রগ,লি সমাজতা'ন্ত্ুক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে 
কতকগ্ীল চুন্ততে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয় এবং এগ:ল সবই আস্তাজ“তিক 
চান্তপত্রে লাপিবদ্ধ হয় । এই ধরনের ছীন্ত ও সম্ধিগুলি সমাজতাম্ত্িক রাষ্ট্র 
সমূহের স্বাথের 'সঙ্গে সঙ্গাতপূ্ণ । কারণ এগ্দাল হল বত'মান সময়কার 
শান্তগৃলির ভারসামোর প্রতিফলন 'হিসাবে পরস্পরকে দেওয়া সুষোগ-স্ুবধা- 
গুলির ফল । সমাজতান্ল্রিক রাণ্ট্রগলি এই সব চুন্তর সাধারণ আধেয়কে 
ধতখান গণতান্ত্িক করে তোলা সম্ভব তার চেষ্টা করে । জাতিসংঘের মত আস্ত- 
জাশতক সংগঠনগুলেতে তাদের কায“কলাপ এই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয় । 

রাজনোতক সম্পকে ক্ষেত্রে শ্রেণী স্বার্থগ্দালপ মধ্যে বিরোধিতা খুবই 
সুম্পন্ট এবং সেগাঁলির মধ্যেকার সংগ্রাম আরও তীব্র হয়ে ওঠে । রাজনৈতিক 
সংগঠন ও সংস্থাগুলি এই সংগ্রামে বিরাট ভুমিকা নেয়। কাজেই যে কোনও 
&ীতিহাসিক বুগে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনগ্লির ভুমিকা শুধু আলাদা 
আলাদা দেশের ভী'ত্ততেই নয়ঃ বিশ্ব সম্পকগলির ব্যবচ্ছার মধ্যেও বিচার করা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | 


সপ্তম পারচ্ছেদ 


পযাজড বিপ্রিব 


সমাজ বিপ্লবগূঁলি ইতিহাসের প্রধান প্রধান সম্ধিক্ষণ | বিপ্লবগূি পুরানো 
সেকেলে সমাজ ব্যবদ্থা উচ্ছেদ করে নতুন ব্যবঙ্ছ। প্রতিষ্টা করে এবং দ্বুত 
প্রশাতির যুগ শুরু ক'রে দেয় । 

বৃজোয়া দর্শন ও সমাজ-বিজ্ঞান সাধারণত সমাজ 'বিপ্রবের বিধান-শাসিত 
চরিকে মানে না। তারা মনে করে এই বিপ্লবগুলি এীতিহা।সক প্রক্রিয়ায় 
“ভাঙন-ধধায়” এবং সমাজের “স্বাভাবক” 'িবর্তনকে বিপথগামী করে। 
আমেরিকার অধ্যাপক আথার এম. শ্লোসঙ্গার-এর মত কয়েকজন বূজো'য়া 
মতাদশশাবদ বলেছেন যে “আধাীনক বিজ্ঞান শাসক শ্রেণকে এমন ক্ষমতা 
দিয়েছে যা গণাবপ্রবকে সেকেলে করে ফেলেছে ।”(৯) কিন্তু জীবন এদের 
এই দাবকে ভ্াম্ত বলে প্রমাণ কধেছে। বাশিয়ায় মহান অক্টোবর সমাজ- 
তান্ত্রক বিপ্লবের 'বজয় এবং 'ছিতাঁয় মহাধুদ্ধে ফ্যাশিস্ভ সাম্রাজ্য ধংস 
হওয়ার পর সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মস্ত 'বিপ্রবের এক বিরাট ঢেউ ওঠে । 
[িশব বিপ্লবী প্রক্রিয়া এখন আরও বেশি বেশি এলাকায় ছাঁড়য়ে পড়েছে। 
তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে এই সব পরিস্থিতিতে অনেক বজোয়্া 
রাজনরধাতাবদ ও সমাজতত্ত্াবদ জনগণের মধ্যে বিপ্লবের ধারণার এই জন- 
'প্রয়তার সুযোগ গ্রহণ করে । তারা নিজেদের “ব্যহদ্ছাপনায় 'বপ্রব”ঃ “আয়ের 
বপ্রব” ইত্যাি সর্বপ্রকার “বিপ্লবে"র প্রবস্তা বলে ঘোষণা করে । তাদের মতে 
এইসব 'বপ্লব ধনতন্ত্রের চারত্র বদলে দিয়েছে । তাই এখন বিপ্লবকে অস্বকার 
নাকরে তারা চেস্টা করছে বিপ্লবের সারমমণ্কে বিকৃত করতে এবং বিপ্লবের 
জন্য যা আসল কথা অথাৎ সেকেলে সমাঞ্জ বাবচ্ছার উচ্ছেদে সাধন তা থেকে 
তাকে বণ্চিত করতে । 

এীতিহাসিক বন্তুবাদ এই. ধরনের শ্রান্ত (5স্তাধারার মুখোশ খুলে দেয়, 


সপন পাপা 


১ 
[নিউ ইরক পচ্ঠা ৭৪। 





পিস 


হবাট আপথেকার, তন নেন, অব ডেমোক্তাঁস, ভিডম আযন্ড তে৬লিউনপ, 


সর 





লমাজ বিপ্রব ১৯৩ 


সমাজ বিপ্লবে ও ইতিহাসে তার ভূমিকার এবং বিপ্লবের অভুাদয় ও তার 
বিকাশের বিধানের এক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় পেশছতে সাহায্য করে । 


১ দামাজিক অথানতিক কার্ামা পরিবতানর 
বিধান হিসাব সমাভ বিপ্ব 

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে সমাজ বিকাশের গাতিপথে সমাজ 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অথাৎ বিজ্ঞান ও প্রষযাস্তাবদ্যা, উৎপাদন ও যোগা- 
যোগের উপকরণ, জনগণের দ'ম্টভগ্গি ইত্যা'দতে ক্লম-ববর্তনমূলক পাঁরবত“ন 
অথবা উল্লম্ফন দুইই ঘটতে পারে। এগুলির মধ্যে সবচাইতে তাংপরপৃণ 
পাঁরবরতনগুলকে বলা হয় "বপ্রব” ॥ কিন্তু সমাজ জাঁবনের কয়েকাঁট দিকে 
তাৎপযণ্পূর্ণ পধিবত'ন ঘটলেও কেবল স্গেঃলি থেকে সামাজিক বিপ্লব ঘটেছে 
বলে বোঝায় না। সমাজ বিপ্রব বলতে বোঝায় সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাটিতে 
মৌলিক পরিবত'ন । 

একটি সাম।িক-অর্থনৈতিক চ্ভর বা পযা্র থেকে অপর একটি শুর বা 
পষায়ে উত্তরণের সয়ে একই সামাজিক-অঞথনৈতিক বাবস্থার মধ্যে গুণগত 
রুপান্তরও ঘটতে পারে । উদাহরণ স্বরুপ প্রাক-একচেটিয়া ধনতম্ত্র থেকে এক- 
চেটিয়া ধনতদ্দে বা সাম্াজ্যবাণ্রে উত্তরণ এইভাবে ঘটেছে । কিন্তু এ কোনও 
সমাজ বিপ্লব নয়, কারণ ধনতন্দ্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ও ভার মূল খংটগনীল 
থেকেই যায়। পক্ষান্তরে বিপ্লব "*- "হল এমন একট পরিবতন যা পুরানো 
বাবচ্ছাটির একেবারে ভিত্তিমূল ধরে ভেঙে ফেলে ।”(১) 

সমাজ. বিপ্লবের অর্থ হল সমাজের বিকাশের একাট গুণগত উল্লম্ফন, যার 
ফল হল--একটি সামাজিক-অথনৈতিক ব্যবদ্থার বদলে অপর একটি সামাজিক- 


অনৈতিক ব্যবস্থার প্রততত্ঠা । 


একট সামাজক-অর্থনৈতিক ব্যবস্ভার পাঁরবতে অপর একটি ব্যবস্থার 
প্রাতষ্তা একটি জটিল ও দাঁঘ" প্রক্রিয়া এবং তার সঙ্গে সংশ্লন্ট হল সমাজের 
বৈষায়ক ও কৃংকৌশলগত ভিন্কিতে, অথ-নোতিক বাবস্থায় রাজনৈতিক 
জাঁবনে, মতাদর্শ ও সংস্কৃতিতে পারবর্তন। এই রূপান্তরগ্লি একই সঙ্গে 
ঘটে না এবং সবসময় একই অন:ক্রমেও ঘটে না। এ সবের অনেকগুলি খোদ 


১। ছি. আই, লোনিন, কালেকটেড ওর়াকস ভলহাম ৩৩. প-ন্টা ১৯০। 
১৩) 


১৯৪ মাকসবাদশ-লেনিনবাদ? দর্শনের মলকথা 


শবপ্রবের মধ্যে পড়ে না, বিপ্লবের প্রজ্জতিতে অথবা বিপ্লবের স্বতঃস্ফূর্ত 
পরিণাততে সাহায্য করে। 

পুরানো সমাজের গর্ভে নতুন নতুন উৎপাঁদিকা শন্তির আবিভ্ভাঁঝঃ অর্থ- 
নীতি ও শ্রেণী-শান্তগুলির বিন্যাসে পারবর্তন, সমাজ-জশীবনের নতুন উপাদান- 
সমূহ ও সেকেলে সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবচ্ছার মধ্যে বিরোধের তীব্রতা বদ্ধ, 
ব্যস্ত ও শ্রেণগুচলির মধ্যে এই সব িবরোধ সম্পর্কে চেতনা-এ সবই হল সেই 
প্রক্রিয়ার 'বাভন্ন দক যা সমাজ বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায় । বিপ্লব নিজেই 
সমাজের বিকাশের একাঁটি পযায়ঃ যখন, লোনিনের ভাষায়, “তথাকাথত শাস্ত- 
পূণ বিকাশের পধায়গ্ীলতে ধরে ধীরে জমে ওঠা বহু সংখ্যক-1বরোধের 
সমাধান হয় ।”(১) 

এই সব 'বরোধগঁল 'কি 1ক ? প্রথমত, নতুন উৎপাঁদকা শন্তি ও সেকেলে 
উৎপাদন সম্পক্ুলির মধ্যে বিরোধ ; 'ছিতীয়ত, সমাজের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থায় ( তার ভীঁত্ততে ) নতুন উপাদানগুলি এবং পুরানো সংঁবধানগত ও 
আইনগত সৌধের মধ্যে বিরোধ, এবং ওই সৌধেরই বিভিন্ন অংশের মধ্যেকার 
'বরোধ। 

সমাজ_.. বিপ্লবের গভীরতম কারণ ননাহত রয়েছে নতুন উৎপাঁদকা 
_শীন্তসমহ_ এবং সেকেলে উৎপাদন সম্পক্গহলির মধোকার বিরোধের 
ভিতরে । নতুন উৎপাঁদকা শান্তগুলির চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গীতপূর্ণ উৎপাদন 
সম্পকা্গহীল সাধারণত পুরানো ব্যবন্থার গভেই জল্মলাভ করে । উদাহরণ 
স্বরুপ, বাণাঁজ্যক প্রাতিজ্ঞান, ব্যাঙ্ক ও শিস্পকারখানা যখন দেখা দিল, তখন 
প'জবাদ? সম্পক সামস্ততান্যিক সম।গোধ কাঠামোর মধে/ই ত1ৎপযণ্পণভাবে 
বিকশিত হয়ে উঠছিল । 

নতুন অর্থনৈতিক সম্পকসমূহের বিকাশ সেকেলে অর্থনোতিক ব্যবস্থার 
ভিতর থেকেই তাকে ক্ষয় করে ফেলে । কিন্তু শেধোস্তাট আপনা থেকেই 
অদশ্য হয়ে যায় না, কারণ তার পিছনে থাকে সেই সব সেকেলে শ্রেণী যারা 
নিজেদের অবস্থানকে রক্ষা করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা চালায় । উদাহরণ 
স্বরূপ, অম্টাদশ এতা*1।% শেষের দিকে ফ্রান্সের সামস্ততাম্ত্রিক ব্যবচ্ছায় পচন 
ধবেছিল। 'কিন্তু তা সত্তেবও জামদার শ্রেণী, যাদের হাতে ছিল 'বশাল বিশাল 


এ রদ ০০২০০ পা ক 


১। পৃবোক্ত, ভল্যম ১৩, পৃজ্য ৩৭। 





সমাজ বিপ্লব ১৯৫ 


ভুঙগম্পাস্ত আঁধকতর সুযোগ-সুবিধা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা; তারা ব্যবস্থাটিকে 
জশইয়ে রাখার জন্য সবসময় চেষ্টা করেছিল। পুরানো অথনৈতিক ও রাজ- 
নৌতিক যে ব্যবস্থাটি নতুন উৎপাঁদকা শান্ত ও বৃজো*য়া সম্পকগনীলয় বিকাশে 
বাধা সম্ট করোছল, তাকে 'বদায় করার জন্য প্রয়োজন হয়োছল 'বিপ্লবের। 

এইজন্যই উৎপাদিকা শান্ত ও উৎপাদন সম্পককগহলির মধোকার সংঘাত 
শ্রেণীগ্ালর সংঘাতের মধ্যেই প্রাতফাঁলত হয় ॥ ছু কিছু শ্রেণী সেকেলে 
উৎপাদন সম্পক্কগ্‌লিকে এবং এসব সম্পকে উপর প্রাতা্ঠত সামাজক রাজ- 
নৈ'তক ব্যবচ্ছাকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে দাঁড়ায়, অপর শ্রেণীগৃলি চায় এ 
ব্যবস্থার অবলোপ। বিপ্লবী শ্রেণীগল সেকেলে রাজনোতিক সৌধটিকে 
ধ্বংস করে, পুরানো রাম্ট্রশান্তর অবলোপ সাধন করে ও নতুন রাষ্টরশান্ত স-্টি 
করে। পুরানো উৎপাদন সম্পর্*গুলিকে সম্পৃণ" ধ্বংস করার জন্য এবং নতুন 
উৎপাদন সম্পক্গুলিকে শান্তশালী করার জন্য তারা এই ক্ষমতাকে ব্যবহার 


করে। 
সমাজ বপ্রবের কর্তব্য হল সমাজ জশবনের, অথবনগাতর ও রাজনধতির 


প্রধান প্রধান ক্ষেত্রগলিতে মৌলিক রুপান্তর ঘটান। ধবিপ্তব সমাজের মনন- 
জগতে ও সংস্কতিতে কম বা বোশ পরিমাণে জ্ুগভীর পারব্্তন আনে। 
একথা অনস্বীকার্ধ যে সব বিপ্লবই সব সমস্যার সম্পৃণ" সমাধান করতে পারোন। 
পরবতাঁ আলোচনায় দেখা যাবেষে বাভল্ন ধরনের বিপ্লবের গাঁতপথে 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবত'নগুলির পারস্পরিক সম্পক 
সব সময় এক থাকে না। 

অর্থনোতিক ক্ষেত্রে সমাজ বিপ্লবের প্রধান উদ্দেশ্য হল উন্নয়নশশল 
উৎপা'দিকা শান্ত ও উৎপাদন সম্পকগাহীলির মধ্যেকার বিরোধের সমাধান করা, 
পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে একটি নতুন ও উচ্চতর ব্যবন্থা প্রাতিষ্ঠা 
করা । এর জন্য প্রধান প্রয়োজন হল উৎপাদনের উপকরণগ্াঁলর মালিকানা 
সম্পক্গুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ॥ “যখনই শ্রেণগ্ীল একে অপরকে স্থানচ্যুত 
করেছে, তখনই তারা সম্পান্তি সম্পকর্গু'ল্কে পাঁরবর্তন করেছে ।৮(১) 

রাজনোতিক ক্ষেত্রে বিপ্লব সেকেলে রাজনৈতিক সৌধ এবং উন্নয়নশীল 
্তুন অর্থনোতক সম্পর্ক অথবা অর্থনোতিক উন্নয়নের পরিণত চাঁহদাগুলির 


১। ভি. আই. লোৌনন, কালেরেঁড ওয়াকস' ভল্যম ৩০, পৃহ্ঠা ৪৫৭ 1 


১৯৬৩ মার্কসবাদী-লেনিনবাদণ দর্শনের মলকথা 


মধ্যেকার বিরোধের সমাধান করে । বিপ্লব জরুরী সামাজিক-অর্থনীতক- 
গঠনকে শাস্তশালী ও বিকশিত করার জন্য প্রয়োজনায় রাজনোৌতিক ও আইনগত 
সৌধ লৃন্টি করে। 

বিপ্লবের প্রধান বৈশিন্ট্যা হল এক শ্রেণী থেকে অপর এক 

শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। বপ্লব ও সবরকমের ক্যু দেতা অথবা 

প্রাসাদ 'বিপ্লবগ্ীলর মধ্যে তাই হল মৌলিক পার্থক্য । কারণ শেযোস্তগুলি 
কোনও শ্রেণীর ক্ষমতাকে উৎখাত করে না, এুধু শাসক-গোম্ঠী অথবা ব্যস্ত 
বিশেষ বদল করে। 

অবশ্য এক শ্রেণণ থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হষ্তান্তরকে সবক্ষেত্রেই 
বিপ্লব বলা যায় না। যাদ সাময়িকভাবে প্রাধান্য অর্জন ক'রে কোনও সেকেলে 
শ্রেণী ক্ষমতাসীন হয় তবে তা বিপ্লব নয়, তা হবে প্রাতি-বিপ্লব অথবা পুরানো 
শাসন ক্ষমতার পুনঞপ্রাতিজ্ঠা | 

বুজো"য়া দশ'নে ও সমাজ-বিজ্ঞানে সাধারণত এই মৌলিক পার্থক্যাটিকে 
ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, পশ্চিম জামাশনতে দশ*নের 
একটি অভিধানে বিপ্লবের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, বিপ্লব হল বতণমান 
সামাঁজক-রাজনোতিক ব্যবস্থায় বিবত“নের মধা দিয়ে ক্লমশ পরিবত'নের পাল্টা 
অকস্মাৎ হংস্্র পারবত“ন ।(১) যদিও বিপ্লব ববত“নের প্রকৃতই বিপরীত, তব 
এই ব্যাখ্যার মৌলিক ন্র;7ট হল এই যে বিপ্লব ও প্রাতি-বিপ্রবের মধ্যে কোনও 
পার্থক্য টানে না। এই ব্যাখ্যার অথবা এই ধরনের অপরাপর ব্যাখ্যার অপর 
একটি ভ্রুুটি হল যে সেগ্লি বিপ্লব এবং “হিংস্র পরিবত'ন” (যার মধো নিহিত 
আছে সশস্ত্রভাবে ক্ষমতা দখল ) তাকে মঘান করে দেখে । 

সেকেলে শ্রেণগুলি স্বেচ্ছায় কখনও ক্ষমতা ত্যাগ করে না, তাই ষে কোনও 
বিপ্লব ওই শ্রেণীগুিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে এবং সেই অর্থে কোনও 
না কোনও ধরনের বলপ্রয়োগ ছাড়া 'ব্প্লব অসম্ভব, ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে 
তা দেখা ?গয়েছে। কিন্তু বল বাঁভন্নভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং সশস্্ 
সংগ্রামই অপাঁরহার্ বলে ধরে নেওয়া যায় না। ষেপাঁরচ্ছিতির মধ্য বিপ্লব 
হবে সেই নির্দিষ্ট পারাস্থীতির ৬প্রই সব কিছ নিভ“র করে। 


১ এ ডিকশনারি অব ফিলজাঁফ (জি. শামি কর্তৃক সম্পাদিত ), মস্কো, ১৯৬৯. 
পুছ্ঠা ৫০০ (রুশ সংস্করণ )। 


সমাজ বিপ্লব ১৯৭ 


সাধারণভাবে বিপ্লবের ধারণাটিকে “সশস্ত্র অভ্যুান” অথব। “গৃহযুদ্ধের” 
ধারণার সঙ্গে এক করে ফেলা উচিত নয় । যাদও আধকাংশ বিপ্লবেই শ্রেণী 
গুলির মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্য ঘটেছে । তব.ও ইতিহাসে এমন সশস্ত্র অভ্যাখান ও 
গৃহযুদ্ধের নজীর আছে (উদাহরণ স্বরুপ ইংলন্ডে ওয়ারস- অব রোজেজ ) 
যেগুলিকে বিপ্লব বলা যায় না, কারণ নতুন সামাজিক-অর্থনোতিক ব্যবস্থা 
প্রাতিষ্ঠা করার কোনও উদ্দেশ্য সেগৃলির ছিল না। অপরপক্ষে সশস্ত্র 
অভ্যুত্থান অথবা গৃহযংম্ধ ছাড়াই বিপ্লব সম্ভব ।(১) 
সমাজ 'বপ্লব 'বাভল্ল পদ্ধাততে আঁজত হতে পারে, কিন্তু এর আধেয় সব 
সময়ই হল সেকেলে সামাজিক-অর্থনোৌতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ধবংসসাধন 
এবং তার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠা। 
শ্রেণীসংগ্রামের গাতিপথ, কোন: কোন্‌ শান্ত তাতে আ'ধপত্য অর্জন 
করতে 'পারে এবং বিপ্লবের বাস্তব পাঁরণাতর জন্য বিপ্লবী শ্রেণগুলি তাদের 
এীতিহাসিক লক্ষ্য অনুসরণে কতখানি সক্ষম তার উপরই বিপ্লবের বিকাশ 
নিভর করে। ইতিহাসে বিপ্লবের উত্ান-পতনের, বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয়ঃ 
আবার প্রতিক্রিয়ার সাময়িক জয় ও পুরানো শাসন-ব্যবদ্থা পুনঃপ্রাতিষ্ঠার 
িভন্ন পযায়ের নজখর আছে। ফান্সের ইতিহাস হল এর লক্ষণীয় উদাহরণ । 
সেখানে বুজো'য়া গণতাশ্রিক রূপান্তরের কতবাগ্লি সম্পূর্ণ হতে প্রার এক 


১। মাক সবাদ-লোনিনবাদের প্রাতষ্ঠাতারা অনেকগুলি ক্ষেতে শান্তিপতণ উপায়ে সমাজ- 
ভাঁল্দক 'বস্লবের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করোছলেন। ১৮৭২ সালে আমস্টারডামের একাঁটি 
সভায় কাল মার্কস মাঁকনি যুক্তরাষ্ট্র ও 'ত্রটেনের শ্রীমকশ্রেণ কর্তৃক শাল্তপহণ পথে ক্ষমতা! 
দর্খলের সাম্তবনার কথা বলোছলেন । হঙ্যাণ্ডেও সে সম্ভাবনার কথা বলোছিলেন। (কাল মার্কস 
ও এফ. এঙ্গেলস, সলেকেড ওয়াকস, ভল্যাম ২, পূহ্যা ২৯১৩ দেখুন )। ওইসব দেশের সর্ষ- 
হারারা হাতমধ্যেই যে সব গণতান্তিক আঁধকার অর্জন করেছে তা ব্যবহার করার এবং তাদের 
ক্ষমতা ও সংগঠনের সঙ্গে সে বৃগে এ সব দেশে শক্তিশলপ সামারক-আমলাতান্মিক বৃজোয়া 
রাষ্ীষন্ না থাকার ঘটনাটিকে যুক্ত করে দেখে মার্কস ওই সম্ভাবনার কথা বলোছিলেন । 
লোনন মনে করোঁছলেন, ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে এবং ১৯১৭ সালের জৃলাই ঘটনাবলীর আগে 
দ্বৈত ক্ষমতার আমঙ্গে রাশিয়াতে 'বিপ্গাবের শাঞ্তিপার্ণ বিকাশ ও শাচ্তিপত্শভাবে শ্রা্গিকপ্রেণীর 
হাতে ক্ষমতা হজ্সল্তর সম্ভব। (ভি. আই. লোৌনন, কালেকটেড ওয়াকর্স, ভল্হাম ২৪, 
পুক্ঠা ৪০, ২৩৬-৩৭ দেখুন )। 


১৯৮ মাক“সবাদী-লোননবাদী দশনের মুলকথা 


শতাব্দী লেগোছল । শুরু হয়োছল ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৪ সালের বিপ্লব থেকে 
এবং শেষ হয়োছিল ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে। 

আভান্তরণণ ও বাহদেশখয় বিরোধগুলির পারস্পরিক ক্রিয়াও প্রতিক্রিয়ার 
স্বারাও বিপ্রব+ প্রাক্রিয়ার বিকাশ আরও জাঁটল হয়ে যায়। পরস্পর-বরোধী 
শ্রেণীগৃলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধই হল বিপ্লবের প্রধান উৎস, কিন্তু এর 
অথ এই নয় যে বাইরের বিরোধগুলি অথাৎ বাভল্ল রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিরোধ- 
গুলির কোনও গুরুত্ব নেই । শেষোস্তটি সর্বদাই আভ্যন্তরীণ বরোধগলিকে 
কোনও না কোনও ভাবে প্রভাবিত করে, সেগযালকে তাব্রতর ধরতে পারে এবং 
[বিপ্লবী সংকটের 'বকাণের গাতকে দ্রুততর অথবা মন্থর করতে পারে । জাতীয়- 
মুক্তি বপ্রবগুলির মত কতকগ্াল বিপ্রব আছে যাদের লক্ষ্য নিদেশিত বিদেশ 
শোষকদের এবং তাদের 'মন্ত্র ও সামাজিক দোসর দেশের 'ভিতরকার প্রাতিক্রিয়া- 
শল শ্রেণীগীলর ছৈত 'নপাড়নের বিরুদ্ধে, তারা চায় আভ্যন্তরীণ ও 
বাহদেশীয় এই উভয় বরোধেরই সমাধান । 

চরিত ও পাঁরচালিকা শান্তগুলির দিক থেকে বিপ্লবগুঁলি ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকাতির | 

একট বপ্রব কোন কোন: সামাজিক বিরোধের নিষ্পাত্ত করে এবং কোন: 
ধরনের সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তার ছ্বারাই তার চীরন্র নিধারিত হয়। 
উদাহরণ ত্বর্‌প, ১৯০৫-০৭ সালের রুশ বিপ্লবের নেতা বৃজোয়া ছিল না, 
ছিল নর্বহারারা, তাসত্তেও সে বিপ্লব চ:রঘ্রের দিক থেকে বজো/য়া ছিল 
কেন? কারণ হলঃ ওই বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল স্েচ্ছাচারণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও 
সামস্ততা'্মিক উৎপাদন সম্পকগুলির' অবশেষের ধবংসসাধন এবং এগ্লি হল, 
ধুজোয়। বিপ্লবের লক্ষ্য । 

বিপ্লবের পরিচালিকা শস্তিসমূহ হল সেই সব শ্রেণী যারা বিপ্লব করেঃ 
[বপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং সেকেলে শ্রেণীগুলির গ্তিরোধকে পরাজিভ 
করে। পারচালিকা ধান্তগুল শুধু বিপ্লবের চপ্রিত্রের উপর নিভ“র করে না, 
সেই সঙ্গে যে নাঁদণ্ট এতিহাসিক পাঁরাচ্থিতর মধ্যে বিপ্লব হয় তার উপরও 
[ভর করে। অনেক বিপ্লব একই ধরনের বা একই চরিন্ত্রের হতে পারে» 
কিন্তু এরীতহাসিক পারীাগ্থিতির পাথ'ক্যের জন্য বিপ্লবের পরিচালিকা শান্ত- 
গুলি ভিন্ন [ভিন্ন রকমের হতে পারে। উপাহরণ স্বরূপ, পশ্চিম ইউরোপে 
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সগ্চদশ ও অঞ্টাদশ শতাব্দীর বুজোয়া বিপ্রবগৃলির পারিচালিক। শাস্তগ্ীলর 
মধ্যে ছিল কৃষক, শহরাঞ্চলের জনসাধারণের দারদ্রতম অংশ, উদীয়মান 
প্রমিকশ্রেণী ও বড় বড় শহরের পৌঁতি-বুজোক্নারা । বুজোয়ারা শুধ্‌ একাটি 
পরিচালক শস্তি ছিল না, তারা এই বিপ্রবগহীলির নেতাও ছিল। কিন্তু রাশিয়ার 
১৯০৫-০৭ সালের এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে বুজোয়ারা বিপ্লবের 
নেঙা তো ছিলই না, এমনাক পাঁরচাঁলিকা শান্তগুলির মধোও ছিল না। 
সবহারাদের নেতৃত্বে পর্বহারা ও কৃষকেরাই 'ছল বাশয়ার বো য়া বিপ্লবের 
পরিচালিকা শস্তি ৷ 

সমাজ বিপ্রবগ্লি ইতিহাসের প্রকৃত উৎসব এবং এ 'বিপ্লবগ,ণল সমাজ 
বিকাশের গতিকে প্রভূত পাঁরমাণে ত্বরাশ্বিত করে। শাস্তিপৃণণভাবে বিবত'ন- 
মূলক 'বকাশের সময়ে বহু বছর ধরে সমাজ-জশীবনে যতখানি পাঁরবত্তন হয়, 
তার তুলনায় জনগণ বিপ্লবের সময়কার কয়েক বছরে বা কয়েক মাসের মধ্যে 
অনেক বোঁশ তাৎপর্যপূর্ণ পাঁরবর্তন সমাজ-্জীবনে ঘটায় । মাকস একে 
ইতিহাসের রেল-ইঞ্জিন বলে আখ্যা দিয়েছিলেন । 

কিছু কিছু বুজো'য়া মতাদশশীবদ দাবি করে ষে বিপ্লব জনগণ করে না, 
করে জনগণের মধ্যেকার একদল সংখ্যালঘ অংশ, বিপ্লবীদের ছোট ছোট 
কতকগ্াল গোষ্ঠী । পোঁত-বুজোয়া অতি-বাম” বিপ্লবীদের চিন্তাধারার, 
সঙ্গে এই মতবাদ মিলে যায়, কারণ এই পোৌঁতি-বুজোয়ারা বিপ্লবের প্রচ্তযীতিকে 
বিপ্লবী সংখ্যালঘহদের ষড়যন্তের পযায়ে নামিয়ে আনে । সক্রিয় বিপ্লবী সংখ্যা 
লঘুরা অবশ/ বিপ্রবের অনুঘটক হতে পারে, কিন্তু জনগণের সমথণন ছাড়া 
বিপ্লব বিশেষ গোষ্ঠীর সশস্ত্র ক্ষমতাদখল ( পুশ ) অথবা কুযু দেতা-তে পারণত 
হয়। জনগণ বিপ্লব সম্পূর্ণ করবার আকাজ্ক্ষায় 'বপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যায় ॥ 

কোনও কোনও বুজো'য়া 'বপ্রবে জনগণ নিজেদের ত্বতম্ত দাবি উপস্থাপিত 
করে এবং তাদের সংগ্রামে বিপ্লবী ঘটনাবলণীর গাঁতিপথে গভীর ছাপ ফেলে ; 
এই ধরনের বিপ্লবকে বুজোয়া-গণতাশ্তিক বিপ্লব বলা হয়। অপরাপর 
বৃজোয়্া 'বপ্লবগুূলি থেকে এই 'বিপ্রবের পার্থক্য চী়ন্রের দিক থেকে নয়, এই 
পার্থক্য হল সক্রিয় ও স্বাধীনভাবে সংগ্রামে জনগণের অংশ গ্রহণের মানায় । 
উদাহরণ স্বরূপ, ১৯০৫-০৭ এবং ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব ছিল এই 
ধরনেয়। এরকম বুজোয়া বপ্রবও হয়েছে (উদাহরণ স্বরুপ, ১৯৯০৮ সালে, 
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তুরস্কে ও ১৯১০ সালে পর্তুগালে ) যেখানে জনসাধারণ কোনও সক্রিয় বা 
স্বাধীন ভূমিকা নেয়ান। সাধারণত এই ধরনের বিপ্লব ইতিহাসে কোনও 
পভশর ছাপ ফেলে না। কিস্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিপ্লব “উপধ়ের তলার" 
বিপ্লবরূপে শুরু হবার পর তার বিকাশের গতিপথে ব্যাপক জনগণের জড়িত 
হয়ে পড়ার দধুন তা স্ুগভশর ও এতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় পরিণত 
হতে পারে।॥ 

জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে প্রবৃস্ত হতে হলে শুরানো ব)বন্থাটিকে উচ্ছেদ 
করার প্রয়োজনণয়তা সম্পকে" তাদের সম্যক উপলব্ধি থাকতে হবে। বিপ্লবের 
বাভন্ন পধায়ে আবিলম্বে সমাধানের প্রয়োজন এমন সব এঁতিহািক সমস্যা- 
বলার প্রতিফলনকারী নতুন নতুন বিপ্লবী চিন্তাধারা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন 
করে। এইসব টিস্তাধারা জনগণকে সংগঠিত করতে সাহাষ্য করে এবং 
সেকেলে শ্রেণীগহলির প্রাতিরোধ চু করতে সক্ষম একটি রাজনোতিক সেনা- 
বাহিনীতে তাদের সমবেত করে। ফলে সাধারণত ধাজনৈতিক বিপ্লবের 
পূবে এক মতাদশ গত বিপ্লব ঘটে, যা জনগণের চেতনা ও মনোভাবে সুগভীর 
পাঁরবর্তন আনে । উদাহরণ স্বরূপ, মানুষের মনে এই ধরনের বিপ্লব ঘটেছিল 
রাশিয়ায় মহান অক্টোবর সমাজতান্তরব 'বিপ্লবের প্রাক্কালে, যখন “সোভিয়েত- 
গুলির হাতে সকল ক্ষমতা” এই আওয়াজ কোটি কোট শ্রমজীবী জনসাধারণের 
চেতনাকে অধিকার করেছিল । 

এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে সামাজিক বরোধগুলির সমাধানের জন্য বিপ্লব 
অপরিহায" কি না। সংস্কার, শাসকশ্রেণীগলির তরফ থেকে আংশিক সুযোগ- 
স্থবিধা প্রদান মারফত অথবা ক্রমশ পধিবর্ভন করার মারফত এ বিরোধগুলির 
কি সমাধান করা যায় না? বপ্লবের বিরোধীরা সংস্কারকে বিপ্লব থেকে 
পরিত্রাণ পাবার উপায় বলে গণ্য করে। তারা বিপ্লবের বিধান-শাসিত 
চারন্রকে অস্বীকার করে এবং বিপ্লবকে মনে করে যেসব শাসক চক্র সময়মত 
বিপ্লবীদের সুযোগ-স্রাবধা দিতে বার্ধ হয় তাদের ভুলের ফল। উইনস্টন 
চাচিল ফ্রান্সের ১৭৮৯ সালের ঘটনাবলশর ব্যাখ্যা ক'রে বলেছিলেন ষে এর 
কারণ হল যে রাজতম্র দেশের প্রশাসনে শঞ্খলা আনতে পারেনি । চাঁচিলের 
মতে মিরাবোর মৃত্যু না হলে ও যষ্ঠদশ লুই ভুল না করলে “চয়মপদ্থীরা"ক্ষমতা 
পখল করতে পারত না এবং বিপ্লব সাংবিধানিক রাজতগ্ত্ে প্বসিত হত । 
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সংস্কারের মারফত সমাজে বিরোধগুলি সাময়িকভাবে কমান বা ঝিমিশ্নে 
ফেলার সম্ভাবনা কোনও মতেই বিরোধের উৎসকে সরাতে পারে না, সমাজের 
মৌলিক বিরোধগুলির সমাধান করতে পারে না, শুধু চূড়ান্ত সমাধান স্থগিত 


রাখে । 
এাতহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে ষে একটি সামাজিক-অঞ্নোতিক 


ব্যবস্থা থেকে অপর একাট ব্যবচ্থায় উত্তরণ সারমমের দক থেকে হল বিপ্লব; 
যদদও তা বিভিন্ন রূপ পাঁরগ্রহ করতে পারে ও ভিন্ন ভিন্ন পথে ই্সিত লক্ষ্য 
অর্জন করতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ, ইংল্যান্ডের বৃজোয়া বিপ্লবের পারিসমাপ্ডি 
ঘটে বুজোয়া ও সামস্ততাম্ম্িক আভিঙ্জাতদের ভিতর এক আপসের মধো, আর 
ফ্রান্সে এক চড্ড়াস্ত লড়াইয়ের মারফত সামস্ততন্ত চৃণণ-বিচৃণ* হয়ে যায় । 

নিজেদের পতন এড়াবার জন্য পুরানো ব্যবস্থার সমথ“করা যাঁদ সংস্কারকে 
ব্যবহার করে, তবে তার অর্থ কি এই যে বিপ্লবীদের সংস্কারের বিরোধা 
হতেই হবে? নিশ্চয়ই নয়। সংস্কার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে । সংস্কার- 
বাদীরা ও দক্ষিণ-পদ্থছগী সোশ্যালিস্টরা সংস্কার ও বিপ্লবকে সমভাবে দেখে এবং 
সংস্কারকেই শেষ কথা বলে গণ্য করে আর এইভাবে সংস্কারের মারফত শ্রম- 
জাঁবী জনগণকে শ্রেণীসংগ্রাম থেকে সারয়ে আনতে এবং বিপ্লবের শাস্তগৃলিকে 
দুষিত করতে চেস্টা করে! পক্ষান্তরে বিপ্রবীরা ধনতদ্তের আমলের 
সংস্কারগহলিকে বিপ্লবী সংগ্রামের উপজাত হিসাবে দেখে এবং সংস্কারগীলকে 
বিপ্লবের মূল কত'ব্যের অধীন ক'রে এ সংগ্রামের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য 
ব্যবহার করে। 

আমাদের কালে ধখন বি*ব-সমাজতাদ্পিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় আকার নিয়েছে 
এবং বিশ্বের ইতিহাসের গতিপথের উপর ক্রমশ বেশি বেশি প্রভাব ফেলছে, 
যখন ধনতন্ত্র যথেষ্ট দ্‌বল হয়ে পড়েছে সেই সময় সমাজ-াবপ্লব সম্পর্কে ভয় 
বুজোয়াদের কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে কিছ; কিছু আবধা দিতে 
বাধ্য করে। বহু দেশে এমন পারাস্থাতর উদ্ভব ঘটেছে যে শ্রামকশ্রেণী বুজোয়া 
দের কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছে, যার পাঁরসর ও 
তাংপষ" সাধারণ সংস্কারের সীমা ছাড়িয়ে বায়। এই ঘটনা আরও অগ্রগাঁত 
সহজ করে তোলে এবং সমাজতাম্প্িক বিপ্লবের বিজয়ের জন্য শ্রমিকশ্রেণর 
চারপাশে ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণকে সমবেত করতে সাহায্য করে। 
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লেনিন দোঁখয়েছেন ষে বিপ্লবের বিজয়লাভের পর সংস্কার ও 1বপ্লবের 
মধ্যেকার সম্পর্কে যথেন্ট পরিবর্তন ঘটে । বিজয়ী বিপ্লবী শ্রেশী যে সব 
কর্তব্যের মুখোমুখা হয় তার মোকাবেলা করার জন্য সংস্কার ও বিপ্লবী পদ্ধানত 
উভয়কেই ব্যবহার করে। অবস্থার দরুন যখনই বিপ্লব শ্রেণীর আক্রমণের 
প্রস্তর জন্য হাতে কিছ সময়ের প্রয়োজন হয়, বিপ্লবের শল্তঃদের মনোবল 
ভেঙে দেওয়া এবং দোদুল্যমানদের স্বপক্ষে টেনে নেওয়া বা নিরপেক্ষ করে 
দেওয়ার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় তখন সংস্কার সে স্থুযোগ দিতে পারে। 

যেসব কারণের দরুন সমাজ-বিপ্লবের জম্ম হয় এবং যা বিপ্লবকে একটি 
এ্ঁতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায় পরিণত করে তা আমরা আলোচনা করেছি। 
এর ফলে এই প্রশ্নটির জবাব দেওয়া যায় £ বিপ্লব কি সব সময়েই হবে ? 

ঠিক যেমন শ্রেণন, শ্রেণীসংগ্রাম ও রাষ্ট্র চিরচ্ছায়শ হবে না, তেমানি সমাজের 
বিকাশ সর্বদাই সমাজ বিপ্লবের মধ্যে 'দয়ে হবার প্রয়োজন হয় না। ১০৪ 
বছরেরও আগে মাস দা পভা'টি" অফ [ফিলজাঁফ লেখার সময় একথা 
বুঝতে পেরেছিলেন “যেখানে শ্রেণণ বা শ্রেণধ-বিরোধ থাকবে না সেই রকম 
একটা ব্যবস্থার মধ্যেই সামাজিক বিবতনগ্ীল আর রাজনৈতিক বিপ্লব হয়ে 
উঠবে না।৮”(১) 

সমাজতাদ্নিক সমাজে যে সব বরোধ দেখা দেয় সমাজ-াবপ্রব ছাড়াই সে 
সবের মীমাংসা করা হয়॥। অবশ্য এর ছারা সমাজের উৎপাঁকা শাস্তগ্ণলর 
1বকাশে গুণগত উল্লম্ফন, বিজ্ঞান ও প্রধণাস্তাবদ্যায় বৈপ্লাবক পাঁরবত'ন বাতিল 
হয়ে যায় না ; এসব হবেই, কিন্তু এর জন্য কোনও রাজনৈতিক অভ্যুান ব্য 
সামাজিক বিপ্লিব হবে না। 

প্রষৃন্তাবদ্যায় বিপ্রব এবং সামাজিক সম্পকগুলিতে বিপ্রব পরস্পরের সঙ্গে 
যযন্ত, কিন্তু এ দুই বিপ্লবকে আঁভন্ব বলে গণ্য করা ভুল হবে । সংস্কারবাদশরা 
এই ভুল করে থাকে। বুজোয়া সমাজতত্তববিদদের কথার প:নর্যন্তি করে 
তারা বলে যে বর্তমানে ধনতাম্বিক দেশগ্লিতে একটি নতুন শিপ্প-বিপ্লব 
ঘটেছে । ইংল্যান্ডে উনাবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের শিল্প-বপ্রবের মতই এই 
বিপ্রব একই সঙ্গে সামাজিক জশ্পকগুলিতেও পরিবর্তন ঘটাচ্ছে । তার 
জোর গলায় বলে যে এই নতুন শিল্প-বিপ্লব বুজোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীগালির 


*। কে. মার্কস, দা পভাঁটি অব ফিলজাঁফ, পাঠা ১৬৪। 
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"তিরোভাব" ঘটাবে, আর তাই সমাজতান্তিক বিপ্লবের আর প্রয়োজন 
হবেনলা। 

এই তুলনা 'বাঁভন্ন এীতহাগসিক ঘটনাবল্পীকে গুলিয়ে ফেলার 'ভীত্ততেই 
তৈরি হয়েছে । ইংল্যান্ডে, ফান্সে ও অপরাপর বেশির ভাগ দেশেই বুজোয়্া 
বিপ্লবগলির জয়লাভের পর অন্টাদশ ও উনাবংশ শতাম্দীতে শিল্প-বিপ্রব 
ঘটেছে। বুজোয়া বিপ্লবগহীলই ধনতাশ্তিক সমাজের উৎপাদিকা শাস্তগুলির 
স্বাধীনভাবে বিকাশের জনা ক্ষেন্র প্রষ্তুত করে দেয়। শিল্প-বপ্লব ধনতম্বের 
বৈষাঁয়ক ও কৃংকৌশলগত ভাত্ত স:ম্টি করে এবং সেই সঙ্গে আবায় ধনতাদ্তিক 
উৎপাদন সম্পকগাহলকে চূড়ান্তভাবে প্রাতষ্ঠায় উৎসাহ যোগায় । 

বর্তমানে ধনতানম্তিক দেশগৃলিতে পাঁরগ্থিতি একেবারেই ভিন্ন । এখানে 
বিজ্ঞানে ও প্রযহুক্তিবিদ্যায় একটা বিপ্লব শুরু হয়েছে, যা সমাজ-ীবপ্রবের পরে 
হচ্ছে না, বরং তার আগে হচ্ছে । বিজ্ঞান ও প্রযণান্তাবিদ্যায় বিপ্লবের অবশা 
গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ফলাফল হতে বাধ্য । বিস্তু সমাজ-বিপ্লব ছাড়া ওই 
বিপ্রব আপনা থেকেই ধনতান্তিক উৎপাদন সম্পক্গতলকে মৌিলিকভাবে 
পারবর্তন করতে পারে না। ধনতদ্তের আমলে বৈক্জানিক ও কৃংকৌশলগত 
অগ্রগাত শুধৃ পণীজর আরও ঘনশভবন এবং জয়েশ্ট-স্টক ও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া 
সমাহারের আরও 'বকাশ ঘটায়। কিন্তু বান্তগত পধাজপাতই হোক আর 
যষোথ-পশীজপতিই হোক, পধজিপাতদের হাত থেকে 'নিম্কীতি পেতে হলে 
সমাজ-বিপ্লব হতেই হবে,_আর সে বিপ্লবকে সমাজতাশ্তিক বিপ্লবই হতে 
হবে । 


২. বিপ্রাবির বিভির ঞতিহাসিক ধরন 

একটি সামাজিক গঠন থেকে আর একটি সামাজিক গঠনে উত্তরণ সব 
সময়েই তার নিজস্ব বিশেষ পথে হয় এবং তা নিভর করে কোন- গঠন মত্য 
মুখে ও কোন: গঠনের জন্ম হচ্ছে। বিপ্লবের এ্রীতহাসিক ধরনগীল সেই 
অনুযায়ী প:থক পৃথক হয়। বিপ্লবগুলিকে 'বাঁভন্ন ধরনে ভাগের ভিত্তি 
ভর করে- প্রথমত, ষে এীতহাসক কতব্য সম্পাদন করতে হবে তার 
চরিত্রের উপর (কোন: ব্বন্থাকে উচ্ছেদ করবে ও কোন- ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে ) তায় উপর ; ছিতীয়ত, তার শ্রেণী আধেয়ের উপগ্ন। বিপ্লবের 
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ধরনের প্রশ্নাট আলোচনার সময় আমরা সর্বদাই কোন: শ্রেণী বিপ্লব করছে ও 
কাদের স্বার্থে হচ্ছে সেকথা আলোচনা কার । একই ধরনের ( অথবা চাঁরন্রের ) 
বিপ্লবগুলি তাদের রূপ, পাঁরচালিকা শঙ্তি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে দেওয়ার 
ক্ষমতার মাত্রা ইত্যাঁদ ব্যাপারে ভিন্ন হতে পারে । | 

একটি সামাজিক-অর্থনৌতক গঠন থেকে অপর একটি গঠন প্রাতগ্ঠার 
প্রথম ঘটনা হল আদম কামউন ব্যবচ্থা থেকে দাস-মালিকানা ব্যবস্থায় উত্তরণ 
( পরবতর্শকালে কয়েকটি দেশে সরাসার সামস্তঙান্তিক ব্যবস্থায় উত্তরণ ) । 
এই উত্তরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল প্রাক-শ্রেণী সমাজের স্থানে শ্রেণী-ভী'ত্তিক 
সমাজ প্রাতিষ্ঠা । 

আমেরিকার নৃতত্তবাব্দ লুইস হেনর? মরগান (যাঁর লেখাকে মার্কস ও 
এঙ্গেলস ঘথেন্ট মূল্যবান বলে মনে করতেন) সহ বেশ কয়েকজন বৈজ্ঞাঁনকেক 
মতে এই পাঁরবর্তন 'বিবত“নমলকভাবে ঘটেছিল অথাৎ বিপ্লব দেখা দেয়নি । 
কিন্তু এত্গেলস তাঁর লেখা “দা আরিজিন অব ফ্যামালি, প্রাইভেট প্রপার্টি খ্যান্ড 
দা স্টেট” নামক পান্তকে এই প্রশ্নের একটি ভিল্ন জবাব দেন । তানি দেখিয়েছেন 
যে দাঁদম কাঁগিউন ব্যবস্থার গভেই শ্রেণী-বিভাগ ধীরে ধীরে তোর 
হয়েছিল এবং পাঁরশেষে তা থেকে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটে ও তা অবশিষ্ট 
প্রাইবাল' সম্পকর্গীল ভেঙে দেয়। পরস্পর অনেকগুলি সামাজিক 
রূপান্তরের মধ্য 'দিয়ে ট্রাইবাল' অভিজাতদের ক্ষমতা বিল: হয় । যেখানে 
বিপ্লব প্রক্রিয়ায় রূপাস্তর ঘটেছে, সেখানে সমাজের 'বকাশ হয়েছিল দ্রুত, 
আর '্রাইবাল' ব্যবস্থার অবশিষ্টগুলি যেখানে রক্ষা করা হয়েছিল ও সেগাল 
নতুন পারাস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়োছল, সেখানে সামজিক সম্পক্গীল 
সাধারণভাবে থমকে গিয়েছিল 10১. 





কলন। পতি পদ তা আপা 


১। এথেন্সের সেলন ও ক্লাইসথেনেস সম্পর্কে এঙ্গেলস বলেছিলেন $ সোলন “তথাকথিত 
রাজনৌতিক বগ্লবের পরম্পরা শ্‌রু করোছল সম্পত্তি বেদখল করে” “ক্লাইসথেনেসের 
গিগ্লব-এর (গোন্রের আভজাতবগণ সম্পাদক ) চূড়ান্ত পতন আনল ; আর তার সঙ্গে গোঘ- 
[ভাঁত্তক গঠনের শেষ আঁধকারগৃলিরও পতন ঘটল 1” প্রাচীন রোমের পূর্ণ-বিকশিত নাগরিক 
ও আধকার-বাণিত দীরদ্রদের (প্লিবিয়াম ) মধ্যে সংগ্রামে এঙ্গেলস সেই 'িস্লবের উৎস দেখোঁছিলেন 
*...+..যৈ বিপ্লাব প্রাঙীন গোন্রীভত্তক গঠনকে শেষ করস।” (কে. মাকস ও অফ. এল্েলস, 
1সলেরেঁউ ওয়ার্কস, ভলহম ৬, পূচ্ঠা ২৮০, ২৮২, ২৯২) 


সমাজ বিপ্লব ৫ 


আদিম কমিউন ব্যবস্থার জায়গায় যে দাস-মালিকানার লমাজ প্রাতিষ্ঠ। 
হল তাতে দাস-মালিক ও দাসদের মধ্যেকার মূল বৈরীভাবাপন্ন বিরোধের সঙ্গো 
যুস্ত হল বড় বড় ভস্বামণ ও মহাজন এবং কৃষক ও গ্রাম্য কারিগরদের মধ্যেকার 
বৈরীভাবাপন্ন বিরোধ ॥ এই বিরোধগুঁলই কৃষক ও ছোট ছোট সম্পার্তর, 
অধিকারী মানুষদের মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন সং্টি কযে। প্রায়শই এই 
আদন্দোলনগলির ফল দীড়াত 1কছ: সংস্কার, যা শাসক শ্রেণীগুলি স্বাঁকার 
করতে বাধা হত। 

দাস-মালিকানার জগতে বিপ্লবী আন্দোলনের অপর একটি প্রবাহ হল 
1নপাঁড়কদের বিরুদ্ধে দাসদের সংগ্রাম ॥। সাধারণত সবচাইতে বড় বড় 
আন্দোলনগুলর সঙ্গে গারবদের আম্দোলনও যবুস্ত হয়ে পড়ত। এর উদাহরণ 
[সাঁসলিতে দালদের অভ্যুখান, এশিয়া মাইনরে আরস্টোনিকুসদের অভ্যুত্থান, 
বসফরাস 'কিংডমের সাভমাকদের অভ্যুখান ও চনে “রেড ব্রাউজ” অভ্যুথথান, 
ইত্যাদির মধ্যে মেলে। অতাঁত কালের বৃহত্তম অভারান হল স্পাটা“কুস 
আন্দোলন (থ্রীন্টপূরব ৭৪--৭১)। এই অভ্যু্থানে ৯ লক্ষ দাস অংশ গ্রহণ 
করেছিল। দাস ও গরিব মানুষদের বিপ্লবী আন্দোলনগহাল দাস-মালকানা 
ব্যবস্থাকে দুর্বল করে ফেলে, কিন্তু এমন কোনও 1বজয়ী 'বপ্পবে পারণত হয় 
না যা এই ব্যবস্থাকে হটিয়ে দিতে পারে ও অপর কোন উচ্চতর ব)বস্থা প্রাতষ্ঠা 
করতে পারে। 

সামস্ততন্ত্রে উত্তরণের অন্য অতঁত কালের সমাজে পৃবশতগগ্ীল বত'মান 
থাকলেও বিপ্লব সম্পাদন করার মত বিপ্লবী শ্রেণী না থাকায় এ সমাজ 
এগোতে পারেনি ॥ 

এই কারণেই কয়েকটি রাষ্ট্রে দাস-মালিকান৷ ব্যবস্থায় সংকটের দরুন 
সাধারণত তারা আরও শন্তশালণ রাষ্ট্রসমূহের দখলে চলে যায়, যে রাষ্ট্রগালি 
আবার পরবতঙ্গকালে সংকটের মধো পড়ে । এই রাম্দ্রের মধো বৃহত্তম রোম 
সাম্রাজ্য দাসদের ও কৃষকদের বিদ্রোহের দরুন আভ্যন্তরীণভাবে দঝ্ল হয়ে 
পড়ে এবং চারপাশের বর্বর 'ট্রাইব দের আক্রমণে ধসে পড়ে। 

এই সব আলাদা আলাদা বৈশিঘ্ট্য থাকা সত্তেবও দাস-মা!লকানা ব্যবচ্ছ। 
থেকে সমাজতান্বিক সমাজে উত্তরণের মধ্যে এই সাধারণ প্রতিজ্ঞাটর সমথন 
মেলে যে একটি সামাজিক অর্থনোতিক গঠনের বদলে অপর একাঁট সামাজিক, 


২০৬ মাকসবাদী-লেনিনবাদখ দর্শনের মৃলকথা 


অর্থনোতিক গঠন প্রতিষ্ঠা বিবতনের মধ্য দিয়ে হয় না, বরং প্রয়োজ্জন হয় 
সেকেলে ব্যবচ্ছাটর সমূল ধবংসসাধন । এই বিশেষ ক্ষেতে দাস-মালিকানা 
সমাজের নীচুতলার লোকদের ভিতর থেকে সাহা পেয়ে ববর ট্রাইবগলি 
সেকেলে ব্যবস্থাটিকে ধংস করেছিল । 

সামস্ততান্দিক সমাজের ই'তিহাসেও দেখা যায় এমন অনেকগাল বিপ্লব 
ঘটেছে যা বিজয় সমাজ-াবপ্লবে পাঁরণত হয়নি । সামস্ততন্মের উদয়ের সময়- 
কার প্রায় সব কৃষক-যুদ্ধ ও [বদ্রোহগ,ণিলর ওই হালই হয়েছিল । ওয়াট টাইলরের 
নেতৃত্ব ইংল্যান্ডের কৃষক বিদ্রোহ (১৩৫৮ ), ফ্রান্সে “জ্যকুইরি” নামে খ্যাত 
কৃষক আন্দোলন (১৩৫৮) এবং ইতালিতে দোলাসিনো অভুযুান ( ১৩০৪-০৭ ) 


এহ পায়ের অন্তভন্ত ৷ 
'াসর্দের আন্দোলনের তুলনায় কৃষক আন্দোলনগুি বিকাশের উচ্চতর 


্ঞরে উঠেছিল, কিন্তু স্বতঃস্ফৃত'তা ও সংগঠনের অভাবই ছিল এগুলিরও 
দুবলতা। সামস্ততম্তের বদলে ধনতল্ন প্রাতিজ্ঠার সময় তখনও পারিণত হয়ে 
ওঠেনি । কৃষকদের নেতৃত্ব করার মত কোনও শ্রেণী ছিল না। সামশ্ততম্তের 
[বিরদ্ধে সবাপেক্ষা চচ়ড়ান্ত বিদ্রোহগীলতে শুধু 'নিপাঁড়িত কৃষকরাই শামিল 
হয়ান, সেই সঙ্গে শহরাণুলের নচুতলার লোকেরা, শিক্ষানবিশেরা ও গারবরাও 
শামিল হয়েছিল। 'কন্তু শহরের গাঁরবেরা কৃষকদের নেতা হবার পক্ষে ছিল 
দূর্ধল, অসংগঠিত ও অজ্ঞ । 

সগাজ বিপ্লবের জনা ষে শ্রেণধর প্রয়োজন তাদের আবিভাঁব ঘটল কেবল 
তখনই ঘখন সামস্ততাম্তিক সমাজের গভে* ধনতাশ্ত্রিক সম্পক্ণুলি আকার 
নিতে শুরু করল। উৎপার্দকা শান্তগুলির 'বকাশের পথে সামস্ততাম্দুক 
ব্যবস্থা প্রাতবন্ধক হয়ে উঠল এবং এই ব্যবন্থা এক গভশর মংকটের মধ্যে পড়ল । 
এই পযা-য়েই ( সময়ানুক্রমকভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ) বুজোয়্া 


ধবপ্লবের পৃবশতগৃল পরিণত হতে শুরু করল। 
_ সামন্ততশ্বের সংকট ও ধনতপ্রের বিকাশ শুর; হওয়ার যুগের বিপ্রবগূলি 
শহরাণুলের বৃজোয়াদের নেতৃত্থে ঘটেছিল। সামস্ততাম্ত্ক আভজাতদের 
সঙ্গে আপস করে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিপ্লব জরযাস্ত হয়, আর অপর কয়েকটি 
ক্ষেত্রে সামস্ততদ্মের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের জন্য সংগ্রাম চলে। শহরের 


শারব মানুষদের সঙ্গে একঘরে কৃষকেরা ছিল এই সব বিপ্লবের সংগ্রামী শীস্ত । 





সমাজ বিপ্লব ২৪৭ 


সুতরাং এই ধরনের বিপ্রবগুলি বিকাশের শিখরে ওঠার পর বূজোশ্মাদের ছারা 
নির্দিষ্ট লক্ষাসীমা ছাড়িয়ে আরও অগ্রসর হয় । 

বুজোয়া বিপ্লব্গলির একটি নির্দিষ্ট বৈশিন্টয হল যে এই বিপ্লবগৃলির 
অপেক্ষাকৃত দ্ুত তালে এগোয় । এগুলির মূল্য লক্ষ্য হল সামস্ততা্পিক 
সমাজের গভে ইতিমধ্যেই অঙ্কারিত অথ'নখীতর ধনতাশ্রিক ব্যবস্থার সল্গো 
সামঞ্জস্যপণ রাজনৈতিক সৌধ প্রতিষ্ঠা এবং ধনতম্তের অব্যাহত বিকাশের 
জন্য প্রয়োজনীয় শরগুীল দঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা । এই কারণেই ব'জোণয়াদের 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মধ্যেই সাধারণত এই বিপ্রবগৃলির পরিসমাপ্তি 
ঘটে। 

অসম এীতহাসিক বিকাশের দরুন বঙ্গোয়া বিপ্লবগৃলি বিভিন্ন দেশে 
[বাভন্ন সময়ে ঘটে । এর ফলে বুজো'য়াদের অবশ্থানের মধ্যে পার্থকা দেখা 
যায়, কখনও 'বিপ্লবশ হতে পারে, কখনও আবার প্রাত-বিপ্রবীও হতে পারে, 
বৃঃজা'য়ারা সাধাবণত বিপ্লবী জনগণকে ভয় করে এবং এই ভয়ের দরুনই 
তারা সামস্ততান্লিক অভিজাতদের সঙ্গে চং়ান্ত সংগ্রাম এঁড়য়ে যেতে চায়। 
পরধতর্শকালের বুজো য়া বপ্রবগযীলর সয়ে যখন বিপ্লব সবহাপাদের আগবিভাব 
ঘটল এবং তারা তাদের নিজস্ব দাবি উপস্থিত করতে লাগল তখন বুজো়াদের 
মধো এই প্রবণতা িবশেষভাবে বেড়ে গিয়েছিল । এই সব পাদীস্থিতিতে সর্ব 
হারাদের বিপ্লবী চেতনার ভয়ে বৃজোয়ারা ভুস্বামণীদের বিরুদ্ধে চূড়াস্ত আক্লমণ 
করতে পারে না; তাদের ভয় থাকে যে সামস্ততাশ্ল্িক সম্পাত্তর উপর জন- 
সাধারণের ব্যাপক আক্রমণ ধনতাশ্তিক সম্পান্তর উপর আক্রমণের গৌরচদ্দ্রিকা 
হয়ে উঠঠে পারে । 

এতিহািক 'বকাশের অসমতার আরও একট ফল দেখা যায়। উল্লত 
ধনতাশ্নিক দেশ্গএীলতে যেখানে বৃজো যারা প্রতিবিপ্লবী শান্ত হয়ে ওঠে। 
তাদের বাইরে অনেক অনুল্নত দেশ আছে যেখানকার বুজোয়ারা তাদের 
'ত্বধা ও অসংগাঁতি সত্তেও তখনও সাম্রাজাবাদ ও দেশের অভ্স্তরের সামন্ত 
তান্ত্রিক শাশ্তগ্‌লির বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত বিপ্লব শীল্ত হিসাবে কাজ করলেও 
করতে পারে। 

সমাজতাম্তিক 'বপ্রব ধনতন্ত্র থেকে সমাজতম্লে উত্তরণ ঘটায় এবং 'এই 


'শবপ্রব মৌলিকভাবে এক নতুন ধরনের 'বিপ্রব। এর উদ্দেশা এক ধরনের 


২০৮ মাকসবাদী-লেনিনবাদ দর্শনের মলকথা 


শোষণ বাবস্থা থেকে আর এক ধরনের শোষণ ব্যবস্থা প্রাতষ্ঠা নয়, শোষণ 
ব্যবস্থারই অবসান ঘটান এবং শ্রেণীভাত্তক সমাজকে শ্রেণীহখীন সমাজে 
রূপান্তরিত করার পথে নিয়ে যাওয়া । 

সমাজতান্ন্িক বিপ্লবের কর্তব্যগাল পৃববত অপর 'বিপ্লবগুলির তুলনা 
আধকতর জটিল ও ন্ুগভখর । এই কারণেই আগেকার যে কোনও বিপ্লবের 
তুলনায় এই বিপ্লব অনেক বেশী সংখ্যক জনতাকে সক্রিয় করে। [বিপ্লবের 
নেতা সবহারারা, শ্রমজীবী জনগণের বহুবিধ অংশ ও শোধিত জনসাধারণ 
হল এই বিপ্লবের পাঁরচাঁলকা শান্ত। সব্হারারা বিপ্লবশ গণতাশ্তিক এবং 
সমাজতা্পিক রংপান্তধ়ের কাজে নেতৃত্ব করে ব্যাপকতম জনসাধারণের সঞ্গো, 
বিশেষত শ্রমজণীব কৃষক ও শ্রমজীবী বহদ্ধজখবীদের সঙ্গে দঢ় মৈত্রীচ্থাপন ক'রে। 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতায় বসায় 
এবং তাদের একনায়কত্ব ( ধাণ্টা নিয়ন্ত্রণ ) স্থাপন করে। এর আনবাষ ফল- 
স্বরূপ শুধ্‌ যে বুজো"য়াদের সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে 
দেয় তাই নয়, সেই সঙ্গে শ্রমজগবী জনগণকে নিপাঁড়নের জন্য তৈরি সমগ্ 
পুরানো রাম্দ্রীয় যন্তাটিকেও ধংস করে এবং তার জায়গায় মে।লিকভাবে ক্ষমতার 
নতুন এক সংগঠন প্রাতষ্ঠা করে। 

রাজনোৌতিক ক্ষমতা দখল করলেই সমাজতান্ত্রিক সব বিপ্লব সম্পূণ“ হয় 
না। এ শুধু বিপ্লবের শর ॥ সমাজের এবং সমাজের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে 
মৌলিক রূপান্তর ঘটানর জনা রাজনোতি ক্ষমতা ব্যবহার করা হয। নতুন 
রাষ্ট্ক্ষমতা আগেকার বিপ্লবগ-লর মত শুধু সেনেলে ব্যবস্থা ধহংসই করে না, 
সেই সঙ্গে একটি নতুন সমাজও 1নগা“ণ করে । 

লেনিন লিখেছেন, “বুজোয়্া-বিপ্রব ও সমাজতান্ত্রক-বিপ্রবের মধ্যেকার 
মৌলিক পাথখগগলির অন্যতম হল, বুজো'য়া-বিপ্লব, যা সামস্ততম্ত্র থেকে 
উদ্ভূত হয়, তার ক্ষেত্রে পরানো ব্যবস্থার গভে" নতুন অথনৈততিক সংগঠনগনল 
ধীরে ধারে সাান্ট হয়, সামভ্ততান্তিক সমাজের সব দিকগর্লকে ক্রমে ক্রমে 
পারবর্তন করা হয়। বজোয়া-বিপ্লবের সামনে থাকে মান্ত একাঁটি কর্তব্য--তা 
হল পূর্বতণ সামাজিক ব্যবস্থার সব শ:ত্খল ভাঙা, সারয়ে ফেলা ও ধহংস করা। 
এই কতণ্ব্য সম্পাদন ক'রে বুজোয়াখবপ্রব তার কাছে যা কিছ; চাঁহদা তা. 
পূরণ করে ; ধনতন্ত্রের বৃদ্ধিকে তররাম্বিত করে। 


সমাজ 'বপ্লব ২০৯ 


“সমাজতাচ্ত্রিক বিপ্লব একেবারেই ভিন্ন অবস্থানে থাকে" ধংস করার 
কত'ব/গুলির সঙ্গে নতুন আঁবধ্বাসা রকমের কাঁঠন কত“ব্য, সাংগঠাঁনক কতব্য 
যুক্ত হয়।”(১) 

সরব্বহারারা রাজনোতিক ক্ষমতা দখলের পর সমাজতান্ত্িক অর্থনীতি 
1নমাণ শুরু হয় । উপরন্তু সমাজতাম্পক বিপ্লব ঘাঁদ এমন সব দেশে বিজয়লাভ 
করে যারা পুরানো ব)বন্থার পশ্চাদপদতার উত্তপাধকারগ হয়েছে (ব্তমানে 
যেসব দেশ বি“ব-সমাজতা।ন্তুক ব্যবচ্থা গঠন করেছে তার বোশির ভাগের 
ক্ষেত্রেই যেমন ঘটেছে ), তাহলে সেই সব দেশে অর্থনগাতর সমাজতা'ন্তক 
পুনগঠিনের কর্তব্গুঁলি মোকাবেলা করার সঙ্গে আর একটি কর্তব্য যুস্ত হয়-- 
তা হল বৃহ্দ।কার শিল্প স্ট করা এবং তার পারপ,ণ বিকাশ সাধন করা ! 
বৃহদাকার শি্প্ই সমাজতন্ত্রের বেষ'য়ক ও কৃতংকৌশলগত ভস্তি। 

অর্থনশাতির রূপান্তর ছাড়া সমাজতাশ্তিক বপ্লব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মৌলিক 
পরিবর্তন ঘটায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক আবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে সাংস্কৃতিক 
বিপ্লব এক নতুন সমাজতাম্তক সংস্কাতি সুঃম্টর ও নিজত্ব বুদ্ধিজীবী গঠনের 
জরুরগ কর্তব্োর সম্মৃখাঁন হয় ॥ যে সব দেশ পুরানো ব্যবচ্থা থেকে উত্তরা- 
[ধকার সূত্রে সাংস্কাতিক পশ্চাদদপদতা পেয়েছে সে সব দেশের একই সথ্গে 
জনগণের সাধারণ সাংস্কৃতিক চ্ঞর উন্নয়নের কর্তব্যও সম্পাদন করতে হয় 
( নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাধারণ শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি )। 

কয়েক সপ্তাহে বা কয়েক মাসে অথবা হয়ত কয়েক বছরে একটি রাজনৈোতিক 
[বিপ্লব হতে পারে, কিন্তু অর্থনীতির সমাজতান্নিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন 
অনেক বোশ সময় (সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯১৭ সালে বিপ্লব বিজয়প হবার পর 
প্রায় দুই দশক লেগোছিল )। সাংস্কৃতিক 'বিপ্লব আরও দণর্ঘগ্ভায় হয় । এই 
[ব্প্রবের কাজ নয় বুজোয়া সমাজসহ সমগ্র মানবজাতি কর্তৃক সংম্ট মূল্যবান 
সাংস্কৃতিক সম্পদগ্যাল ফেলে দেওয়া, বরং তার কাজ হল সেগুলি আয়ত্ত করা ॥ 
অতীতের সংস্কাতির যা কিছ] শ্রেষ্ঠ সেগুলির গুণাগুণ উপলাব্ধ করে সব" 
হারারা তার [ভাত্ততে তাদের নিজস্ব সমাজতাম্তুক সংস্কৃতি সবন্ট করে এবং 
নিজেদের সমাজতান্ত্রক বাদ্ধিজীবগদের 'শাক্ষত কে তোলে । 


১। ভি. আই. লোনন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্যম ২৭, পৃহ্ঠা ৮৯। 
৯১৪ 


২১০ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মলকথা 


অতীতের বেশির ভাগ বিপ্রবই বিপ্লবের আকাচ্ক্ষিত লক্ষোর 1বষয়গত 
আধেয় এবং বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ীগত আকাষ্ক্ষা ও মোহের মধ্যে 
বিরোধে ভুগেছে। 

বৈজ্ঞানিক মতাদর্শে ও 'বিপ্রবী প্রক্ষিয়ার অনুশীলনে বলীয়ান ও বৈজ্ঞানিক 
নীতির ভিত্তিতে ক্রিয়াশীল মাকসবাদশ পার্টির কল্যাণে সমাজতাম্ত্রক 'বপ্লব 
পূর্ববতণ বিপ্লবগৃির তুলনায় চলতি কর্তব্য সম্পকে" অনেক বোঁশ সংযত ও 
বান্তবধমশ দৃখ্টভঙ্গ নিয়ে চলে । কিন্তু যে জনগণ মোহ ও কাণ্পনিক ধারণা 
থেকে মস্ত নয়, তারাও এই বিপ্রবেরই অংশ । বর্তমানকালে বিশব-বিপ্লবী 
প্রক্রিয়ার বিপুল প্রপারের মধ্যে বহু পশ্গাদপদ দেশ বিজড়িত হচ্ছে ও 
অ-ধনতাদ্ত্রিক পথে বিকাশের পথ ধরেছে । এ থেকে বোঝা যায় ষে পৌঁতি- 
বুজোয়া ও গোম্ঠতান্তিক কৃষকেরা সমাজতন্ত্রের পতাকা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে । 
তারা তাদের সত্যে নিয়ে আসে সমাজতন্ত্র সম্পকে” ও সমাজতন্ত্র অজণনের 
পদ্ধাতি সম্পকে তাদের এক ধরনের ধারণা ঘা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র থেকে 
অনেক দরে এবং প্রায়শই নৈরাজ্যবাদী, “আতি-বাম”ণ ও আত-াবপ্রবী 
মনোভাবে পূর্ণ । এ সবই বিপ্লবের বিকাশে দারুণ বাধাবিপাত্ত সংন্টি করতে 
পারে। সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ মাকসবাদী পাটির পক্ষ থেকে আবরত মতাদশ*- 
গত সংগ্রাম ও ক্লমাগত বাস্তব কাষকলাপের মাধ্যমে ওই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা দুর 
করা সন্ভব। 


৩. বিপ্রাবর বিষঘরগতে পরিস্থিতি ও 
বিষয়গত টপাদান 


শবপ্লব তখনই কেবল সফল হতে পারে যখন বিষয়গত পারাস্থাতর 
পারপক্কতার সঙ্গে নিজেদের স্বার্থ বাস্তবে 'রুপায়িত করার জন্য 
সংগ্রামরত প্রগাঁতিশশল শান্ত ও শ্রেণীগুলির সোংসাহ কাষ“কলাপ একত্রে 
মেশে । 

বিপ্লবের জন্য 1বষয়গত পারীাচ্ছিতির আক্কত্তের অর্থ হল যে 'বপ্রব কয়েকটি 
বধান অনুযায়ী অগ্রসর হবে। সামাঁজক বিপ্লব “হুকুম মাফিক” হয় না। 
কোনও 'বপ্লবা পার্টি বা গ্রুপ তাদের নিজেদের ইচ্ছা অনযায়ী পবপ্লব ডেকে 
আনতে পারে না। একমাত র্যানষিপন্থধরদ নৈরাজ্যবাদীরা ও অপরাপর 


সমাজ 'বিপ্লব ২১১ 


অতি-“বামেধা” কল্পনা করে যে বিপ্লব যে কোনও সময়ে যে কোনও জ্ছানে করা 
যেতে পারে। 

বিপ্লবের জন্য বিষয়গত পাঁরচ্ছিতি সমুহের অন্যতম হল পুরানো ব্যবদ্থায় 
সংকট, ব্যবস্থাটির মধ্যেকার নবপ্রকার বিরোধের তীব্রতা বাদ্ধ। বিপ্লবের 
[বষয়গত প:বশর্তগাঁল শুধু অথনোতিক নয়। পূর্বশ্ত'গুলিক মধ্যে পড়ে 
সামাজিক অথ“নোতিক অবস্থা এবং সবে “পার শ্রেণধগীলর মধো বিরোধ বাম্ধ, 
শ্রেণীশান্তগুলির পারস্পারক সম্পকণ। বিপ্লবের িবষয়গত পুবশতগযল 
£নছকই অর্থনোতিক এই ধারণা ইতর অর্থনীতিবাদে নিয়ে ফেলে। ধাম'দের 
ভাববাদ দ:স্টিভাঙ্গির মতই এই সুবিধাবাদী [নক্কিয়তাও ভুল, এ থেকে এই ভুল 
সম্ধান্তে উপনীত হতে হয় ষে বিপ্লব পাঁরস্ছিংতর পরিপন্কতা উৎপাদিকা শঙ্তি- 
গুলির বিকাশের মান্তা খারা আপনা থেকেই নিধাণরত হয় । 

বিপ্লব তখনই সপ্তব হয় এবং অবশ্যন্তাবী হয়ে ওঠে যখন শ্রেণণগৃলির মধ্যে 
বিরোধ অত্যন্ত তখন্র হয় । কাজেই উৎপাঁদকা শান্ত ও উৎপাদন সম্পকগালর 
মধ্যেকাপ্ন বিরোধের দর্‌ন বিপ্লব আপনা থেবে ই উদ্ভুত হয় না। প্রধান প্রধান 
ধনতান্তক দেশগৃলিতে এই বিরোধ বহাদিন ধরে বিদ্যমান, 'ক্তু তা থেকে 
একথা বলা যায়না যে বিপ্লবেধ জন্য বিষয়গত পাঁরাশ্থিতি এ সব দেশে 
রয়েছে । বিপ্লব সম্ভব করতে হলে বিপ্রবী প'রশ্থিতি থাকতেই হবে এবং 
এই পারস্থিতি সংষ্টি হয় বিভিন্ন দেশের (নাট রাজনোতিক ও অর্থনোতক 
অবস্থা অনুযায়ী । 

বপ্রবী পাঁরাচ্থাত বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনণয় সামাজিক-রাজনোতক অবস্থার 
ভিদ্বিতে গঠিত হয় । এই পারগ্ছিতর লক্ষণগুলি ইতিহাসের বিভিন্ন শুরে 
পাঁরবাঁতত হতে পারে, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ধরে নিতে হবে যে পুরানো 
ব্যবস্থায় গভীর সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে । লেনিন এই লক্ষণগালর 1নদ্নালখিত 
বিবরণ দিয়েছেন £ (১) “উচ্চতর শ্রেণশগৃলির” মধ্যে সংকট, ষখন কোনও 
রকম পারবর্তন না করে শাসক শ্রেণীগদলির পক্ষে তাদের শাসন বজায় রাখা 
অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন শাসক শ্রেণীগুলির নীতিতে সংকট ; (২) নিপাড়িত 
শ্রেণীর দুঃখকস্ট ও অভাব সাধারণ অবম্থা থেকে অনেক তীব্র আকার ধারণ 
করেছে ; (৩) উপরোন্ত কারণগযালর ফলে যে জনগণ "শান্তির সময়" বিনা 
অনূযোগে নিজেদের লৃশ্ঠিত হতে দেয়, কিন্তু ঝঞ্জাক্ষুষ্ধ সময়ে সমন্ত পরিস্ছিতির 


২১২ মাকসবাদী-লোনিনবাদ দর্শনের ম.লকথা 


দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে স্বাধীন এীতিহাঁসিক আন্দোলনে লিপ্ত হয় তাদের কাজ-কমে” 
উল্লেখযোগ্য তৎপরতা বৃদ্ধি (১) 

যাঁদও বিপ্রবী পারচ্ছিতির লক্ষণগুলি জনগণের বিপ্লবী চেতনার সঙ্গে 
সংযত থাকতে পারে (যথা তাদের প্রবর্ধিত ক্রিয়াকলাপ ) কিন্তু বিপ্লবী 
পরিস্থিতি হল বিপ্লবের [িষয়গত শর্ত। এই কারণেই বিপ্লব হওয়াটা কোনও 
গ্রুপ বা পাট অথবা এমনাক সমগ্র শ্রেণীগ্বলর ইচ্ছার উপর নিভ'র করে না। 
সর্বহারাদের পাটি“ সংগ্রাম মাঁদও প্রাতিক্রিয়াশশীল শস্তিগলির কৌশলে চলাব 
স্বযোগ সীমিত করে দেয় তা সত্তেরও তাদের পার্ট নিজেদের ইচ্ছা অনহযায়ন 
পুরানো ক্ষমতায় সংকট সৃষ্টি করতে পারে না। পার্টির কাজ-কর্ নিঃসন্দেহে 
জনগণের কারকলাপ বৃদ্ধি করতে বিরাট ভূমিকা নেয় এবং পুরানো 
ব্যবস্থাঁটিকে ধংস করার প্রয়োজনীয়তা উপলাব্ধ করতে সাহায্য করে। কন্তু 
তা সত্বেবও পাটি” ইচ্ছামত জনগণের ক্রিয়াকলাপে সেই উল্লম্ফষনের মত বদ্ধ 
আনতে পারে না যা বিপ্লবী পাঁরাশ্ছাতির চারাত্রক বৈশিষ্ট্য এবং ঘা রাজনৈতিক 
সংকটের সমগ্র আবহাওয়ার মধ্যে সৃষ্ট হয় । 

“বাম” মতের কিছ: প্রবস্তারা বলে থাকে যে বিপ্লবীদের কেবল ছোট ছোট 
দলের দঢপ্রীতজ্ঞ সংগ্রামের ভিতর "দিয়ে ( যথা-_কোনও প্রতিক্রিয়।শীল শাসনের 
বিরুদ্ধে) গোরলা যুদ্ধ ঘোষণা করে বিপ্রবী পাঁরছ্ছিতি সংষ্ট করা যায়। 1কন্তু 
গোঁরলা বাহিনীগুলি বতই সাহসী ও আত্মত্যাগী হোক না কেন, তাদের 
ভাবষ্যৎ 'িভ“র করে তারা ব্যাপক জনসাধারণের সমর্থন পাবে কিনা তার 
উপর ॥ বিপ্লবণদের দঢপ্রাতজ্ঞ সংগ্রাম বিপ্লবী পারিস্ছিত পরিপন্ক হয়ে ওঠাকে 
স্বরাশ্বিত করার জনা প্রয়োজনণয় উদ্দীপনা তখনই কেবল যোগাতে পারে যদ 
“াহ্য পদার্থ” যথেষ্ট পারমাণে তোর হয়ে থাকে এবং যাদ তদনযায় বিষয়গত 
পাঁরাদ্থীত বর্তমান থেকে থাকে। 

ধবপ্রবী পাঁরাশ্থাতি বাভন্ন কারণে সূম্টি হতে পারে £ অর্থনীতিতে ভয়ংকর 
ধাক্কা, সরকারণ নশীতিতে ব্যর্থতা (যথা-_হুঠকারণ সামারক অভষানের বিপষয়,, 
জাতীয় বা বণণগত সংঘাতের দরুন সামাজিক বরোধগনালর দারুণ তীব্রতা 
বুছ্ধি ইত্যাদ। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধাবগ্রহের দরুনও বিপ্লবী পরাস্ত 
সূষ্ট হতে পারে (উদাহরণত্বর,প রাশিয়াতে ১১০৫ ও ১৯১৭ সালের 
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সমাজ বিপ্লব ২১৩ 


বিপ্লব), যদিও যুদ্ধ কোনও মতেই বিপ্লব পরিগ্ছিতির জন্য অপধিহার্ষ শর্ত 
নয় ।(১) 

বিপ্লবা পরিচ্ছিতি পরিপক্ক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় বর্তমান যুগে বহু নতুন 
নতুন বৈশিষ্টা দেখা যাচ্ছে । সমাজতন্ভবের পক্ষে শঙ্ষির ভারসাম্যে সাধারণ 
পাঁরবতন, বিশব-ধনতন্ত দুবলতর হওয়া এবং ওপাঁনবেশিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া 
এই প্রক্িয়াকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করছে । একদিকে 'বিম্ব-সমাজতাদ্দ্িক 
বাবস্থার আস্তত্ব 'বষয়গতভাবে ধনতন্তের অস্তন্ধন্ব বাড়াচ্ছে ও বিপ্রবশ পাঁর- 
চ্িতির বকাশের অনঃক্ল অবস্থা সঘ্টি করছে এবং অপরাঁদকে এই বাবস্থা 
উদাহরণ সম্টি করে বিপ্লবের বিষয়শগত উপাদানের বিকাশকে প্রভাবিত 
করছে । কিন্তু পব 'কিছহ সত্তেদও প্রতোকটি দেশের পরিস্থিতি পাঁরপকহ হয়ে 
ওঠা সে দেশের আভাক্সরণ শ্রেণী-বিরোধ ও বহিবিষয়ক নিরোধ হ্বারাই মত 
নিধাররত হয় । 

কয়েকটি ধনতাঁন্্নক দেশে শ্রমজীবী জনগণ সংগ্রাম করে কয়েকাট সামাজিক 
সুযোগ-সুবিধা অজণ্ন করেছে, যা তাদের অধিকার বাড়িয়েছে এবং তাদের 
বৈষাঁয়ক অবস্থার 'স্ছি- উন্নাত ঘটিয়েছে (শ্রম-ঘণ্টা হাস, মজার বৃদ্ধি,সামাজিক 
নিরাপত্তা ইতাদি )। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের উদাহরণ বৃজোনয়াদের বাধা করে 
শ্রমজীবী জনগণকে কিছ? সুযোগ-আ্াবিধা দিতে, যদিও বৈজ্ঞানক ও প্রযযস্ত- 
বিদ্যাগত বিপ্লবের ফলাফলগন্লর বাবহার এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচ" প্রণয়ন 
তাদের চাল খেলার আরও বেশি সুযোগ দেয় । 

এ থেকে কি এই অর্থ দাড়ায় না যে বত'মানকালের বৈজ্ঞাঁনক ও প্রষৃস্তি- 
িদাগত বিপ্লবের পারপ্রোক্ষতে সামাজিক বিরোধগলর যে তীরতা ব:্ধ 
বিপ্লব পারচ্ছিতির জন্ম দেয় তার ভাঁস্তি চলে যাচ্ছে? 

না, তা ঠিক নয়। বর্তমানকালের সংস্কারবাদী ও শোধনবাদশরা যাঁদ এই 


১। একথাও আমাদেব মনে বাখতে হবে যে যাঁদও অতাঁতে কয়েকাঁট যুদ্ধ [বগ্লৰ ও নতুন 
সমাজ ব্যবন্ছায় উত্তয়ণ ত্বরাষ্বত করৌছল, 'কিচ্তু বর্তমান সময়ে যখন অস্ব্শস্ঘ্ের ধ্সাত্মক শক্ত 
ভয়ংকর প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে, তখন তার পাঁরপ্লোক্ষিতে পারিস্ছিতি বদলে যাচ্ছে । যাঁদও জার একাটি 
যহ্ধের চুড়ান্ত ফলাফল হবে সাম্রাজাবাদের ধস, কিচ্তু তাপপারম,ণাঁবক হৃদ্ধে ফল দাঁড়াবে 
জাতিকে জাতির সম্পুণ" ধ্বংস এবং এমন ক্ষরক্ষতি যা মানব জাতিকে ভার বিকাশের পথে অনেক 
শপাছিয়ে দেবে। 


২১৪ মাক“সবাদশ-লোনিনবাদশ দশনের মৃলকথা 


1সম্ধান্তই করে থাকেন, তবে তা ভুল। মাক'সবাদীয়া অবশ্যই স্বাকার করে 
যে “গভীর অথনোতক চাহিদা” দিয়ে অন:প্রাণিত জনগণই কেবল বিপ্রব 
করতে পারে” 10১) কিন্তু শোষকরা নিপীড়িত জনগণের দারিপ্র্য ও দুঃখকস্টকে 
সম্পূর্ণ ভিখারির পধায়ে নাগিয়ে আনে না। তারা জানে যে শ্রমিকশ্রেণী 
সংগ্রাম করে সম্পণ্ণ ভিখারতে পষধবিসিত হওয়ার ঝোঁককে সফলভাবেই 
প্রাতিহত করতে পারে। বিস্তু এই পরিচ্ছিততেও আপেক্ষিক দারিদ্যু 
থাকে । লোনন বলেছেন “.""দারপ্ু দৌহক অ্ে নয়, সামাজিক অর্থে 
অর্থাৎ বুজো'য়াদের ভোগের স্তরের সঙ্গে সমগ্র সমাজের ভোগের স্তরের এবং 
শ্রমজীবী জনগণের জাঁবনধান্রার মানের শ্তরের ক্রমবর্ধমান পাথ'ক্যের অরে 
বাড়তে থাকে" (২ পাঁরশেষে, দারদ্য শুধু সামাজিক অর্থে নয়, প্রত্যক্ষ 
দৈহক অর্থে অনেকগাল দেশে (বিশেষত অপেক্ষাকৃত অনন্ত ) ও বাভন্ন 
জেলায় এবং শ্রমজখবী জনগণের 'বাভন্ন অংশের মধ্যে বজায় রয়েছে 
( এমনাক সবচাইতে উন্নত দেশেও )। উদাহরণ স্বর্‌প বলা যায় যে মাকি'ন 
যুস্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার এক-পণ্চমাংশ এবং নিগ্রো পাঁরবারগুলির প্রায় অধেকিই 
হল গাঁরব পরিবার । 

ধনতাশ্তিক দেশগৃলিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রষ্ান্তাবিদ্যাগত বিপ্লব উৎপাদন 
সম্ভাবনার বাঁদ্ধ ঘটালেও তা শ্রমজশীবী জনগণের জর্বনে আরও নতুন দুঃখকণ্ট 
নিয়ে আসে। স্বয়ংক্রিয়কর্ণণ বেকার বাড়ায় এবং শ্রামকদের অবস্থানকে 
স্থিতিহশন করে তোলে; কর্মরতদের উপর শোষণের তীব্রতা বাড়ায় । এসবের 
ফলেই সেই জিনিসের উদ্ভব হয় যাকে মাঁকিন য্তরাত্ট্রের কামিউীনস্ট পাটি 
শ্রম ও প*জির মধ্যে সংগ্রামের অত্যন্ত দ্‌ঢ় ও দীঘস্ছায়ী রূপ বলে আভাহত 
করেছে। 

অনেক ক্ষেত্রে রাম্দ্রশয় একচেটিয়া পধাঁজ উৎপাদন বম্ধর হার বজায় রাখতে 
পারে এবং এমনকি অর্থনীতির সামারকীকরণ ক'রে সংকটের কিছ: কিছু 
ঘটনাকে এড়াতে পারে । আধ্নিক ধনতন্দবের এ একটা চারান্রক বৈশিষ্ট্য । 
আমোরিকার লেখক আপটন িনক্লেয়ার লিখেছেন £ শাবগত দেড়শ বছপ্ন 
বাব আমাদের ( আমেরিকার-_-সম্পাদক ) ইতিহানের মূল ঘটনা হল সমৃ্ধি 


১। ভি. আই. লোনন, কালেক-টেড ওয়াকর্স ভলহাম ১১. পষ্টা ৪২৩ । 
২? ভি. আই. লোনন, সিলেকটেও ওয়াস, ভলহাম ৪, পষ্টা ২০১। 


সমাজ বিপ্রব ২১৫ 


ও মন্দার চক্র*****"দেড়শ বছরের এই সমৃদ্ধি ও মন্দার মধ্যে আমাদের মুনাফা 
ব্যবচ্থাটিকে থাকার একমান্ন কারণ হল যুম্ধ ও যুদ্ধের জন্য প্রশ্তুতি'' কোনও 
ব্যবসায় কি একথা ভেবে দেখেছেন যে আমাদের ধাঁদ প্রকৃত শাস্তি স্থাপন 
করতে হয় এবং ওই সব ব্যয় বন্ধ করতে হয় তবে বি হবে? যেকোনও 
লোককে প্রশ্ন করুন, দেখবেন সে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গয়েছে। আমাদেও 
অর্থনগতি তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে 1৮৯) কিন্তু ধনতন্ত্রের “পারিন্রাণের" 
এই পম্ধাত তার জনাঁবরোধশ চারন্রকেই শুধু প্রকাশ করে । ধনতন্ত্র তার 
অর্থনোতক ও সামাজিক বরোধগুলি থেকে নিজে নিজে মস্ত হতে পারে না 
এবং ওই বরোধগ্ীল এড়ানর জন্য ধনতদ্ত্র যে কোনও উপায়ই অবলম্বন 
করুন না কেন, তা শেষ পধ-্ত বিরোধগযালকে বাঁড়িয়েই তোলে । সোভিয়েত 
ইডাঁনয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে বল৷ হয়েছে নতুন পারম্থিতর 
সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রচেষ্ট। ধনতন্ত্রকে একি সামা।জক ব্যবস্থা হিসাবে 
স্গাস্থৃত করে তোলে না। সেইজন্যই বত'মান সময়ের ধনতান্ভ্রিক ব্যবন্থাতেও 
বিপ্লবী পারাচ্থাতর বিকাশের 'ভাত্তি নষ্ট হয়ে যায় না। 

সমাজ বপ্লবের জন্য বিপ্লব পারিস্ছিতি অপারিহাষ+ কিন্তু তাই-হ ষথেষ্ট 
নয়। 

[বপ্লব হওয়ার জনয, বিশেষত বিপ্লবের বিজয়ের জন্য শুধ বিষয়গত 
পাঁরাস্থাতি থাকলেই হবে না। লোনিন বলেছেন, রা!শয়াতে ১৮৫৯-৬১ এবং 
১৮৭১৯-৮০ সালে বিপ্লবী পারাচ্ছাত ছল, কিন্তু বিপ্লব হয় 'ন। ১৯০৫ সালে 
রাশয়াতে 'বপ্রবী পারাশ্থাত হয়েছল, কন্তু যে বিপ্লব হল তার পরাজয় 
ঘটেছিল । 

বিপ্লবের পরাজয়ের নানারকম কারণ আছে-_এর মধ্যে একটি হল শ্রেণণ 
শান্তগদ্লির প্রতিকূল ভারসাম্য । কিন্তু এই ভারসাম্য বিপ্লবের অন:কুলে 
থাকলেও যথেন্ট পাঁরপকৰ 'বিবযনীগত উপাদান না থাকলে বিপ্লব বিজয়ী হবে 
না। বিপ্লব বিজয়ী হতে হলে বিপ্লবী শ্রেণীকে যথেন্ট শাস্তশালী ও দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী সংগ্রাম করার জন্য সক্ষম হতে হবে, কারণ সেকেলে প্রেণন- 
গলির ক্ষমতা কখনই আপনা থেকে ধসে পড়বে না। 


১। পারযেকশনস বাই আপটন িনক্লেয়ার সোশ্যালিস্ট ডাইজেস্ট, লন্ডন জুন 
১৯৫৮ পৃচ্ঠা ২৬। | 


২১৬ মাক“সবাদী-লেনিনবাদ” দর্শনের মৃলকথা 


1এপয়শগত উপাদানগুলির অন্তভু্ত হল িশ্নোস্ত বিষয়গুলি £ 

(১) জনগণের বিপ্লবী চেতনা, সংগ্রামকে শেষ পষস্ত চালিয়ে নেওয়ার 
জনা গানিক প্রস্ত;তি ও দৃঢ়তা; (২) জনগণ ও তাদের অগ্রগামণ বাহনশর 
সংগঠন, যার দর:ন বিপ্লবের বিজয়ের জনা সংগ্রামে সক্ষম সমস্ত শান্তকে 
কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হয় এবং বিচ্ছন্ন ছোট ছোট দলে পাধিণত হয়ে না পড়ে 
একন্তলরে লড়াই করা সম্ভব হয়; (৩) এমন একাঁট পাটি কর্তৃক জনগণের নেতৃত্ব 
যে-পাটি যথেন্ট অভিজ্ঞ ও সংগ্রামে শিক্ষিত এবং সংগ্রামের নির্ভূল রণনগাতি 
ও নণকোৌশল নির্ণয়ে ও তাকে বাস্তবে কাজে পারিণত করতে সক্ষম । 

অতএব সমাজ বিপ্লবের জন্য বিষয়গত ও বিষয়ীগত শতাণদর এঁক্য 
বংশ শতান্দীর তিনটি রুশ 'বিপ্রব ছ্বারা সমািত হয়েছে । 

প্রথম মহাযৃদ্ধে শেষে বেশ কয়েকটি ইউরোপাঁয় ধনতাপ্িক দেশে 'বিপ্লবণ 
আন্দোলনের পরাজয়ের প্রধান কারণ সম্পর্কে কমিন্টানেকর মূল্যায়ণ হল যে 
এউনব দেশে যারা যুদ্ধের জন্য দায়ী তাদের বিরদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফর্ত 
1-ক্ষোভকে অভাথানে পরিণত করতে সক্ষম গণ কমিডীনস্ট পার্টি ছিল না। 
এই জন্যই কাঁমউনস্ট ইণ্টারনাশনালের পণ্চম কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয়েছিল যে ধনতন্দ্নের সংকট গভীবতর হওয়ার পরিস্থিতির মধো “বষরীগত 
উপাদান” অথাৎ সর্বহারা বাংহনীর ও তাদের কমিউনিস্ট অগ্রগামণধ বাহনীব 
( পািগুলির ) সংগঠনের মাত্রা সমগ্র এীতিহা'নক যুগাঁটির কেন্দ্রীয় প্রশ্ন (১) 

খদও .বষয়গত পরাশ্থিংত হীতিহাসে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন কয়ে, তবু 
কোনও কোনও অবশ্থায় 'বিষয়ঈগত উপাদান বিপ্লিবে ভাবধ্যং নিধাণ করে। 
যখনই ও যেখানেই 'বিপ্রবের বিষয়গত পাঁরাস্থিতি যথেষ্ট পাঁরপকহ হয়ে ওঠে 
তখনই বিষয়শগত উপাদান এই ভূমিকা গ্রহণ করে । এ্রাতহাস্ক কর্তব্য 
সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনায় বিষয়গত পাঁরম্থিতি পাক্পিপকহ না হয়ে উঠলে 
প্রগাতশশল শান্তগুলির তরফ থেকে কোনও প্রচেজ্টাই সমাজের রূপান্তর 
ঘটাতে পারে না। ্তু 'বিষয়গত পাঁরস্ছিতি যাঁদ থাকে তাহলে সমাজ 
| রপাস্তরের ফলাফল 'বিষয়ীগত উপার্দানের উপর নিভ“র কষে । 


১। কাঁমউীনস্ট ইস্টারন্যাশনাল ইন ডকুমেন্টস ১৯১৯-৩২ মস্কো, ১৯৩৩ প-্ঠা ৪০৩ । 
€ রুশ ভাষায় ) 


সমাজ 'বিপ্রব ২১৭ 


নাকসবাদ-লোনিনবাদের বিরোধীরা কখনও কখনও বিপ্লব সম্পর্কে 
মাকসের দৃণ্টিভঙ্গিকে লেনিনের বিরুদ্ধে দাড় করায় । উদাহরণ স্বরূপ, তারা 
অভিযোগ করে যে মার্কস অর্থনোতিক বিবতনের উপর জোর 'দিয়ে ছিলেন, 
আর লেনিন সংকপ্পঃ চেতনা ও শীবপ্রবী সংগ্রামের উপর জোর দিয়েছেন । 
বাঞন্তবে অবশ্য মাকস ও লোননের দণণ্টভঙ্গির মধ্যে কোনও বিরোধ নেই । 
তাঁরা উচ্চয়েই নঈীতিগতভাবে বিষয়গত পাঁরাস্থিতি ও 'বিষয়শগত ঙপাদানের 
পারস্পাৰক সম্পকের প্র্গাট সম্বন্ধে একই সমাধান দিয়েছেন । এই প্রশ্নীট 
সম্পকে তাঁদের দুষ্টিনাঁঙ্গর তফাত কেবল ভিন্ন ভিন্ন এরীতিহাধসক পাঁরগ্ছিতির 
জনাই । 

মার্স ও এখ্গেলস-এর সময়ে সমাজতান্ব্িক বিপ্লবের প্বশিতগিঃিল 
পুরোপাার পরিত্কার হয়ে ওঠোন। প্যাঁর কামিউনের পরাজয় সেই তথ্যরই 
সাক্ষী ।(১) 

সাম্রাজ্যবাদের জরে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব-ধনতান্ত্রক ব্যবস্থা সমাজতাম্তিক 
বিপ্লবের জন্য পাঁরপকহ হয়ে উঠেছে এবং এই বিপ্লব এখন বাস্তবে অবশ্ান্ভাবী 
ঘটনায় দাডিয়েছে । তাই বিষয়শগত উপাদানটির ভূমিকা বেড়েছে । এর 
কারণ হল-_প্রথমত সমাজতান্ত্রিক 'বপ্লব ও সমাজতন্ব্ে উত্তরণের জন্য বিষয়গত 
পারাস্থিতি অধিকতর মাত্রায় পাঁরপকহ হয়ে ওঠা এবং 'ঘ্বতীয়ত, বুজো'য়াদের 
সেই রাজনেতিক ও মতাদর্শগত সৌধ, যার সাহায্যে তারা সাম্রাজ্যবাদের সব 
বিরোধগহীল তীব্রতর হওয়ার অবস্থার মধ্যে তাদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার 
চেষ্টা করে, তার সব্রিয়তা । 

নতুন এক এঁতিহাসিক অবস্থার পরিপ্লোক্ষতে লেনিন সমাজতাম্ত্রক বিপ্রুব 
করার সংগ্রামে বিষয়খগত উপাদানের একটি বিস্তারিত আলোচনা করেন । এই 
[বিষয়ীগত উপাদানের মধ্যে অন্তভন্ত হল পর্বহারার একনায়কস্ত্বের তত্ব শ্রামক 
শ্রেণীর পাটি এই পাঁটর রণনশীতি ও রণকৌশল এবং শ্রামকশ্রেণী ও তাদের 
মন্দের সংগঠনের তাৎপর্য । 

সমসাময়িক কয়েকজন বৃজো য়া মতাদশণবদের আধাঁনক যুগে বিষয় ীাগত 


১। ভি. আই. লোনন, কালেকটেড ওয়ারকস, ভলয়ম ১৭, পচ্ঠ। ১৪০-৪১ । 


২১৮ মাকসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মলকথা 


উপাদানের ব্লমবর্ধমান ভূমিকার স্বীকৃতির ভতর 'দয়ে বিষয়ণবাদের ন্যাধ্যতা 
প্রমাণ হল বলে মনে করে। কিন্তু লেনিনবাদ 'বিষয়ীগত উপাদানের ক্রম- 
বধধমান ভূমিকাকে স্বীকার ক'রে 'বপ্রবের জন্য 'বিষয়গত শতাণদর পাঁরপকদ হয়ে 
ওঠার সঙ্গে যুক্ত করে। উপরন্তু লোননবাদ এই ক্রমবর্ধমান ভুঁমকাকে মাকস- 
বাদী পাটির নেতৃত্বে সক্রিয় বিপ্লবী সংগ্রামে জনগণকে টানা ও সংগঠিত করার 
সঙ্গে যাস্ত করে দেখে । “বাম” হঠকারীরা অবশ্য বষয়শগত উপাদানকেই 
নিয়ামক ভূমিকা দেয় এবং প্রকৃত অবশ্থা বিবেচনা না করেই বিপ্লবের জন্য 
আহ্বান জানায় । উপরন্তু তারা বিষয়শগত উপাদানকে একদল ষড়ষন্তকারী 
বিপ্লবী সংখ্যালাঘষ্ঠদের স্তরে নাময়ে আনে এবং তাদের 'ববেচনায় এরা 
ইচ্ছামত যে কোনও সময়ে বিপ্লব করার ক্ষমতা রাখে । বতর্মান ঘুগে সমাজ- 
তান্ভ্রিক (বিপ্লবের জন্য ব্ষয়গত পরিশ্ছিতি সাধারণভাবে পারিপকহ হয়ে উঠেছে 
বললে একথা কোনও মতেই বোঝায় না যে সর্বদাই এমন বিপ্লবী পাঁরাদ্থতি 
তৈরি হয়ে রয়েছে যা যে কোনও দেশে যে কোনও সময়ে কাজে লাগান 
যায়। সমাজ-াবঞ্জবের মূল িবধানকে উপেক্ষা করা যায় না, এই বিধান 
সমাজ 'বপ্লরবের জন্য 'িবষয়গত পারাস্থিতি ও বিষয়ীগত উপাদানের এঁক্য 
দাঁব করে। 


৪. সমসাময়িক বিশ্ব-বিপ্রবী প্রক্রিয়ার চরিত্র 


সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যতম বৈশিল্ট্য এই যে এর 'বাঁধ-শাসিত ঝেকি 
হল একটি বিশ্ববিপ্রবী প্রক্রিয়ায় পারণত হওয়া । এই বৈশিষ্ট্যটি একে 
পুবেকার যে কোনও বিপ্লব থেকে তফাত করে । 

অতাঁতেও যখন ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে পাঁরণত হল অথাৎ 'বাভন্ন 
জাতীর মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পক প্রতিষ্ঠিত হল তখনও এমন সব বিপ্লব 
সংগঠিত হয়েছিল যেগুল 'ি*ব তাংপষ" অন করেছিল এবং অপরাপর বহ 
দেশের উপর বিপ্লবী প্রভাব ফেলেছিল ॥। এই ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রাতীনাঁধ 
স্থানীয় ছিল ফ্রান্সের ১৭৮৯-৯৪ সালের বিপ্লব । এই বিপ্লব ইউরোপ ও 
আমেরিকার অপরাপর দেশকেও প্রভাবিত করোছিল । কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের 
পতন সম্ভাবনাময় যুগেই কেবল অগ্রগাঁতর হার ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্বেও 'বাভিন্ন 
দেশের বিপ্লবগীল একটি একক বিপ্লবে ও প্রকৃত বিশব-বিপ্লবন প্রক্রিয়ায় মিশে 


সমাজ বিপ্লব ২১৯ 


গিয়েছে, আর এই প্রক্রিয়া বুজো'য়া ভাত্তিতে নয় সর্বহারার ভিত্তিতে অগ্রসর 
হচ্ছে। 

এঁতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে বিপ্লব 
প্রক্রিয়ার 'বিকাশ অসমভাবে এগিয়ে চলে । উনাবিংশ শতাহ্দীছে যেখানে 
একথা ভাবা ষেত যে সকল প্রধান প্রধান ধনতান্রিক দেশে (ইংল্যান্ড, ফান্স, 
জার্মানি, মান যাক্সরাষ্্র ইত্যাদিতে ) একই সময়ে অথবা প্রায় একই সঙ্গে 
সমাজতান্তিক বিপ্লব ঘটবে, সেখানে বিংশ শতাঙ্দীতে [বাভশ্ন দেশে বিপ্লব 
পরিপকহ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসমতা দেখা গিয়েছে । অত্যান্ত উন্নত 
ধনতান্তিক দেশগুলির কয়েকটিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শাশ্তগুাীলর পাঁরপকৰ 
হয়ে ওঠার গাঁত মন্থর হয়ে পড়েছে, কারণ ,ব:জো'য়ারা শ্রমিকশ্রেশর 
আন্দোলনকে 'ছিধাবিভন্ত করতে ও শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে আভঙজাতাশ্রেণণ ও 
আমলাতন্ত্ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে । আর অপেক্ষাকৃত কম উন্নত কয়েকটি 
ধনতাশ্তিক দেশে শ্রীমকশ্রেণী ও শ্রমজশবী জনগণের অপরাপর অংশে, শানুষেরা 
দ্বিগুণ বা ন্রিগুন নিপাঁড়নে উৎপাঁড়ত হচ্ছে । এইসব দেশে শ্রেণণ- সংঘ:ত ও 
শ্রেণীসংগ্রাম আরও তীব্র রূপ ধারণ কণ্ছে এবং তার ফলে এইসব দেশ 
বিপ্লবের জন্য রাজনৈতিকভাবে অধকতর পাঁরপক্ৰ । এর দরুন সাম্রাজ্যবাদের 
শিকলে দর্বল গ্রান্ছি গঠিত হয় এবং এই গ্রাস্থি অন্যগলর তুলনায় আগে 
ভাঙা যায়। কোন: কোন: দেশে এই ধরণের দুর্বল গ্রান্থিতে পারণত হবে তা 
নিভ“র করে আভ্যন্তরীণ ও বহিবিষয়ক উভয় উপাদানগৃলির উপর (এইসব 
দেশে বজোক্লাদের অবস্থানের দুবলতা, শ্রমিকশ্রেণী ও তার ঠিতিদের শান্ত 
ইত্যাদি )। 


১৯১৫ সালেই লেনিন এই সিষ্ধান্তে উপনণত হয়েছিলেন চয সাগ্রাভায- 
বাদের যঃগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রথমে কয়েকটি দেশে অথবা এমনকি কোনও 
একটি পৃথক দেশেও জয়লাভ করতে পারে এবং সব ধনতাম্ত্িক দেশে একই 
সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়লাভ মসন্তব। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে 
[িশ্ব-ধনতম্ছের দংগগুলি দুল হয়ে পড়ার দরুনই বিপ্লবী শান্তগুণজর পক্ষে 
প্রথমে রাশিয়ায় এবং পরে ইউরোপ ও এশিয়ার অনেকগুলি দেশে সাগ্রাজাবাদের 
ফ্র্ট ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়োছল । 

এই তথ্য ধরেই মাক“সবাদ-লোনিনবাদের গিরোধশরা দাবি করে যে মাকস-এর 


২২০ মাকসবাদী-লোননবাদণ দশনের মলকথা 


কথা অনহযায়শ যেসব দেশে বিপ্লব হওয়া “উচিত” ছিল সেই সব দেশে বিপ্লব 
হয়নি । 

প্রকৃতপক্ষে মাক“ বা তাঁর অনুগামশীরা একথা বাস করতেন না যে 
[বিভিন্ন দেশে কি পরম্পরায় বিপ্লব হবে তা সর্বকালের 'জন্য বলে দেওয়া যায়। 
প্লরাক-একচেটয়া ধনতান্প্রক বাবস্থার আমলে মাকস আশা করেছিলেন যে 
সবাণপেক্ষা উন্নত পখাঁজবাদী দেশগযালতে বিপ্লব ঘটবে, কারণ এ সব দেশে 
বিপ্লবের বৈষয়িক প্‌বশতগ্হাল সব্চাইতে বেশি পাঁরপকৰ হয়ে উঠেছিল । কিন্তু 
একই সঙ্গে 'তীন একথাও বলেছিলেন ষে তখনকার অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ 
জামাশীনতে যদ সর্বহাবারা “কৃষক-ষুদ্ধের একটি দ্বিতীয় সংস্করণের” সমর্থন 
পায় তবে সেখানে সমাজতান্ত্রিক 1বপ্লব ঘটতে পারে । 

সাগ্রাজ্যবাদের আমলে যখন ধনতন্ত্ের বি্ব-ব্যবস্থাটি সাধারণভাবে 
সমাঙ্জতাম্প্রক 'বপ্লবের জন্য পরিপকৰ হয়ে উঠেছে, তখন অপেক্ষাকৃত অনন্ত 
ধনতা্তিক দেশে সবহারাদের 'বজয়লাভের সম্ভাবনা প্রসারিত হয়েছে । 

রাশিয়াতে অক্টোবর বিপ্লবের এতিহাসিক আভিজ্ঞতা "দ্বিতীয় আস্তজাণতকের 
মতাম্ধদের এই ডান্ত অসার প্রম।ণত করে দিয়েছে যে কেবলমাত্র উন্নত ধনতান্ত্িক 
দেশেই বিপ্লব সম্ভব, কিন্তু এই আঁভিজ্ঞতা থেকে “বামেরা” এই ভুল সিদ্ধান্তে 
উপনাঁত হয়েছে যে পশ্চাদপদতা বিপ্লবের একটি পাঁরচালিকা শান্ত । যখন 
বুখারন তাঁর ইকনমিকস অব দা ট্রানীজিশন্যাল পাঁরয়ড নামক বইয়ে দৃঢ়তার 
সঙ্গে বললেন ষে 'ব*ব-বিপ্রবী প্রক্রিয়া 'নিম্নতম জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলি 
থেকে শুরু হয় এবং বিপ্রব আরম্ভ হবার গাঁতি ধনতান্ত্িক সম্পকণ্গুলির 
পাঁরপকবতার সঙ্গে বিপরীত অনপাতসম্পন্ন, তখন লোনিন ন্যাধ্যভাবেই এই 
মতের বিরোধিতা করেন । বুখ্যারনের ঝই থেকে উদ্ধ্যত 1দয়ে তান ওই 
অংশটুকুর নীচে দাগ দেন এবং মাজিনে লেখেন যে, “নিদ্নতম থেকে”-এর বদলে 
বলা উচিত “উচ্চতম থেকে নয়” এবং “বিপরীত অন:পাতসম্পন্ন”__ এর বদলে 
“প্রতাক্ষ অন-পাতসম্পল্ন নয় ।৮(১) 

বাভন্ন দেশে সমাজতাশ্ত্িক বিপ্লব পাঁরপকহ হয়ে ওঠার হার ও সেই সব 
দেশের অর্থনোতিক 'বিকাশের স্তরের মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ অনুপাত নেই । 
কোনও দেশে বিপ্লব আরম্ভ হবার গাঁতি শুধু সেই দেশের অর্থনোতিক বিকাশের 


৯. লৌনন িসেলানী, একাদশ, মস্কো-লেনিনগ্রাদ, ১৯২৯, প্ঠ ৩৯৮ । (রূশভাবায় ) 
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স্তর দ্বারাই নধাশরত হয় নাঃ বরং তা শ্রেণবিয়োধগ্লির তীব্রতা বৃ'দ্ধর 
মানার উপরই মূলত নিভ'রশশীল । আঁধকন্তু বাদ কোনও কারণে সবাপেক্ষা 
উন্নত ধনতান্তিক দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিলঘ্বিত হয়, তা থেকে 
কোনও মতেই এ সিদ্ধান্তে আসা যার না ষে বিপ্লবকে সবাগ্রে অপেক্ষাকৃত অনু- 
যত দেশ থেকেই শুরু হতে হবে । সমাজতাশ্তিক বিপ্লব তখনই কেবল সঞ্ডব যদি 
বিপ্লবের মূল পাঁরচালিকাশাস্ত ও নেতা শ্রামকশ্রেণী উপযস্তুভাবে গঠিত হয়ে 
থাকে ও যথেন্ট শাস্তশালগ হয়ে থাকে । বেশির ভাগ পশ্চাদপদ দেশে এই 
শর্তটি বিদ্যমান নেই ॥ রাশিয়ার ক্ষেত্রে লৌনন যথেম্ট সুস্পজ্টভাবে বলেছেন 
যে, “ধনতন্তের খাঁনকটা উচ্চ গ্ভর ছাড়া আমরা একাজ করে উঠতে 
পারতাম না।”১) 

রাশিয়া ছিল এমন একাটি দেশ যেখানে ধনতান্ত্িক বিকাশ ছিল মাঝার 
স্তরে। সেখানে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতম্ত্র ইতিমধোই কিছু ভিত্তি গড়োছিল 
এবং বিশ্বের সবা“পেক্ষা বিপ্লবধ শ্রেণন শ্রমিকশ্রেণী শাস্তশালস হয়ে উঠেছিল। 
১৯9৫ সালের মধ্যেই শ্রমিকদের ৬০ শতাংশ বড় বড় কারখানায় কেন্দ্রীভূত 
হয়ে পড়োছিল এবং এই সব কারথানাঞ শ্রমিকরা তাদের 'বপ্লবী কাষধ'কলাপ 
ও সংগঠনের জন্য বিখ্যাত ছিল। শেষত রাশিয়ার শ্রামকশ্রেণীর বহু মিন 
1ছল, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে ছিল শহর ও গ্রামাণলের আধা-্সবহারা 
জনগণ এবং পর্াজপাতি ও ভূষ্বামণ উভয়ের শোষণে 'নিপপীড়ত শ্রমজগব? 
কৃষকেরা । 

মহান অক্লোবর সমাজতান্ত্রক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে লোনন 
বলেছেন, বিষয়গত অবম্থা ও বিষয়গত প.বশতাীদর এক সমগ্র পরম্পরা 
থাকার দরুন রাশিয়ার পক্ষে পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় বিপ্লব শুরু করা 
সহজতর 'ছিল। সেই সঙ্গে আবার তান প্রায়ই দেশের পশ্চাদপদতার দর.ন 
যে একটি গুরুতর বিপদ উকি 'দচ্ছে সে কথাও বলতেন। সে 'বপদ হল 
পৌঁত-বুজোয়া প্রভাবের বিপদ এবং সমাজতম্ত 'নিমাণের কর্তব্যগৃলির 
মোকাবেলায় গুরুতর বাধাবিঘ্নের বিপদ । “***একটা পশ্চাদপদ দেশ সহজে 
শুরু করতে পারে কারণ তার প্রতিপক্ষ বাজে হয়ে গিয়েছে, কারণ তার 
বৃজোশ়ারা সংগঠিত নয়, কস্তু তাকে যাঁদ চালিয়ে যেতে হয তাহলে তার 


৬ পুবোক্তি, পৃষ্তা ৩৯৭ 


২২ মার্কসবাদী-লেনিনবাদাী দর্শনের মৃলকথা 


তরফ থেকে আরও হাজার গুণ বেশি পর্িণামদশি'তা, সাবধানতা ও ধৈষে'র 
প্রয়োজন 1৮0৯) 

[বিশ্বের প্রথম সমাজতাশ্লিক দেশের অস্তিত্ব, অপরাপর দেশের বিপ্লবী 
শান্তগৃলিকে সে দেশের সহায়তা দান এবং বিশ্ব-সাগ্রাজ্যবাদের দুব'ল হয়ে 
পড়ায় পরবতাঁকালে সেইসব দেশে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনা সৃস্টি হয়েছে 
যেগঁলতে শ্রাকণাবপ্রব রাশিয়ার তুলনায় অথ“নৈতিক বকাশের ভ্তর 'নম্নম।নে 
রয়েছে । আভজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে মে গণতান্ত্রিক সমস্যাবলীর সফল 
সমাধানের পর এই সব দেশের সমাজতন্ত্ের দিকে ক্রমশ বাওয়া খুবই 
সম্ভবপর হয়, ষদি শ্রমিকশ্রেণর অবস্থাগুলি আরও নববলে বলীয়ান হয় 
এবং আধিকতর উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা থাকে ॥ 
অপরপক্ষে চীনের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে যাঁদ নেতৃত্বের জাতিসব-স্ব 
অবস্থানের দরুন প্রয়োজনীয় পাঁরণামদশি'তাঃ সাবধানতা ও ধৈধ না দেখান 
হয় তবে পশ্চাদগমনের আশঙ্কা থাকে ॥ তখন পোতি-বুজো'্লারা প্রাধান্য 
[বস্তার করে, দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ও শ্রামকশ্রেণীর অবস্থানগুলিকে দুবল 
করে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে গুরুতর বিপদ সৃষ্টি হয় । 

সাম্রাজ্যবাদের ক্রণট যখন একটি দেশে ভেঙে গিয়েছে ও ।1বশেষত যখন 
কয়েকাট দেশে ভেঙে গিয়েছে তখন অপরাপর দেশে মস্ত আন্দোলনের 
ব্যাঞ্ধর শতাদ বথেস্ট বদলে যায় । বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ আব তার হত 
এীতহাসিক উদ্যোগ ফিরে পেতে পারে না ও 'বশবণাবকাশের চাকাও উল্টো 
দিকে ঘোরাতে পারে না ॥ মানবজাতির বিকাশের মূল লক্ষ্য বিব-সম?জ- 
তাঁশ্ত্ুক বাবন্থা, আন্তজাতিক শ্রামকশ্রেণ। ও সকল বিপ্রবাঁ শান্ত ছারা 
নধাণরত হয় ।”(২) 

এই ঘটনা বিপ্রবণ প্রাক্রয়ার 'বকাশের জনা আরও অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি 
করে। এননাক ছোট ছোট দেশ যাদের পক্ষে 'বাচ্ছন্গভাবে নিজেদের জন্য 
যথেস্ট শক্ত সয় সম্ভবপর হত না তাদের জন্যও সমাজতান্ত্রক পাঁরৰতনের 
পক্ষে যোগ খুলে যায় ॥ 
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বতমান যুগাঁট শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বুগ নয় । গণতাশ্তিক ও 
জাতীয় মস্ত 'বিপ্লব₹ও অনেকগুলি দেশে ঘটছে । অনুকূল অবস্থায় ওই 
বিপ্রবগূলি সমাজতাদ্বিক বিপ্লবে পাঁরণত হতে পায়ে । গণতান্লিক বিপ্লবের 
সমাজতাম্বিক বিপ্লবে পাঁরণত হওয়ার সম্ভাবনা, এমনাঁকি প্রাক-সামাজাবাদী 
যুগেও আবিষ্কৃত হয়েছিল । মাকস ও এখ্গেলস এই সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন 
যে যেসব দেশে গণতাশ্তিক, পারবর্তনগ্ুলির রূপায়ণ বিলম্বিত হয়েছে এবং 
ধনতাম্প্িক সম্প বিকশিত হয়েছে সেখানে 'নরবাচ্ছিন্ন বিপ্লবের মাধ্যমে গণ- 
তাশ্তিক থেকে সমাজতান্ত্রিক পাঁরবত“নে উত্তরণ সরাসার হতে পারে। এই 
কারণই ১৮৪৮ সালে মাকর্স ও এঙ্গেলস জামাণনতে বৃজোশয়া গণতান্ত্রিক 
বপ্পবের সমাজতাশ্ল্িক বিপ্লবে পাঁরণত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ 
করেছিলেন, যাঁদও পরবতর্শকালের ঘটনাবলী থেকে দেখা গিয়েছে যে 
জামাণনর পশ্চাদপদতা ও স্খোনকার বিপ্লবী শান্তগ£লির দ্‌বলতার দরুন সেই 
সম্ভাবনা বাম্তবে পারণত হতে পারোন । 

গণতান্ত্রিক থেকে সম্গাজতাশ্তিক পণ্রবর্তনে সরাসার উত্তরণ পূর্বে ব্যাতিক্রম 
হিসাবেই বিবেচিত হত। যে সব দেশে গণতাপ্তিক পারিবতর্নগ্াল এখনও 
অসম, সাম্রাজ্যবাদের ষুগে সেখানে এই সরাসার উত্তরণ সাধারণ ঘটনা 
হয়ে উঠেছে । 

প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়ে লোনন সাম্রাজ্যবাদের যগে গণতান্দিক ও 
সমাজতাঁম্লিক পাঁরবর্তনগুঁলর মধ্যেকার নতুন পারস্পারক সম্পক বিশ্লেষণ 
করোঁছলেন। এই বিপ্লবে বৃজোয়্ারা নয়, সবহারারাই নেতৃত্ব করেছিল। 
বিপ্লবের 'বকাশের চাঁলিকাশান্ত ছল শ্রামকশ্রেণর নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী ও 
কৃষকের মৈত্রী । কিন্তু এই মেত্র সব সময়েই একই ধরনের থাকে না। 
প্র যে ষে ম্ভরের ভিতর 'দিয়ে অগ্রসর হয় সেই অন্যায় এ মৈত্রীর ভেণস 
আধেয় পরিবতিত হয় । লেনিন এই সিম্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে 
বুজোয়া-গণতান্দিক বিপ্লবে কৃষকদের সকল অংশই শ্রামকশ্রেণীর মিলন, বস্তু 
সমাজতাম্তিক 'বিপ্রবে শ্রামকশ্রেণীকে গাঁরিব কৃষকদের উপরই 'নিভ“র করতে 
হবে, আর শহর ও গ্রামের আধা-সর্বহারাদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধ হয়ে ধনতন্্ 
উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করতে হবে । বিপ্লবের এই দুটি শ্তরের মধ্যে সংযোগ- 
রক্ষাকারণ শান্ত হল সবহারার নেতৃত্ব । বুজো'য়া-গণতান্ত্িক বিপ্লব থেকে 
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সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ রাজনৈতিক সোধের মধোও প্রতিফলিত হয় ; 
বিপ্লবের প্রথম চ্তরে প্রতিষ্ঠিত সর্বহারা ও কৃষবদের গণতাদ্্িক একনায়কত্ব 
সবহারার সমাজতা্ভ্রিক একনায়কত্বে পরিণত হয়। 

অতএব সবহারারা সমাজতান্ত্রিক ও বৃজো*য়া-শ্গণতান্ত্রক উভগ্ন বিপ্রবই 
বিচ্ছম্নভাবে করে না, করে মিতদের সত্গে একন্রে। লোননের এই সিম্ধান্ত 
দ্বিতীয় মাস্তজাধীতকের সুবিধাবাদী নেতাদের ধারণা খন্ডন করে। এই 
সুবিধাবাদীরা সর্বহারাদের একনাযধত্ব অস্বীকার করত এবং বলত যে কোনও 
[মন্র ছাড়াই সবহারাদের সমাজতাম্ত্র্ক বিপ্লব ক্রতে হবে। এই নাতির 
ভিদ্তিতে আর একটি মতা ছল মে সমাজতান্ত্রিক 'বিপ্রব তখনই কেবল সম্ভব 
যখন সবহারারা জনসংখ্যার মধো সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবে। লেনিন এই 
যুক্তও খণ্ডন করেন । লেনিন দেখালেন যে, এমন কি যে সব দেশে সবহারারা 
সংখালঘি্ঠ সেসব দেশেও সমাজতান্ভ্রিক বিপ্লব খুবই সম্ভব যদি শ্রমজীবী 
জন্গণ ও শোষিত জনসাধারণ, শহর ও গ্রামাঞ্চলের আধা-পর্বহারা অংশ 
সবহারাদের মিত্র হয়। রাশিয়াতে এবং পরবতর্ককালে অপরদপর দেশে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের মধ্যে লেনিনের এ ভাবষ্যহ্বাণ সঠিক বলে 
প্রমাণত হয়েছে । 

ইউরোপ ও এশিয়াতে 1দ্বতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাগেও পরে যে সব বিপ্লব 
সংঘটিত হল, সেগাল বহু দিক থেকে রাশিয়ার ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব 
থেকে পৃথক । এগুলিতে আবার গণতান্নিক ও সমাএতাণ্তরক রুপান্তরগহাল 
একই সঙ্গে ঘটার বত'মান প্রবণতা প্রমাণত হয়েছে । যে সব ইশুপ্োপাীয় 
দেশে এই বিপ্লব হয়েছে তার অধিঞংখই (জামান গণতাম্ন্ুক প্রজাতন্ত্র ও 
চেকোম্লোভাকিয়া বাদে) ছিল কৃষ্প্রধান দেশ ও ধনতন্ত্রের বিকাশ ছিল 
মাঝার গ্তরে। অপর কয়েকটি দেশে সামস্ততাম্তিক সম্পকগলির অবশেষ 
তখনও বথেন্ট বজায় ছিল । ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই সব দেশই জাতীয় 
স্বাধীনতা হারায় এবং হয় ফ্যাশিন্টদের দখলে আসে (চেকোম্লোভাকিয়া, 
পোল্যান্ড ইত্যাঁদ ) অথবা তাদের মোসাহেবে পরিণত হয়। এই সব দেশের 
শাসক শ্রেণীগএলর উপরের স্তরের লোকেরা (ভুস্বামী ও বড় বড় বুজোয়ারা ) 
জাতির প্রাতি বিশ্বাসঘাতকতা ও ফ্যাঁশবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে 
নেয়। এই কারণেই দখলকারী ফাঁশিগ্ত শল্তগু্র বিরুদ্ধে দাতীয় মস্ত 
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সংগ্রাম আভান্তরণণ প্রাতক্িয়াশীল শল্তগুলির বিরদ্ধে সংগ্রামের সঞ্চে মান্তু 
হয়ে গিয়োছল । ফাাশিবাদের পরাজয় ও এই সব দেশের মযাস্তর ফালা 
ফ্যাশিবাদেব সঙ্গে সহযোগিতাকারী প্রাতক্রিয়াশখল শান্তগুলি ক্ষমতাচাত 
হল, আর শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের িশ্লিবী ফট জনগণতান্িক রূপেন 
সরকার গঠন কবল । 

অনগণতন্ত্র স:ঘ্টির সংগ্রাম সাধারণ গণতান্তিক, সাগ্রা ।বাদশবরোধী ও 
ফাাশ-বিলোধাঁ সমসাবলস্ব (জ্ঞাতীয় আ্বাধীনতা পনকৃদ্ধাল, রাক্গনৈততিক 
বাবস্থার গণতন্বশকবণ, ইতাি ) সমালানের প্রচেষ্টায় বত স্লাজের বাপ, 
অংশকে এটন্বিত করেছিল । বেশিন ভাগ দেশকই আবাল সমাভতন্্- 
বিরোধ জনস্যাতীরও সমাধান করতে হয়েছিল, এবং সেশলির তাৎপযণ্ড 
যথেষ্ট ছিল । জনগণতান্পিক সরকার গণতা-স্ুক সংস্কব ছাড়াও অনেকগনল 
সমাজতান্তিক বৃপাজব ( উদাহন্ণ স্বরূপ বৃহদাকাল বিলিন পাঙ্ক,। পরিবহন 
ইত্।াদিল শাংশিক জাতীয়করণ ) সঙ্গে সঙ্গোই কে সেলে | তবে বিপ্লব 
আরও অগ্রসর হওয়ার পরই কেবল পণাঙ্গ সমাওতান্ক কর্তবাগবালি 
গুরোভাগে আলে । 

কিছ: কিছ; গণতান্ত্রিক আন্দোলন সরাসার অমাজতান্বিক আন্দোলনে 
পারণত হয় না। তাপত্তেবও এ আন্দোলনগ:লি সাযস।জাবাদ-গবকোধণ সংগ্রামের 
সাধারণ প্রধাহেল মধে। মিশে যায় এবং সামাল্ালাদ ও ধনতন্তের 'বরুদ্ধে 
পারচালিত বিববপ্লুবী আন্দোলনের অংশ হয়ে ওঠে । তা কি ভাবে 
ঘ্যতটে ৮ 

মৃম্‌ষ€ ধনতন্ত গণ্তন্বের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বৈধী গনোভাব দেখানর 
দরুনই তা প্রধানত ঘটে থাকে । গণতম্তের লাভগহল রক্ষায় ও প্রসারে আগ্রহশ 
সমাজের ব্যাপন জ্বঙসাধারণ শাসক একচেটিয়া বজোয়াদের আওতা থেকে 
বোরয়ে এলে সবহারাদের সঙ্গে সৈরশীর দিকে ঝদকে পড়ে। একচেটিয়া 
উপরের ভরের £ললোধগ বিভিন্ন “সামাগজক শাল্তুর চতধ্য চৈতি গঠনের জন্য 
অনূকূল পাবা সান্ট হয়। বহু দেশে কৃষকেরা ভূস্বামীদের দ্বারাই শুধঃ 
শোতিত হয় শা, সেই সাজা গধানত বাঙ্ক ও একটেটিমা গ্খৃতগতিদের ছারাও 
শোগযত হয় । তির দন্গুন কিষদো আৃমক্েণীর সঙ্গে আতিল লক্ষা হিয়ে 
লড়ার দিকে যা শহরাণ্চলের পেতি-বযজো য়া ও বু দ্ধিজইবগদের মধো এবং 
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এমনকি বৃজোয়াদেরই কোনও কোনও অংশের (বুজো“য়াদের মাঝারি অংশের) 
'মধ্যে একচেটিয়াশীবরোধী মনোভাবও গণতাশ্তিক আন্দোলনের ভাবিকে 
প্রসারিত করে । অংশগ্রহণকারশদের লক্ষা-নাবশেষে গণতাল্তিক লক্ষাগুলি 
বান্তবে রূপায়ণের জন্য সংগ্রাম বিষয়গতভাবে আরও বেশি বেশ করে ধনতন্মের 
বিরুদ্ধেই মোড় নেয় । 

জাতীয় মস্ত আন্দোলন ও বিপ্রবগূলির ক্ষেত্নেও এই নিয়ম চালু থাকে 
এবং এগুলি বর্তমান যুগে 'বিধাট ভূমিকা নিচ্ছে । প্রথম 'বিম্বষুদ্ধ ও অক্োবর 
সমাজতাল্ত্রক 'বপ্লনবের আগে এইসব আন্দোলন ছিল সামস্ততন্ত্র ও তার 
অবশেষের বিরুদ্ধে বুজো'য়া-গণতা।শ্ত্িক বপ্লবগযীলর অংশ ॥ মহান অক্টোবর 
সমাজতাল্তিক বিপ্লবের বিজয় সাম্রাজ্যবাদের পতনের সূচনা করার পর এই সব 
আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পারচালিত সাধারণ বি*্বশীবপ্লবী আন্দো- 
লনের অংশ হয়ে ওঠে । 

জাতীয় মুণ্ত বিপ্লবগুলি হল সাম্রাজাবাদের সঙ্গে তাদের উপ্পানবেশগলির 
1বরোধের, জাতাঁয় মান্ততে আগ্রহণ শান্তগুলির সত্গে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপাত 
শান্ত তথা দেশর ভিতরকার প্রাতিক্লিয়াশগল শ্রেণগুলির বিরোধের ফল। এই 
সব দেশের বেশির ভাগেরই উৎপাদন পদ্ধাতির মধ্যেকার বিরোধ উন্নত ধনতা'ন্তরক 
দেশে যা দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে [ভিন্ন চারপ্ের । এ বিরোধ হল পম্চাদ-- 
পদতা দূরকরার জরঃর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সেই সব সেকেলে উৎপাদন- 
সম্পকগিহলির বিরোধ, যা উৎপা'দিকা শান্তগযঠলর উন্নয়নে বাধা দেয় এবং পাম্মাজ্য 
বাদ যেগুলিকে দীর্ধকাল ধরে রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে । বর্তমানে বহ, দেশে 
জাতীয় মৃক্তির জনা সংগ্রাম সামন্ততাদ্ব্িক ও ধনতান্মিক এই উভয় শোষণ 
সম্পকগিীলর বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত হতে শুর; করেছে। 

ধনতান্তরিক দেশগুলিতে সমাজতান্তিক বিপ্লব সাম্্রাজ্যবাদকে মুখোমুখী 
আঘাত করে, পদানত ও গওঁপাঁনবোশিক দেশগুলতে জাতীয় মস্ত এবং 
সাগঘরাজ্যবাদশীবরোধশ আন্দোলন ও বিপ্রবগুদল সেখানে পাশ থেকে ও পিছন 
থেকে আক্রমণ করে এবং সাম্াজাবালী গপনিবোশক ব্যবচ্থার খংটিগুলিকে 
দবল করে দেয়। 

বর্তমান সময়কার 'বপ্লবের এই দুই ধরন পরস্পন্পের সঙ্গে বত ও পরম্পরের 
উপর) নভ'রশগল । জাতীয় মস্ত আন্দোলনগুলয় বিকাশ ও তারতা  বদ্ধির 
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উপর সমাজতাণ্বিক বিপ্লবের সাফলাগুলির নিয়ামক প্রভাব আগেও ছিল এবং 
এখনও থাকছে । 

জাতীয় মাস্ক বিপ্লবের এবং তার দ্বারা আ্জত বিজয়ের যতই তাৎপর্য 
'খাকুক না কেন, শুধু সেগাল সাম্রাজাবাদের অবসান ঘটাতে পারে না। এই 
কারণেই জাতীয় মস্তি আন্দোলনগলি বিশব-বিপ্রবণ প্রক্রিয়ার নেতৃষ্ছানীয় শন্তি 
এই ধারণাটি ভুল । এই দংষ্টিভাঙ্গ জাতীয় মাম্ত আন্দোলনকে আন্তজাতিক 
শ্রমকশ্রেণীর আন্দোলন ও িবব-সমাজতা্মিক ব্যবদ্ছার পাক্টা হিসাবে দাড় 
করায়। 

বস্তুত 'বিরাট ভূমিকা থাকা সত্বেও জাতীয় মস্ত আন্দোলন বতমান ষুগের 
বকাশের অথাৎ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্বে উত্তরণের যুগের মূল ধারা নিধা রণ 
করতে পারে না; কারণ জাতশয় মান্ত আন্দোলনগৃীল গণতান্ত্রিক চরিত্রের, 
সমাজতান্ত্রক নয় । 

বতমান পাঁধাচ্ছতিতে এশিয়া, আফ্রকা ও লাতিন আমোরকার কোনও 
এক বা একাধিক দেশ সাম্রাজাবাদের শিকালতে দুঝ্লতম গ্রন্থি বলে পরিগাঁণত 
হতে পারে ও প্রায়ই হয় । কিন্তু তা থেকে একথা বোঝায় না যে বিব-বিপ্রবণ 
আন্দোলনের কেন্দ্র এসব দেশে চ্ছানাস্তারত হয়েছে । বর্তমান যুগে 
“সাম্রাজ্যবাদের শিকালির দুব*ল গ্রান্থ” ও “ীবশ্ব-াবপ্রবী আন্দোলনের কেন্দ্র” 
এই ধারণা দুটি আর এক জায়গায় মেশে না। রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজ- 
তাম্ন্িক 'বপ্লবের 'বিজয়লাভ ও বিশ্ব-সমাজতান্নিক ব্যবস্থার আঁবভাব 
বত“মানকালের সকল বিপ্লবী শান্তর জন্য আকর্ষণের স্বাভাবিক কেন্দ্রুবিদ্দু 
সৃষ্টি করে দয়েছে। সমাজতন্বের দেশগ্ীল 'বি*ব-বিপ্রবী আন্দোলনের অগ্র- 
ভাগে চলেছে এবং তারা অপরাপর বিপ্লবী শান্তিকে পথ দেখাচ্ছে ও সাহায্য 
করছে। এই কারণেই যে সব বিপ্লব সাণগ্রাজ্যবাদের দুবলতম স্থানে আঘাত 
হানে তাদের আধুনিককালের মূল বিরোধ অথাৎ সমাজতন্ত্র ও ধনতত্ত্র এই 
দুই ব্যবন্থ্যর মধ্যেকার বিরোধের পারিপ্রোক্ষিতের বাইরে দেখা উচিত নয়। 

'বশ্বাঁবপ্পবণ প্রক্রিয়ার 'বিকাশ একই সঙ্গে জটিল ও পরস্পর-বিরোধিতা- 
পূণণ। এর একটি বিধান এই যে পারসর বৃদ্ধির সময়ে এই প্রাক্য়া আরও 
নতুন জাঁত ও দেশকে টেনে আনে এবং একই সঙ্গে আবার বিপ্লবের ধরন ও 
রূপের বোঁচন্রা বাজ্ধ পায় । এই কারণেই লেনিন সকল দেশে বিপ্লবের অগ্রগাত 


২২৮ মাক“সবাদী-লেনিনবাদ* দর্শনের মূলকথা 


একই ও একই ধরনের প্যাটানে ঘটবে এই মতান্ধ ধারণাটি প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন । “সমস্ত জাতিই সমাজতদ্নে পেশছবে-এ অনিবাধণ কিন্তু 
সকলে ঠিক একই পথে তা করবে না, প্রত্যেকে তার নিজত্ব কিছ. অবদান 
করবে গণতন্বের কোনও রূপে” সবহারার একনায়কস্তের কোনও ধরনে, 
সামাজিক জগবনের বিভিন্ন দিকে সমাজতাশ্ত্িক রূপান্তরের বাভন্ন হারে। 
'এীতিহাসিক বস্তুবাদের নামে? ভাবষ্যতের এই দিকটিকে একটা একঘেয়ে ধূসর 
রঙে আঁকার চেয়ে তত্তের দহন্টিভঙ্গি থেকে আরও সেকেলে এবং ব্যবহারের 
দিক থেকে আরও হাস্যকর ছাড়া আর কিছ হতে পারে না। ফল সুঝদালের 
ছবি আঁকার চেয়ে বেশি কিছ হবে না।”(১) 

ধনতন্ত্র অথবা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বিভিন্ন ধরন ও র্‌পের 
সম্ভাবনা এীতহ।সিক আভঙ্ঞতায় দেখা গিয়েছে £ 

১। সমাজতান্ল্িক বিপ্লব, কম-বেশি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে কর! 
যায়; 

২ই। সমাজতান্নিক বিপ্লব যা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত ধনতাম্তিক 
দেশগহীলতে গণতান্িক বিপ্লব থেকে উৎসারত হয় অথবা যা মৃল সমাজ- 
তান্ত্রিক লক্ষ্য অজ“ন করার সঙ্গে সঙ্গে তখনও পযন্ত ভমামাংসিত কতকগালি 
গণতান্তিক সমম্যাবলীরও সমাধান করে (মহান অক্টোবর সমাজ তাম্তক 
শবপ্পব ); 

৩। যেসব দেশ বিদেশী দখলের দরুন স্বাধীনতা হারিয়েছে ও সামাজিক 
অথ“নোতিক বিকাশের বিভিন্ন শ্তরে রয়েছে, সেই সব দেশে জ্াতাঁয় গণতান্ত্রিক 
বাজাতগয় মযন্ত বিপ্লব থেকে উৎসারিত লনাজ্তান্তিক 'বিপ্রব অথব। ফ্যাশিক্ঞ 
কবল থেকে মুক্তির ফলে ফ্যাশি-বিরোধন বিপ্লব থেকে উৎসারিত সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব ; 

৪1 সমাজতান্নিক বিপ্লব যা ধনতান্তিক বিকাশের দিক থেকে অনঃশ্লত 
বা অপ্পোননত দেশে সামাজ্যবাদ-বরোধাী সংগ্রাম বা জাতীয় মযান্ত বিপ্লবের 
ভিতর থেকে ধঝোঁশ উন্নত সমাজতাম্ত্িক দেশসম-হের সমর্থনে বিকশিত হয় । 

€&। জাতীয় মাঞ্ধ বিপ্লব যা িদ্বাবপ্রবণ প্রীক্রিয়ার অংশ কিন্তু তখনই 
সমাজতান্নিক বিপ্লবে পরিণত হয় না; 


৯) ভি. আই. লোৌনন, কালেক-টেড ওরাক'স, ভলহাম ২৩, প্তা ৬৯-৭০ 
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৬। একচেটিয়া চক্রের ক্ষমতা সাঁমত করার, ছোট ছোট উৎপাদকদের 
(কৃধক, কারিগর) ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট, বড় বড় 'ভূত্বামী ইত্যাদিদের উপর নিভ'রতা থেকে 
মনন্ত করার, এবং ফ্যাশিজ্ত ও অপরাপর অত্যাচারী শাসন উচ্ছেদ করার লক্ষ্য 
[নিয়ে গণতাপ্বিক বিপ্রবী আন্দোলন » এই ধরনের আন্দোলন গণতাশ্রিক লক্ষ্য 
ছাড়া আর কিছ; অজন নাও করতে পারে অথবা আন্দোলন যদি আরও অগ্রসর 
হয় সমাজতাশ্নিক লক্ষ্যও অজ“ন করতে পারে। 

বিপ্লবী প্রক্িয়াগযীলির বিপুল বৈৌচিত্র্য অপাঁরহাষ'ভাবেই প্রত্যেকটি 
প্রাক্ুয়ার (ভিতরে ও বিভিন্ন প্রাক্য়ার মধ্যে বিরোধের জন্ম দেয়। এই 
বিরোধগ্‌লি এই ঘটনা থেকেই উৎসারিত হয় ষে সামাজিক-অথনোতিক 
বকাশের 'বাভল্ন ভ্তরে অবচ্ছিত এবং ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাস ও জাতীয় এীতিহ্য- 
সম্পন্ন নানা দেশ বিপ্লবী আন্দোলনের টানে এসে জড়ো হয়। উপরম্তু 
বিপ্লবী আন্দোলনের বৃদ্ধি এবং তার প্রসার থেকেও একই ধরনের বিরোধের 
জন্ম হয়, কারণ সেই বৃদ্ধি ও প্রসার আবার সমাজের নতুন নতুন অংশকে ও 
নতুন নতুন জাতিকে টেনে আনে । সমাজতদ্বের “বিশুদ্ধ” সমথকদের মধ্যে 
বিপ্লবী আন্দোলনের গঠনকে সীমাবদ্ধ রেখে এ বিরোধগ্ীলকে এড়ানর 
সংকগণ্ প্রবণতার বরুম্ধে লেনিন সাবধান ক'রে দিয়োছলেন। তিন জোর 
দয়ে বলেছিলেন যে পোতি-বৃজোগ্নার্দের অংশ ও শ্রমিকদের পশ্চাদ:ণদ অংশ 
সাম্রাজ্যবাদ [নপাঁড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে এবং তাদের 
অংশগ্রহণ ছাড়া কোনও 'বিপ্লবই সম্ভব হবে না, আর “""*তারা স্বাভাবকভাবেই 
আম্দোলনে তাদের কুসংস্কার, প্রতিক্রিয়াশগল উদ্ভট কপ্পনা,তাদের দুবলতা ও 
ভুল ব*বাস নিয়ে আসবে । কিন্তু বিষয়গতভাবে তারা পণাজিকে আক্রমণ করবে 
এবং বিপ্লবের শ্রেণ-্সচেতন অগ্রগামীবাহিনী অগ্রসর সবহারারা চিন্রবিচিত্র ও 
বে্গরো; বিচিত্র ও বাহ্যকভাবে খণ্ডপাবখন্ড গণসংগ্রামের বিবয়গত সত্যকে 
প্রকাশ করে তাকে একান্ত করতে ও পাঁরচালনা করতে পারবে 70৯) 

সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব-বিপ্রবী আন্দোলনের বিভিন্ন বাহনীকে পরস্পরের 
[বর:দ্ধে লাগিয়ে, সমাজতান্মিক দেশগ্দীলির মধ্যে বিভেদ সাম্ট করে এবং 
একাজে এ সব দেশের মধ্যেকার “জাতিপর্বঘ্ব লোকেদের এবং দাক্ষিণ ও 
“বাম” শোধনবাদীদের বাবহার ক'রে বিপ্লবী সংগ্রামের বিভিন্ন ধারায় মিশে 


১। কে-মাকস ও এফ. এজেলাদ, 'সিলেত্েড ওয়াকস, ভলঙ ও, পূন্ঠা ৩২৬ | 


২৩9 মাক“সাদশ-লোনিনাদী দশ“নের মূলকথা 


যাবার স্বাভাঁবক পরিণাঁতর বিরুদ্ধে সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করার কোশল গ্রহণের 
চেস্টা করে। 

লেনিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদী 'নিপাঁড়ন থেকে জাতি- 
সমূহের ম্যান্তিয় প্রক্রিয়া বিভিত সময়ে ও বহুবিধ র্‌পে ঘটে । 

যত আরও বেশি বেশি জাতি সমাজতম্তের জন্য সংগ্রামের পথ গ্রহণ 
করবে ততই সংগ্রামের রূপের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে । এ হল আভন্ন শত্রু 
সামাজ্যবাদের 'বরুদ্ধে সংগ্রামের বহু বিাচগ্র পারবেশের প্রাতিফলন, আর 
বপ্লবের গাঁতপথে সামাঞ্জক জবনের রূপান্তর সাধনে জনগণের সজনশণল 
ভূমিকার প্রকাশ । 


অঙ্টম পারচ্ছেদ 
হামারন্সিক চেতলার কাঠামো ও কাপ 


আমরা এখন সমাজ বিকাশের এবং অর্থনৈতিকও রাজনৈতিক সম্পকগখলর' 
িকাশের 'বিধানসমহহেক্স বিশ্লেষণ থেকে সমাজ জশবনের একটি অতি গুরু্থ- 
পূণ ক্ষেত্রের পরীক্ষায় এগিয়ে যাব । সেক্ষেম্রট হল সামাঁজক চেতনা । 

যখন আমরা সামাজিক চেতনার কথা বাল তখন ইচ্ছাকৃতভাবেই পৃথক 
পৃথক ব্যান্তকে ও বান্তগত সমন্ভ মতামতকে অগ্রাহ্য কায এবং সেই সব 
মতামত ও ভাবধায়াকেই বিবেচনা কার ধেগৃলি একটা 'নাদ্ট সমাজের 
সামাগ্রক অথবা কোনও 'নিদিঞ্ট সামাঁজক গোম্ঠীর চারন্গত বৈশিষ্ট্য । 
সামাজিক চেতমা যাঁদও ব্যন্তিদের হ্বারাই প্রত্যক্ষ বা অগপ্রতাক্ষভাবে সম্টে 
হয় তব: এ কখনও তাদের একার জিনিস থাকে না, সমগ্র সমাজের সম্পাত্তিতে 
পাঁরণত হয়। এইভাবেই বৈজ্ঞ।নক আধি্কার ও চারুকলার সুষ্টিগৃল সমগ্র 
মানবজাতির সম্পাত্তি হয় । সমাজ যেমন ষে সব মানুষ নিয়ে ভেরি তাদের 
যোগফল মাত নয়, তেমনি সামাজিক চেতনাও ব্যান্তদের “চেতনার” যোগফল 
নয়। সামাজিক চেতনা এই যোগফলের বোঁশ কিছ, এ হল একটা গুণগতভাবে 
নিদস্ট মননগত ব্যবস্থা । শেষ পযন্ত সামাজক সত্তা বারা সন্ট ও পরিবাতত 
হলেও সামাজিক চেতনার আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন একটা আস্তিত্ব আছে এবং তা 
প্রত্যেক ব্যস্তির উপর একটা প্রবল প্রভাব ফেলে, ব্যান্তুকে বাধা করে সামাজিক 
চেতনার এীতহাসিকভাবে গাঠত রূপগৃিকে অ-বৈধয়িক হলেও বাস্তব একটা 
কিছ; বলে হিসাব করতে । ূ 

এতিহাসিকভাবে গঠিত রূপে সামাজিক চেতনা সমাজের মননগতসংস্কাতির 
একটা অঙ্গাভূত অংশ । কাজেই আমাদের প্রথমে এই ধারণাটির অর্থ বুঝতে 
হবে। 


১. মননগত সংস্কাতির ধারণা 


উৎপাস্তগত অর্থে “সংস্কীত” (লাতিন শব্দ কুলতুরা থেকে তোর ) 
শঙ্দটর মানে হল চর, আর সাধান্ণত এট ব্যবহৃত হয় প্রকৃতির, ভরা 


৩২ মাকসবাদশঈ-লেোনিনবাদী দর্শনের মূলকথা 


ি'নসগপুল মানৃষ ও তার শ্রম নিরপেক্ষভাবে প্রকাতিতে যেভাবে থাকে তার 
পাল্টা হিসাবে বোঝাতে । সংস্কৃতি বলতে আমরা সবো্পার বোঝাই 
গান, যের ক্রিয়াকলাপের পদ্ধাতি ও ফলাফলকে, মানুষের খারা সংষ্ট, সম্পদ- 
গুলিকে । সংস্কৃতি সাধারণত বৈষয়িক ও মননগত সংস্কৃতিতে বিভন্ত । 
এটি একটি প্রথাগত বিভাগ, কারণ মানুষের বৈষয়িক চাহিদা মেটানর জন্য 
সাধারণত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জিনিসপন্ত তোর তার চিস্তার প্রয়োগ 
ছাড়া অসম্ভব হত। অপরপক্ষে মননগত প্রয়াসের ফলাফল, যথা ভাবধারা, 
চারুশিশ্পের আদর, সামজিক রীতিনীতি ও কানুন-এগাল কয়েকটি 
বৈষয়িক রূপে, যথা পান্ড-লিপিঃ বই, চিত্র, গান, অঙ্কন ইতাদর রূল্প 'বরাজ 
করে। 

মননগত সংস্কাত মান:ষের মননগত 'ক্রয়াকলাপের ফলাফল নয়ে তৈরি। 
এর মধো আছে 'বজ্ঞানঃ দর্শন, চারুকলা, নোতিক আদশ", রাজনীতি, আইন 
ও সে সবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ : গবেষণা কেন্দ্র, স্কুল, থিয়েটার 
গ্রন্থাগার, স্মৃতিমান্দির ইত্যাদি ) এবং মানুষের মননগত, নান্দনক ও নোতিক 
!বকাশের স্তরও । সংস্কীতির ধারণাটি মানুষের জ্ঞান ও ক্রিয়ার কোনও না 
কোনও ক্ষেত্রে আভিজ্ঞতা সগয়ের সথ্গে, সাংস্কৃতিক সম্পদের একটা বিশেষ 
ব্যবস্থা স্বীকার ও শাত্মস্থছ করার সত্যে এবং ব্যবহারের একটা বিশেষ ছক গড়ে 
তোলার সত্যে সংশ্লিষ্ট ॥। উ্ভন্ন যৌবন থেকেই প্রতোক ব্যন্তি একটা বিশেষ 
সংস্কৃতির তার লক্ষ, ভাবধারা, মূলাবোধ ও আচরণের মানের প্রভাবে 
পড়ে । তৎকালীন সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, স্মাজ কর্তৃক সাঁণত জ্ঞান, 
দল্ক তা ও ক্ষমতা এবং সমাডের মননগত শূলাযবোধ ও অটরণের মান আত্ুচ্ছ 
করা 'নিষেই তার শিক্ষাদসক্ষা তোর। শিক্ষাদপক্ষা ও শিক্ষার সরকারী 
ব্যবস্থা? বিকাশ নিজেরাই একটা 'নারদ্ট সগাজের সাংস্কৃতিক স্তরের গ.রৃত্বপর্ণ 
সুচব । 

মন্নগত সংস্কৃতি 'নারদন্ট সামাঁজক অথনোতিক গঠনের ও যে শ্রেণগযাল 
তা সুষ্টি করেছে তাদের চরিপ্রগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ বহন করে । আর এই 
দক থেকে সংশ্লিষ্ট অথনৈতিক ভিত্তির উপর নামত শৌধের সথ্গে তা একত্রে 
মেশে । তবে মননগত সংস্কৃতিকে সোৌধের সঙ্গে এক ক'রে দেখা ভূল। 
সৌধেক। মধো মননগত সংস্কাতির অনেকগ্যাল ব্যাপার অন্তভন্ত নয়, যেমন 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৩৩ 


-প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ভাষা (বা জাতীয় সংস্কৃতির একটা রূপ), 
যুক্তিষন্ত চিন্তার 'নয়মাবলণী এবং নানাবিধ অঞ্থনোতিক ব্যবস্থাকে ও বিভিন্ন 
শ্রেণীর স্বার্থকে সাহায্য করতে পারে এমন অনেক ব্যাপার । 

বিরোধী শ্রেণীতে 'বিভন্ত সমাজের মননগত সংস্কৃতি একটা অখন্ড সমগ্র 
হয়ে দাড়ায় না। “প্রত্যেক জাতীয় সংস্কাতিতেই যদি কেবল প্রাথামক 
র্‌পেও হয় (তব;) গণতাশ্তিক ও সমাজতান্দ্রক সংপ্কতর উপাদানগ্ীল_ 
বতমান। কারণ প্রতোক জাতিতেই শ্রমজশবী ও নিপগাঁডত জনগণ আছে, 
যাদের জীবনের পারিশ্থিতি অবধা'রতভাবে গণতশ্ত্র ও সমাজতন্দের মতাদশের 
উদ্ভব ঘটায় । কিন্তু প্রত্যেক জাতির একটা বুজোয়া সংস্কৃতি আছে ( আর 
বোৌশর ভাগ জাতির একটা প্রাতিক্রিয়াশীল ও যাজকণয় সংস্কাতিও 
আছে), সেকেবল “উপাদানের” রুপে নয়ঃ ববং আধিপত্যকারাী সংস্কাতির 
রূপে ।৮(১) ৃ 

তার মানে এই নয় ষে শ্রামকশ্রেণী বুজোয়া সংস্কৃতিয় সমগ্র আধেয়কে 
বর্জন করে । 'নপীড়ন ও শোষণের পরিস্থিতিতে মানব জাতি সংস্কৃতির যে 
সব সম্পদ স:ষ্টি করেছে তা আয়ত্ত কপার কর্তব্য তার৷ গ্রহণ করে । “ধনতম্ত 
যা পেছনে ফেলে গিয়েছে তার সমগ্র সংস্কাতকে আমাদের অবশাই গ্রহণ 
করতে হবে এবং তা 'দয়ে সমাজতন্ত্র গড়তে হবে । সমস্ত বিজ্ঞান, প্রষ্তি- 
বিদ্যা, সমস্ত জ্ঞান ও চারুকলা আমাদের অবশ্যই নিতে হবে ।”(২) 

সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি মানুষের আঁত্মক বিকাশে একটা নতুন গ্রর। 
এর ভিত্তি হল [বগত য:গগলিতে মানুষের চিন্তা ও সংস্কাতির সবচেয়ে 
মূলাবান অগ্রগাতগুণীল আত্মস্থ করা ও সেগুলির পুনম্ল্যায়ন কপা। ধন- 
তান্ত্রিক সমাজের পাঁরস্থিতিতে এর উপাদানগীল ইতিমধোই দেখা দিচ্ছে । 
কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতায় আসার পরই কেবল এ আকার গ্রহণ করতে পারে 
এবং নতুন সমাজতান্পিক গঠনের আবিচ্ছেদ্য তাংশ হিসাবে বিকশিত হতে 
পারে। মাক্সবাদ-লেনিনবাদের প্রাতিষ্ঠাতারা এই ভাবনা ব্ন্ত করেছিলেন 
যে মানব সংস্কীতির ফলগুলি আম্নত্ত করা ও রক্ষা বরা ধরেনেয় যে আগে 
সামাজিক ব্যবস্থার মৌলিক পুননি্মণণ ও ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্তে উত্তরণ 


১। ভি, আই, লোনিন, কালেক-টেড ওয়ার্কস, ভল্যম ২০, পন্ঠা ২৪। 
২1 উপরোক্ত, ভলযম ২৯, পন্তো ৭০ । | 





২৩৪ মাকসবাদ-লোননবাদ” দর্শনের মকথা 


হতে হবে যেখানে “**'মানষের মন্তিম্ষ ও মানব প্রাতিভা আর কখনও নিপপড়ন: 
ও শোষণের জন্য বাবহাত হবে না।”(১) 

রাশিয়ায় সমাজতাদ্ঘিক নিমাণের গাঁতপথ আঁকতে গিয়ে লোনন 
দেখেছিলেন যে সাংস্কাতিক বিপ্লব এই পারিকল্পনার একাটি অত্যাবশাক অঙ্গ 
হবে। এর মানে ছিল মূলত জনশিক্ষায় বিপূল অগ্রগাঁত, ব্যাপক জনগণকে 
রাজনৈতিক ও অপরাপর জ্ঞান যোগান, বৈজ্ঞানিক সমাজতাম্পুক মতাদর্শের 
প্রসার এবং বজো'য়া ও পোত-বুজে।য়া মতামত ও-জবনধারাকে কাটিয়ে 
ওঠা । 

শ্রেণী বিভন্ত সমাজে মননগত সংস্কৃতির আধেয়তে শ্রেণধগযলির মধ্যেকার 
সম্পকে উল্লেখযোগ্য ছাপ থাকে । তার মানে ষে কোনও সংস্কাতিতে 
মতাদশ' একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়। ষৃগের অথবা অন্য শ্রেণণর 


চাঁরান্রক বৌণিন্ট্যসম্পন্ন সামাজিক মনভ্তত্বের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগৃলিও সংক্কাতির 
মধ্য প্রাতফলিত হয়। 


২* অনন্ত ও মতাদর্শ 


মতাদর্শ ?ক? সামাজিক মনন্তত্ব কি? বৈষায়ক অর্থনোতিক সম্পক'». 
মান,ষ যে সামাজক পরিবেশে বাস করে, তাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়া ও সণ্চিত 
অভিজ্ঞতা তাদের মানসিক ক্রিয়াকলাপের অনুভূতি, মেজাজ, চিন্তা, উদ্দেশ্য 
অভ্যাসের রূপে প্রাতিফলিত হয়। এই গাঁলকফেই পাধারণত লামান্জিক 
মনগ্তত্তৰ [হসাবে বর্ণনা করা হয়। 

সামাঁজক মনন্ভত্বের বিকাশ জনগণের সামাজিক সত্ভার পাঁরবেশ ও 
ও তাদের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। সামাজিক মনম্ত্তৰ 
মতামত ও বি্বাসের সামান্যণকৃত রূপ নেয় না, বিচার, আবেগ, অনুভূতি, 
মেজাজ, স্বেচ্ছামলক কাজকর্ম ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 
সামাজিক মনপ্ততের শ্ভরে জনগণের ভাবধারা ও মতামতের কোনও তত্বগত 
প্রকাশ হয় না, তাদের প্রবণতাটা থাকে আভজ্ঞতাপ্রসূত হওয়ার এবং তাদের. 
মধ্যেকার মননগত উপাদানগ্াল আবেগাঁশ্রত উপাদানগৃলির সঙ্গে মিশে, 
থাকে। 


৯1 ভি, আই, লৌনন, কালেকটেভ গুরাক“স ভল.ম ২৬ প:ঃ৪৮১৯-৮২ 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৩৫ 


সামাজিক মনজ্ঞতব জনগণের সাধারণ চেতনার অংশ 1(১) 

শ্রেণণ-বিভন্ত সমাজে সামাজিক মনল্ঞত্ব অধধারিতাবে একটা বিশেষ 
শ্রেণীর বৈশিষ্টগৃলিয় ছাপ বহন করে এবং তার জশবনযান্নার পারিবেশ প্রাতিফলন 
করে। কোনও শ্রেণীর চেতনা মতাদশ- দ্বারা রঞ্জিত হবার আগেও তার ননন্তঞ্জৰ 
কতকগ-লি বৈশিষ্ট্যকে গ্রাতফলিত করে মা যে শ্রেণী তার বিরোধী তার চেতনা 
থেকে এর স্ষ্পন্ট পার্থক্য সূচিত করে। ৃ্‌ 

যে সব গ্রেণীর সম্পর্ক পরম্পর-বিরোধী নয় তাদের মধ্যেও মনম্ঞাত্বৰক 
পার্থকা থাকে । যথা--ধনতাপ্তিক সমাজে সবহারা ও মেহনতশ কৃষকের 
মন্তত্তবের মধো তফাত আছে। এই পার্থকাগৃঙল্গির ভিত হল মেহনত 
কৃষকের ব্যন্তিগত সং্পাত্তর মালিকানা ও সধ্হারার তা না থাকা, তাছাড়া 
তাদের শ্রমের 'নার্দস্ট বৈশিষ্টা ও ফলত শহরে ও গ্রামে তার্দের জীবনযান্রার 
পাঁরিবেশের পার্থকা। বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক মধার্দা ও তাদের কাজের 
চার অন:যায়শ বুদ্ধিজীবণ সম্প্রদায়ের মনন্ঞতেরও নাদন্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। 
এই সব বৈশিষ্ট্য ও ফলম্বরপ সামাজিক মনগ্ঞত্ পার্থক্গুলি সমাজতাশ্লিক 
সমাজে ক্রমে ক্রমে মুছে যায় । এ হয় শোষক শ্রেণীগুলির বিলোপ-সাধন এবং 
পুরানো শ্রমাবভাগের ( অথাৎ শহর ও গ্রামের মধ্যেকার বিরোধ এবং মানাসক 
ও কায়িক শ্রমের মধ্যেকার (বিরোধের ) অবসানের মারফত । এর অর্থ হল 
জনগণের মনগ্ঞত্বেৰ শ্রেণণ সংকধর্ণতার 'দিকগৃালি আর থাকে না। ল"মাবদ্ধ 
শ্রেণী-মনক্তত্বসম্প্ লোকের বদলে দেখা দেয় কমিউনিস্ট সমাজের পর্ণ 
বিকশিত, আত্মক দিক থেকে সমন্ধ ব্যন্তত্ব। 

মাকসবাদ-লোননবাদের চিরায়ত গ্রচ্ছগুি জনগণের সামাজিক মনষ্ঞত্ের 
প্রতি, বিশেষ করে বিগ্লবাী তরছ্গোচ্ছৰাসের পধা য়ে ঘাঁনম্ঠ মনোযোগ দিতে 
শিক্ষা দেয়। শোষণের উপর প্রাতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবচ্ছার অবিচার সম্পকে 
জনগণের চেতনা যে বিপূল ভুমিকা নেয় পৌঁদকে এগুলি দরণ্ট আকর্ষণ 
করে। এই চেতনা যা্দও একটা নতুন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার বৈজ্ঞানিক 


১। মাক্সবাদী সাহিত্যে “সাধারণ চেতনা” কথাটা “সামাজিক মনন্তত্ত** কথাটার চেয়ে 
ব্যাপকতর অর্থে বাবহৃত হয় । “সাধারণ চেতনা” কেবল সামাজিক পাঁরবেশের প্রাতিফলন নর, 
মানুষ ভার প্রাত্যাহক জবনের আঁভজ্ঞতা থেকে প্রকৃতি সম্বম্ধে যে সব জ্ঞান লাভ করে, শ্রমের 
প্লারুয়ার যে সব জ্ঞান ও দক্ষতা ইত্যাদি লাভ করে তার.ফলাফলও বটে । 


২৩৬ মাকণসবাদী-লোননবাদশ দশ“নের মজকঞ্ধ 


প্রমাণ 'হসাবে কাজ করতে পারে না, তব্‌ জনগণ ষে পুরাতন ধারায় আর বাস 
করতে চায় না এবং বর্তমান অবস্থা যে অসহ্য হয়ে উঠেছে,ও তা বদলান দরকার 
এ তার একটা প্রকাশ । একটা বিপ্লবী পাটি জন-চেতনাকে বুঝতে চেষ্টা করে 
এবং তাকে রাজনৈতিক চেতনার ষ্তরে তুলতে চেণ্টা করে, অথাৎ জনগণকে 
সামাভিক প্রান্রয়ার একটা সুস্পন্ট বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন দিতে ও তাদের সংগ্রামের 
জনা সংগাঁঠিত করতে চেল্টা করে। 


[ব*ব-ইংতহ্াস 'বাভন্ন দেশের, জনগণের ও তর ইতিহাস ॥ কোনও একটি 
[বিশেষ দেশের, বিশেষ জনগণের ইতিহাসের নিদিষ্টি বৈশিষ্টাগূলি সেই দেশের 
সমগ্র জনসংখ্যার, তার সকল শ্রেণীর মনস্তত্তেবের ছাপ বহন করে। 

এক বা অপর শ্রেণীর অন্তভুন্ত বিভিন্ন নবগোষ্ঠীর বিশিষ্ট পার্থকা জাতীয় 
ইতিহাসের ?নাদিন্ট বৈশিষ্ট্য দিয়ে গ্রভাবিত। এই পার্থক্য মান!সক গঠনের 
[কিছু এীতিহ্য ও বোশন্ট্যের সঙ্গে সম্পব্যুন্ত । এই কারণেই ইংরেন্ শ্রাগক 
শ্রেণীর উপর আইিশ শ্রাকদের প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে এঙ্গেলস আই রশ 
অভ্যাগমন সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে এই অভ্যাগমন ইংরেজ শ্রাকশ্রেণীর !ভতরে 
“আবেগপ্রবণ, হঠাৎ ওঠা-পড়া আইরিশ মেজাজ"-.আমদান করে ।”(১) একটা 
জাতির নার্দস্ট মনগ্তত্বব এবং জাতির 'বাভন্ন অংশের দৈনন্দিন জখবনের পৃথক 
পৃথক বৈশিণ্ট্য ও রীতিনীতি চারুকলার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। চারুকলা 
বাজ্জবের কলাসম্মত উপলাব্ধ ও জনগণের এাঁতিহা!সকভাবে গড়ে ওঠা নান্দানক 
রুচিকে প্রকাশ করে । কিস্তু কোনও শ্রেণী, জাতি অথবা বণ" তথাকিত 
জন্মগত পাথক্যের ভিতিত্তে কোনও বিশেষ প্রতিভায় বিশিষ্ট হয় না। 
এই রকম কোনও পার্থকোর আন্তত্ব নেই ; এক বা অন্য সম্প্রদায়ের 'ভিতরকার 
পৃথক পৃথক ব্যান্তর মধ্যে তফাত অবশ্যই থাকে এবং তা 'বাভল্ন রকম 
যোগ্যতা ও প্রাতিভার রূপে প্রাতিফালত হয়। বিশেষ প্রতিভাধর জাতির 
তত্ব অথবা এলট-এর (জাতির মধ্যে বিশেষ প্রাতিভাধর ব্যান্তদের একটি 
বিশেষ স্তরের ) তত্র নিতান্তই ভিত্তিহশিন । কিছ জাতি ও সামাজিক গোষ্ঠীর 
অপরের উপর আধপত্য করার এ একটা আছিলামান্র । 

সামাজিক চেতনা যেখানে জনগণের প্রাতাহিক 'ক্লুয়াকলাপ ও আদান- 


৯7 কে. মাক'স ও এফ, এজেলস, অন ব্রিটেন, মস্কো ১৯৬২, পা ১৫৭। 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রুপ ২৩৭ 


প্রদানের প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ভাবে গঠিত হয়, সেখানে মতাদরশ* হল মতামত প্রতিজ্ঞা 
ও ভাবধারার (রাজনৈতিক, দাশশীনক, নৈতিক" নান্দীনক ও ধমণয় ) একটা 
মোটাশচটি সঙ্গতিপণে বাবস্থা । 

অবশা সাধারণ চেতনার গ্ররেও একজন বান্ত বাশ ধারণা বাধহার 
করে এবং বিধান ও যক্কির রুপ অন-যায়শ সেগীলকে ঢালাই ক'রে বিচারে 
পরিণত করে, কিন্তু এই শ্তবে সে অপেক্ষাকৃত প্রার্থাগক ধাবণা অন:যায়ণ চিন্তা 
করে' যা তাকে ব্যান্তগত অভিজ্ঞতার ও তারুআশ; পারিবেশেব গণ্ডির বাইবে 
নিযে যেতে পারে না। পক্ষাঙ্গরে মতাদর্শ বাপকতর (সামানাস্কৃত ) 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিত অপেক্ষাকৃত জটিল ধারণা নিয়ে কাজ করে। এই 
অভিজ্ঞতাও থাকে এ্রীতিহ্বাসিত ও সমসামায়ক উভয় "কার । সাধারণ 
চেতনা আপনা থেকে, মান্ষব জীবন, ক্রিয়া গু পাবদ্পারিক ক্রিয়ার গ্রপ্রয়ায় 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে, আর তা চারপাশের দুনিয়া সম্পর্তে মানুষের আশ 
উপলব্ধির ফল। কিন্তু মতাদর্শ হল প্রধানত সচেতন ক্রিয়ার ফল যার জনা 
মতাদর্শবদদে 'বশেষ চম্টা দবকার হয় 10১) বৃজোয়াদের মতাদর্শের 
চরিন্তায়ণ রে গাকসি  এঙ্গেলস মজবা কবেছিলেন যে” এই শ্রেণশর 
মধো একাংশকে মনে হয় শশ্রণখ্র চিন্াবদ (তার সার্রয়, উপলধ্ধিসম্পন্ 
মতাদশপলদ )"--" 11৯) 

তাদের সাগা:,ল গযাণ্লা সম্পকে একথা বলা যায় যে কোনও বিশেষ শ্রেণীর 
মতাদশশবদদের সেই শ্রেণীর লোক হতেই হবে এমন কোনও কথা নেই । কিন্তু 
কোনও এ “টি শ্রেণীর স্বাথণকে গতাদশের ভাষায় প্রকাশ ক'রে তারা সেই শ্রেণীর 
পেবা করে ও তাদের ব:দ্ধিজশবশ £হসাবে পরিগণিত হয । লেনিনের ভাষায় 
“--*বাদ্ধজীবগদের এ নাগে অভিহিত করা হয় কেবল এই কারণে যে তারা স্ব 
চাইতে সচেতনভাবে" সবচেয়ে দঢ়হাবে ও সবচেয়ে সঠিকভাবে শ্রেণস স্বার্থের 


১। আমরা প্রধানত বলছি, কারণ, যেমন ধর্ম আদিম সমাজে আদিম মানষের অন্ত 
চেতনায় উাঁদত হয়েছিল. আর তা নিঃসন্দেহে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল । পরবতী কালেই কেধল ধমেরি 
মুখপান্তরা, অথাৎ যাজক ও ধর্মত্ু্ব্দিরা এই সমস্ত ধমাঁয় ঝিবাসকে একটা সঙ্গাতপর্ণে ব্যবস্থায় 
রত্পায়ত করেছিল । 

২। কে.মাকর্দ ও এফ এঙেল্স, দা জামান ইডিওলাঁজ' পৃ্তা ৬৯ | 


২৩৮ মাক“সাদ'লোননাদ দশ“নের মৃূলকথা 


এবং সমগ্র সমাজের রাজনোতিক গোষ্ঠগুলির বিকাশকে প্রাতিফাঁলত ও প্রস্ফুট 
করে।”(১) ূ 

আধুনিক দ্যানয়ায় কমিউনিজম ও কমিউনিজম-ীবয়োধিতার মধো 
মতাদশশগত সংগ্রাম বুজোয়া মতাদশীবদদেযর মধ্যে সাধারণভাবে মতাদর্শকেই 
তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে। সমাজ-জীবনকে “মতাদর্শ থেকে 
মুষ্ক করার” দাবির মধ্যে 'দয়ে এর প্রকাশ হচ্ছে । 

এই তত্ত্বের অনাতম উদ্গাতা ডেনিয়েল বেল তো তাঁর বই-এর নামই দিয়ে 
দয়েছেন “মতাদশের মৃত্যু ॥” ণকন্তু এই তত্্টি নিজেই একটা মতাদশ4। 
আমোরিকান বৃজোয়া-গণতাম্বিক সমাজতত্বাবদ রাইট 'মিলস-এর ভাষায় 
মতাদশের মততযু প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর অথাৎ বুজো যা সমাজেরপতনের মতাদর্শ । 

“মতাদর্শ থেকে মুক্ত করার” তত্র প্রবস্তারা ব্যাপারটাকে এইভাবে 
উপাস্থত কপার চেষ্টা ক'রে, ষেন মতাদর্শ সম্পকে মাক'স-এঙ্গেলস-এর মত ও 
লোননের মতের মধ্যে তফাত ছিল, যেন লোননই কেবল একটা বৈজ্ঞানিক 
মতাদর্শের এবং বিপ্লব আন্দোলনের পক্ষে তার তাৎপষে'র সম্ভাবনাকে 
স্বীকার করেছিলেন, আর মাকস ও এঙ্গেলস যে কোনও মতাদর্শকে জনগণের 
[নিজেদের সম্পকে যে সব মোহ, ছলনা ও ভুল ধারণা আছে তার মোট যোগফল 
বলে গণা করতেন । 

বন্তৃত, মাকস ও এঙ্গেলস 'মথ্যা ও মোহময় চেতনা বোঝাতে “মতাদশ"” 
কথাটা ব্যবহার করোছলেন । কিন্তু তাঁরা সেটা বাবহার করোছলেন সেই সব 
মতাদশ “গত তত্ব সম্পকে যেগালি চিন্তা ও ভাবধারাকে স্বাধীন সারমম বলে 
মনে কবে এবং মনে করে যে সেগুলি স্বাধীনভাবে বিকশিত হবে ও কেবল 
নিজেদের সহজাত বিধান মেনে চলবে । তাঁরা সেই সব মতাদশশবদদের 
কথা বললোছলেন যারা একথাটা সম্বন্ধে সচেতন নয় অথবা কথাটা স্বীকার 
করে না যে, যে সব মানুষের মাথায় চিজ্ঞবর প্রক্রিয়াটি হয় তাদের জীবনের 
বৈষাঁর়ক পারস্থিতিই শেষ পধস্ত এই প্রক্রিয়ার নিয়ামক হয়। এই রকম 
একটা মতাদশ+ যার মধো ইতিহাসের ভাববাদ+ ব্যাখ্যা নিহিত আছে, তা 
নিজেই ভুল চেতনা এবং তা ছলনা ও মোহের জন্ম দেয়। আর যে 
মতাদর্শ শ্রামকগ্রেণীকে, সমগ্ত মেহনতাঁ মানুষের নেতাকে পারচালিত করে 


১] ভি, জাই. লোনিস, কালেরেত ওয়াক'স, তং ৭, পলচ্জা ভপ্ত । 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৩৯ 


ম্যানিফেস্টো অব দা কমিউানন্ট পার্টিতে নিম্নলিখিত ভাষায় তার চারস্রায়ণ 
করা হয়েছে ঃ “কমিউনিপ্টদের তত্বগত সিধ্ধান্তগৃলির ভিত্তি কোনও মতেই 
এমন সব ভাবধারা ও নগীত নয় ধা এক বা অপর হব । সবণজনীন সংস্কারক 
কর্তৃক উদ্ভুত বা আবিষ্কৃত । 

তারা সাধারণ কথায় একটা চলতি শ্রেণীসংগ্রাম থেকে, আমাদের প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টগোচরে চলমান একটা এীতিহাসিক আন্দোলন থেকে উদ্ভুত প্রকৃত সম্পর্ক 
গুলিকে প্রকাশ করে মান ।”(১) 

কাজেই বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ, যা বৈষায়ক-সামাজিক সম্পকেরি একটা সঠিক 
প্রাতফলন, এবং সেই মতাদর্শ যা এইসব সম্পর্ককে একটা ছলনাময়, বিকৃত ও 
এমনাক অত্যন্ভূত রূপে প্রাতিফলিত করে এ দুয়ের মধ্যে আমাদের অবশ্যই 
একটা পার্থকা করতে হবে। 

শ্রেণ-বিভন্ত সমাজে একটা বশেষ শ্রেণীর মতাদশের মধ্যে কতখানি 
সত্য আছে তার [নিয়ামক উপাদান হল সমাজের িকাশের একটা 'নাঁদিষ্ট গ্তরে 
তার জর:র প্রয়োজনগহীল মেটাতে সেই শ্রেণীর এীতহাসিক ভুমিকা । একটা 
প্রগাতিশীল শ্রেণীর মতাদশ* এই সব চাহদার মোটামুটি সঠিক প্রাতফলন 
করতে স্ক্ষম এবং গভীরতা ও সংগাঁতিপ:ণ“তার [বাভল্ন মানায় হলেও বৈজ্ঞ।নক 
মতামত আয়ত্ত করতে সক্ষম ॥ এই মাতা অবশ্য শেষ পষস্ত নিভর করে ওই 
সব চাহদার চরিত্রের উপর এবং সামাজিক 'বিকাশের সংশ্লিষ্ট গ্ররের নিদিন্ট 
বৈশিষ্ট্যগু্সির উপর । 

বৃজোয়াদের উখানের পযাঁয়ে অথনৈতিক বিকাশের বিষয়গত গাঁতপথ 
তার মতাদশে--দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, আইন ইত্যাদিতে--ষথাবথ- 
ভাবে প্রাতফলিত হয়েছিল। আবার সেই মতাদশে বেশ কিছু মোহ ছিল, 
যথা-এই ধারণা ষে এঁতিহাসিকভাবে ক্ষণম্থায়ী বৃজোর্লা ব্যবস্ছাটা 
শা*বত এবং মানুষের “স্বাভাবিক অধিকার” তার চারতত ও তার য্যাস্তর সঙ্গ 
সংগাতিপূ্ণণ। 

সর্বহারা সমাজতাশ্িক মতাদশ'ই কেবল সঙ্্ভ মোহ থেকে মৃস্ত হতে 
এবং নিজেকে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হিসাবে প্রাতিষ্ঠা করতে সক্ষম হল। এরকম 
হতে পারল কারণ অতাতে যে সমস্ত প্লেণী এ্রীতহাসকভাবে সমাজের নেতৃত্ব 

১। কে. মাকস ও এফ. এজেলস, সিলেরেঁড ওয়াক'ঁস, তলযুম ১, পৃষ্টা ১২০। 


২৪০ মাকসবাদী-লেনিনবাদ? দর্শনের মলকথা 


করোছিল তারা নিজেদের শাসন চরঙ্থায়ী করতে চেগ্টা করত। পক্ষান্তরে 
সবহারার এতিহাসিক রত হল সমাজে সমস্ত শ্রেণী-বভাগের অবসান ঘটান 
এবং তার জনা সল্হাপ্ধার মতাদশে'র শ্্রপ্টারা সামাজিক বিজ্ঞানের জম্ম দিতে 
সক্ষম হলেন । এই সাগাজিক বিজ্ঞান হল সামাজিক বিকাশের ধিধানসম.হের 
বিজ্ঞান । 

সাগাতিক চেতনার অংশ হিসাবে মতাদশও প্রাকীতিক 'বজ্জানকেও 
প্রভাবিত করে। এনসটা নিদি্ট বি*ব দ.ঞ্গি ছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
উপাত্তগহলির ততহগণ্ত গন করা যায় না। বজো'য়া ও সবহারা গাঁঠিত 
পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদির কথা ধলা অসভ্ভব, তেগন অসন্তব সেই সব প্রশ্নে 
শ্রেণ-আবন্থান বা শ্রেণী-্দস্টিভত্গ নেওয়া যেগুলি শ্রেণীগলির স্বাথের দিক 
থেকে নিরপেক্ষ ॥ বিস্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ দেখিষে দিচ্ছে যে তাল 
দর্শন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নয়, তারা 'বাভন্ন দহঘ্টিভঠ্গির সংগ্রামের ক্ষে8্র ; 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সাফল্যগুলি প্রায়ই শল্তুভাবাপন্ন শ্রেণগগ্িলির মতাদশ+- 
বিদদের দ্বারা জ্ঞানের পদ্ধতি বিজ্ঞানগত স্গ্পর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে আসার 
পক্ষে দুদিকে রওনা দেওয়ার জায়গা িসাবে কাজ করে । 

সার সংকল করলে মতাদশেরি সংজ্ঞা 'নিধারিণ করা যায়ঃ মতাদশ* হল 
এমন একটা মতামত _ও. ভাবপধারান_ বাবস্থা যা সমাজের অর্থনৈতিক, 
ও সামাজিক বৈশিষ্টাগ্ালিকে পতাক্ষ ব বা | অপ্রতাক্ষভাবে প্র প্রতিফালত করে, 
একটা নিদন্টি সাসাহি ক. ভেণীব ভুবস্থান, স্বাথণ ৭. ০ক্ষগুিপে প্রকাশ, 
করে এবং যার উদ্দেশ হল বিরাজমান সামা! দামাংভক কা কাঠামোপ | [দ সংংক্ষণ 
বা পরিবতন। 

এখন সামাজক মন্তত্ব ও মতাদশের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পকেব্ 
প্রশ্বাট বিচার করা যাক। 

সামাভক মনজ্ঞতব ও মতাদর্শ দুই হিসাবেই সামাজিক চেতনা অথনৈতিক 
ও সামাজিক সম্পকেপ্ছজ দ্বারা নিধাণরত । এই সম্পকর্গহাল প্রতোকটি নাঁদণ্ট 
সমাতে মূলত আত্মপ্রণ্াশ করে কতকগুলি সামাজিক শ্রেণির গ্বাথ হিসাবে । 
কিন্তু স্বার্থহাল কি 2 

প্রথম ঙেরে মনে হবে ষে স্বার্থ শরণ তন লোকের কিছ বৈযাছিক বা 
তাক সামগ্রী বেছে বেছে অরায়ত্ত করছে আকাদ্ষাল 2ধ্যে প্ভিফালত 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ৯২৪৯ 


এক ধরনের মনন্ঞাত্বিৰক সাড়ার বোশ কিছ নয়। কিন্তু এ থেকে আমাদের 
স্বার্থের চরিত সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ উপলাধ্ধ হয় না। স্বাথ" বিষয়গতভাবেও 
বিরাজ করে, এই দিক থেকে ষে স্বার্থ মানৃষের আন্তত্বের সঙ্গে, তার জাঁবন- 
যাত্রার পারশ্ছিত ও তার চাহিদার সঙ্গো সংশ্লিষ্ট, অথাং সেই সবের সঙ্গো 
সংশ্লিষ্ট যেগ্যাঁল বিভিন্ন মূল্য সম্বন্ধে তার দষ্টিভা্গার এবং তার মনস্গাত্িরক 
সাড়ার 'ভীত্ত হিসাবে কাজ করে। যে কোনও একটা গোটা সমাজের, যে 
কোনও শ্রেণী বা জাতির বিষয়গত স্বার্থ আছে । লোকে কিভাবে কাজ করবে 
এবং তার সামাজিক ফলাফল ?ক হবে তা ছিভর করে তারা তাদের শ্রেণখ- 
স্বাথ* অথবা জাতীয় স্বাথ' কি তা জানে কিনা তার উপর । এ্রাতহাসিক দশা- 
পটে যখন শ্রমিকশ্রেণশীর আ'বিভাব হল তখনও পর্যস্ত সে একটি “আপনাতে 
আপানি শ্রেণী” ছিল এবং তার শ্রেণী লক্ষ্য বৃঝত না॥। যখন সে তার নিজস্ব 
মতাদর্শ আরত্ত করল তখন সে আর “আপনাতে আপান শ্রেণী" রইল না, 
“আপনার জন্য শ্রেণী”তে পারণত হল । নিজস্ব মতাদশ* তাকে সর্বহারা. 
আন্দোলনের পারাচ্ছিতি, গতিপথ এবং সাধারণ ফলাফলের একটা বৈজ্ঞানিক 
ওপলপ্ধি দিল এবং সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলনের স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন হতে 
»াহাধা করল! 

ফলত একটা শ্রেণীর চেতনায় মতাদশ- প্রবর্তিত হয় প্রায় সবর্ষেমে তার 
তত্বাবদদের দ্বারা, মতাদশ্ধ্বদদের খারা । এ সামাজিক মনম্ত্তৰ থেকে বেড়ে 
ওঠে না, আর কিছ লোক যে একে “মনভ্ত্তেবের ঘনধভবন” হিসাবে ধরে নেয় 
সভাবেও একে দেখা যায় না। যদিও এ সামাজিক মনগ্তত্দের সঙ্গে সম্পাকতি 
£বং তার দ্বার। নিঃসন্দেহে প্রভাবিত । 

একটা শ্রেণার মনগ্ঞতয ও তার মতাদশের আভন্ন সামাজিক মূল রয়েছে। 
₹া:জই একটা শ্রেণীর জনগণকে সেই শ্রেণীর মতাদশের "সঙ্গে পরিচিত করার 
[-্ষয়গত সষ্ভাবনা রয়েছে । কিন্তু শ্রেণী-বিভন্ত সমাজে এই সপ্তাবনাকে রপায়ত 
এরা যায় মতাদর্শগত সংগ্রামের পরিস্থিতিতে । 

সর্বহারার সামাজিক পাঁরস্থিতি 'নঃসন্দেহে তার বিপ্লব চেতনাকে সমাজের 
সসাজতাদ্মিক পূনগণ্ঠনের জন্য তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে। উৎপাদক- 
দের মধ্যে উচ্চ 'বিকাঁশত সামাঁজক যোগাযোগ সমশ্বিত বূহদাকার উৎ- 
পাদন প্রমিকপ্রেণ্ণার মধ্যে যৌথতাকামণী মনগ্ঞত্র গড়ে তুলতে সাহা): 

১৩ 
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করে। সেই স্গোই আবার ধনতাম্রিক দেশগুলির সর্বহারাদের কিছু অংশ 
নিজেদের শ্রেণীর বিষয়গত প্রয়োজন ও লক্ষ্যের বিয়োধশ কিছু মতামত খারাও 
সংক্রামিত হয়। এই ধরনের বেশির ভাগ মতামতই ব্যস্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত 
স্বার্থপরতার মনস্তত্বৰ থেকে উদ্ভুত। ধনতন্ত্ের অর্থনোতিক ব্যবন্ছার ছারা 
শ্রীমকদের মধো বিভেদের আমদানিকারক প্রাতিযোগিতা ইত্যাদির দ্বারা এই 
স্বার্থপরতা উৎসা!হত হয় । 

শাসকশ্রেণ নিপশড়িতদের শ্রেণী-চেতনা দমানর জন্য জাতায় মনো- 
ভাবকেও ব্যবহার করে। দেশপ্রেম হল নিজের দেশের প্রতি ভালবাসা, 
শতাম্দীর পর শতাব্দী ধরে পৃথক পৃথক দেশের আষ্গিত্বের দ্বারা দেশপ্রেম 
পরিপন্স্ট হয়েছে । নিদিষ্ট এতিহাদসিক পরিস্থিতির উপর িভ'র ক'রে এ 
জনগণের স্বাথসাধন করতে পারে, কিন্তু আবার তাদের প্রাতিকুলেও ব্যবহাত 
হতে পারে । প্রথম বিশ্ববুদ্ধের কথা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে ষে তখনকার 
ছলনাময় রণধাঁন “পিতৃভূমিকে রক্ষা করা” ইউরোপের জাতিগ্ীলিকে একটা 
দীঘণদ্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিমাজ্জত করেছিল, এই যুদ্ধের আসল কারণ ছিল 
সামাজ্যবাদ গোগ্ঠীগুলির শ্রেণী-স্থার্থ | 

বাস্তগত স্বার্গকে শ্রেণী অথবা সামাজিক স্বাথের থেকে তফাত হতেই হবে 
এটা তার চারন্রগত নয়। ঠিক যেমন জাতীয় স্বাথ জাতিগুলির আঁন্তত্ব 
যতকাল বজায় থাকবে তত কালই থাকবে, কিন্তু তাই বলে তাকে আর একটা 
জাতির স্বাথেমি বিরুদ্ধে দাড়াতেই হবে এমন কোনও বথা নেই। চডড়ান্ত 
[বচারে এই সমস্ত বিরোধ ও সংঘাতের জন্মদাতা হল ব্যান্তগত সম্পান্ির 
আন্তত্ব । বুজোয্লারা ব্যন্তগত স্বা এবং জাতির প্রাত ব্যাস্তর অনুরাগ 
নিয়ে ফাটকা খেলে এবং জনগণের মনোষোগকে পণজর বিরুচ্ধে সংগ্রাম থেকে 
ব্যস্ত ও গোম্ঠ দের মুধো সংগ্রামে এবং জাতি ও বর্ণগ্ীলর মধ্যে সংগ্রামের 
দকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। 

এই জন্যই শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের পক্ষে সমঅতান্তুক মতাদশের 
এত গুরৃত্ব । এই মতাদর্শ বিপ্লবী শ্রেণীর চেতনার বিকাশ শ্বঙায়। ব্যান্তী- 
স্বাতদ্তাবা দ ও জাতীয় সংকণন্তাবাদের ঘ্ারা দুষ্ট হওয়া থেকে তাকে রক্ষা 
করে এবং ষৌথতা ও আন্তজ'তকত্তার, সমাজতাশ্তিক দেশপ্রেমের ভাবধায়ার 


প্রঘর'ন করে। 
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প্রামকশ্রেণীর আশ্দোলনে মতাদশ' ও মনষ্তত্ৰের মধ্যে পার্থকাটা এমন 
একটা প্রক্রিয়া নয় যাতে এক পক্ষ সক্রিয় এবং অপর পক্ষ কেবল গ্রহণ 
করছে। লেনিন মনে করতেন যে জনগণের পেছনে পেছনে থাকা ভুল হবে, 
তা গত্তেও তাদের কথা শুনতে হবে। জনগণের শ্রেণী-চরিতত যদিও এক ও 
আঁজম্ব, তবু তারা একটা সামাগ্রক ও পাথ“কা না করার মত অভিশ্বতার ছবি 
উপস্থিত করে না। সব সময়ে তাদের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বা অপেক্ষাকৃত 
পশ্চাপদ অংশ থাকে এবং তাদের মধ্যে একটা সুস্পন্ট পার্থক্য থাকে । এই 
পার্থক্য নিধাশরত হয় 'বাভন্ন গোষ্ঠীর শ্রেণী-চেতনার গ্তরের ও জীবনের 
আভক্ঞতার 'বাভন্ব উপাদান দিয়ে ॥। মতাদর্শ, মতাদর্শের বিকাশ এবং তার 
সমৃম্ধতর ও নিদিষ্টিতর প্রকাশের পক্ষে শ্রেণীর অগ্রসর অংশের আভিজ্ঞতা 
বিশেষত গুরত্বপূর্ণ | 

শ্রেণীসংগ্রামের গাতপথে এবং পরবতীঁকালে স্থগভশর সমাজিক রূপান্তর 
এবং জনগণের ঁতহাসিক ক্রিয়াকলাপের বৃদ্ধির 1ভাত্তিতে, সংস্কাতির উন্নয়ন 
ও মাকসবাদী-লেনিনবাদ মতাদশের প্রসারের ভিত্তিতে শ্রমজণীবন জনগণের 
অনভ্ভত্দে অগভীর পাঁরবর্তন দেখা দেয় । ব্যান্তগত সম্পত্তি এবং জাতীয় 
সংকশণণ্তার মনগ্তগ্ুব ও মতাদশের অবশেষগ্যাল অবলহগ্ত হয়,ধমণয় ও অপরাপর 
কুসংস্কার পরাস্ত হয়। সমাজতদ্দের পাঁরাচ্ছাতিতে, সমাজতান্নিক মতাদশ" 
ও বৈজ্দানিক 'বশ্ব-দৃণ্টিভাঙ্গর প্তভাবে জনগণের যে নতুন মনম্ত্বব ও নতুন 
চেতনা, িকাশত হয় তার অত্যাবশ্যক সারমর্মহল কাঁমউীনজম-এর প্রতি 'নিষ্ঠাঃ 
যৌথতার চেতনা, সমাজতান্তিক দেশপ্রেম ও আন্তজাণতকতা, শ্রমের প্রতি 
মমাজতাশ্বিক দুট্টিভাঙ্গ, মানাবক মধার্দার প্রাতি শ্রদ্ধা এবং সকল রূপের 
সানাবক 'নপপড়নের প্রাতি অপহিষুতা । 


৩. গামাজিক তলার জপপসুহ, তাদের 
সামাজিক ভুজিকা ও নির্দিষ্ট টবশিষ্ট) 


শ্রেণ-সমাজে সামাজিক চেতনা বাজধ রূপ নেয়; সামাঁজিক-রাজনোতিক 
২ আইনগত তন্ধও ও বিম্বাস, দর্শন, নীতিবোধ, চারুকলা ও ধর্ম। সামাজিক 
সত্তাকে প্রাতফলিত করতে গিয়ে এবং তাকে সক্রিরভাবে প্রভাবিত করছে 
গিলে এইসব রুপের প্রত্যেকটির নিজস্ব বিশেষ লক্ষ্য এবং প্রাফলনের 


২৪৪ মাকসবাদ-লেনিনবাদ" দর্শনের মূলকথা 


বিশেষ ধরন থাকে, প্রতোকটি রুপ সামাজিক সত্তা ও জনগণের চেতনাকে. 
নিজদ্ব বিশেষ কানদার প্রভাবিত করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যকার মতাদশ গত 
ও রাজনৈতিক সংগ্রামে নিজস্ব 'নাদি্ট ভূমিকার হারা চরিন্রায়িত হয় । 

সমাজ্ছের বিকাশের গোড়ার গ্তরগৃলিতে সামাজিক চেতনা বিভিন্ন রূপে 
[বভন্জ ছিল না । বৈষায়ক উৎপাদনের অতান্ত নি"্নঙ্ঞরসম্পন্ন আদিম মানুষের 
কঠোর অগ্ঠিত্ধের চেতনা ছিল তদনহযায়শ আদিম ও পার্থক্যবিহীন। তখনও 
মান্নাসক শ্রম কায়িক শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ীন এবং জনগণের চেতনা “মানুষদের 
বৈরাঁয়ক ক্রিগ্াকলাপ ও পারুস্পরিক আদান-প্রদানের সঙ্গে, বাচ্চব জীবনের 
ভাষার সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট ছিল।”(১) কিন্তু এমন কি 
প্রাক-শ্রেণণ সমাজেও শ্রম ক্রিয়াকলাপের একটা বিশেষ ভ্তরে চারুকলা, নোতিকতা 
ও ধর্ম প্রভাতি মত সামাজিক চেতনা রূপগৃলির কিছু উপক্রমাণকার পাঁরচগ় 
পাওয়া যায় । 

শ্রমের আগ্লও বিভাগ এবং ব্যার্কগত সম্পাতি, শ্রেণী ও রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের 
ভিতর 'দিষে সামাজিক জীবন হরে উঠল জটিল এবং সেই সঙ্গে জটিল হল 
লামাজিক চেতনাও । কায়িক ও মানিক শ্রমে শ্রমের বিভাজন, এবং শাসক- 
শ্রেণী কর্তৃক মানসিক শ্রমে একচেটিয়া দখল মানুষের বেষায়ক আচরণ থেকে 
চেতনার ক্রম" বোশ্দ বিচ্ছেদ সুচিত করল । চেতনা সামাজিক সত্তা থেকে 
অপেক্ষাকৃত স্বাধীন হয়ে গেল ।  তিখন চেতনাকে সন্তা থেকে সম্পর্ণ হিসাবে 
এবং এমনাঁধ সম্ভার তুলনায় মুখা বলে গণ্য করা গেল এবং চেতনা 
“নভেন্জালি” তত্ব, ধর্সতিতৰ, দর্শন, নীতিশাস্ত ইত্যাদি গঠনে এগিয়ে 
যেতে" পারল (২1 বাস্তবে চেতনার এইসল ধনভেজাল' রুপগ্লি কোনও 
না কোনও ভাবে শ্রেণী-সমাজেল বান্তব পাঁরস্থিতি অথবা সম্পকগুলিকে 
প্রকাশ করত এবং ছু কিছ শ্রেণশ স্বার্থের ঘতাদর্শগত প্রা তফলন হিসাবে 
শা কত | 

এখন আমরা সংক্ষেপে ছামানক চেতনার পৃথক পৃথক রুপ তাদের 
নার্স বৈশিঘ্টা ও ভুমিকাকে পরীক্ষা করব যেসব গ্রাতহাসিক পরিস্থিতি ও 
সামাজিক চাহিদা তাদের ভ'ম্ম (দিয়েছিল সেইগৃলির সঙ্গে সম্পীকিতিভাবে । 


৯৫ কে.মাক্স ও এঁক. একেলস, দা ভ্রামা্নি ইাঁডিওলজি, পষ্ঠা ও৭। 
₹২ উপপ্লোক্ত প-্ঠা 9৩। 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৪৬ 


(ক) রাজনোতিক ও আইনগত চেতনা । 

পুববতাঁ পাঁরচ্ছেদগ্যালতে যেখানে আমরা এ্রেণীসম;হ, সমাজের রাজ- 
নৈতিক সংগঠন ও বিপ্লব সম্পকে" আলোচনা করোছি সেখানে রাজনোতিক 
ও আইনগত চেতনার প্রশ্নাটও মোটামুটি বিবেচিত হয়েছে। এখানে 
আমরা কেবল চেতনার এই দুই রূপের 'নারন্ট চরিত্র বিচার করব 
অর্থনৈতিক কাঠামোকে কিভাবে তারা প্রাতিফাঁলত করে সেই দপ্টিভর্গি 
থেকে। 

'বাজনোতক_ মতাদশ* হল সমাজের রাজনোতিক সংগঠন, রাচ্টের 
কপ শ্রেণীঁসমহহ_.. ও. বাভন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধোকার সম্পক্চি, 
-সমাজের__জবনে তাদের ভুমিকা, অপবাপর রাষ্টী ও জাতির সঙ্যে 
_তার_ সম্প্ ইত্যাদি সম্পর্কে একটা বিশেষ শ্রেণীব মতামতের প্রণালীবদ্ধ_ 
তাঁত্ত্ক প্রকাশ । রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য সংগ্মে, একটা 'নিিক্টি 
রাজনোতক ব্যবস্থা ও তার অর্থনোতিক ভিতিগ্ালিব রক্ষণ, যুক্তি 
দিয়ে প্রাতচ্চা ও শান্তবৃদ্ধিতে এ একটা আতি গুরত্বপূর্ণ হাতিয়ার । 
রাজনোতক মতাদর্শের সঙ্গে ঘনষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হল আইনগত, নতারর্শ 
এ হল, একটা শ্রেণীর আইনগত চেতনার প্রণালীবদ্ধ_ তাত্তিক প্রকাশ । 
কোনও শ্রেণীর আইনগত চেতনা বলতে বোঝায় আইনগত সম্পক্ 
রীতিনীতি ও প্র1তগ্ঠানগুলির চরিন্্র সম্বন্ধে, আইন প্রণয়ন, িঢাগালয়, 
প্রীকউবেটরের আফস (সরকারের মামলা-মোকদর্মা সংক্রান্ত দফতর) 
ইত্যাদি সম্বন্ধে সে শ্রেণীর মতামত । কোনও শ্রেণধর আইনগত মতা- 
দরের উদ্দেশা হল সেই শ্রেণীর স্বার্থানগ আইনগত ব্যবস্থার সমর্থন বা 
প্রাতিষ্ঠা । 

তত্ৰগত চেতনার যে কোনও ধূপের মত রাজনোতক ও আইনগত 
মতাদর্শগৃলি তাদের প্রা তজ্ঞাগ্‌?লকে যাক্তিযৃস্ত রূপে প্রকাশ করে এবং জ্ঞানের 
এই সংশ্লিন্চ শাখার পূর্ববত িকাশগুির উপর নিভ'র করে; রাষ্ট্রও 
আইনের তত্ব সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন রচনাবলীর মধ্যে দিয়ে সেগুলি 
প্রকাশিত হয়। কিন্তু রাজনোৌতিক চেতনা সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে 
আমাদের কেবল রাজনোতিক মতবাদ ও তত্র নিয়ে মাথা ঘামালেই চলবে না, 
বাজনৈ!তক কর্মসূচী ও মঞ্চ, রাজনোতিক রণনশীতি ও রণকৌশল নিপ্নেও মাথা 


২৪৪ মাকসবাদশ-লেনিন বাদ দর্শনের মৃলকথা 


ঘামাতে হবে। মাকণসবাদশ-লোনিনবাদশী শপারটিগিলির ব্িয়াকলাপের দন্টোস্ 
দিয়েই এগুলির সারমর্ম সবচেয়ে স্পণ্টভাবে প্রাতিভাত হবে । মাকণসবাদ- 
লেনিনবাদের তত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই পাটিগৃলির কর্মসুচশ শ্রামকশ্রেণনর 
আন্দোলনের চড়াস্ত উদ্দেশ্যকে দেখিয়ে দেয়। তাদের রণনশাতি দাঁঘতপ্ন 
অথবা হৃস্বতর পষা-য়ের জন্য আন্দোলনের নিদি-্ট লক্ষা চ্ছির ক'রে দেয়, কম” 
সুচীর খারা পারচালত হয় এবং প্রাতযষোগণ শাস্তগুলির পারস্পারক 
সম্পর্ককে ববেচনার মধ্যে রাখে । তাদের রণকৌশল যে কোনও নার্দি্ট 
পাঁরগ্ছিতির জন্য আচরণের একটা 'নার্দ্ট ধারা 'চ্ছির করতে সাহাধ্য করে। 
শ্রেণণগ্ীলির রাজনোতিক কমণ“সূচিতে ও মণ্চে, তাদের রণনীতি ও রণকোৌশলে 
যে সব লক্ষ্য উপস্থাপিত হয় সেগীল সেই সব শ্রেণীর স্বার্থে ও আকাঙ্ক্ষাকে, 
জীবনের বৈষাঁয়ক পরিস্থিতির ছারা 'স্থিরীকৃত তাদের ইচ্ছাকে প্রকাশ করে। 
কামউনিস্ট পাটির ম্যানিফেস্টোতে মাকস ও এঞ্গেলস বুজোয়া আইন- 
গুলির নিম্নলিখিত চরিত্রাযণ করেছেন £ “তোমাদের বিচার-বিজ্ঞান হল 
কেবল তোমাদের শ্রেণধর ইচ্ছাকে সকলের জন্য আইনে পাঁরণত করা, এ 
ইচ্ছার আসল চান ও গাঁতিধারা তোমাদের শ্রেণীর আ্তত্বের অর্থনৈতিক 
শর্তগুল ছারা নিধাণারত।৮(১) সোভিয়েত আইন সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সমগ্র শ্রমজীবশ জনগণের স্বার্থকে প্রকাশ করে। সমাজতাম্ত্রক রাষ্ট্র বৈধতা 
ও আইনব্যবস্থাকে শাস্তশালী করায় এবং সমস্ত নাগাঁরকদের সমাজতান্ল্রক 
যৌথ জীবনের আইন-কানুন ও নিয়মাবলী মেনে চলার মনোভাবে শিক্ষিত 
করায় আগ্নহী ॥ 

বর্তমান কালে সামাজিক জাবনের উপর কমিউনিস্ট রাজনোতিক গু 
আইনগত ভাবধারা ক্রমশ বেশি ক'রে প্রগতিশখল প্রভাব ফেলছে । তারা 
সামাজক বকাশের মৌলিক চাহিদা অনুযায়ী জনগণের চেতনা ও ইচ্ছাকে 
গঠিত করে। মাকর্সবাদ-লোননবাদ কেবল বাভন্ন মতাদর্শগত ধারণার 
( যথা--রাজনোতিক, আইনগত ইত্যাদ ধারণার ) শ্রেণী সারমম“ উপলাধ্খর 
বৈজ্ঞানিক 'ভাত্তি রচনা করোন, এ শ্রীমকশ্রেণীর রাজনোতিক ও আইনগত 


৯1 কে, মাকস ও এফ, এক্সেলস, সিলেক,টেড কস, ভলযাম ৯. পক্টো ১২৩ 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৪. 


মতাদশগৃলিকে, তার সমগ্র রাজনোতিক ক্রিয়াকলাপকে একটা বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠিত করেছে । | 

(খ) নৌতিকতা ৷ 

রাজনাঁতি ও আইনের মত নৈতিকতাও মানৃষের আচরণের একটা 
নিয়ন্ত্রক । 

একেবাযে প্রার্থামক ধরনের নৈতিকতা, এমন কি আদম সমাজেও 
আত্মপ্রকাশ করোছিল। ব্যান্তকে তার ট্রাইবাল শৃঙ্খল থেকে মৃ্ত ক'রে 
এবং জটিলতর সামাজিক সম্পকের মধো এনে ফেলে শ্রেণী-সমাজ ব্যান্তর 
আত্ম-সচেতনতার বিকাশকে উৎসাহ যোগাল এবং ব্যান্তগত ও সামাঁজক 
আচরণের একগাদা নতুন সমস্যা ব্যন্তির সামনে উপস্থিত করল । এই সব 
সমস্যা হল এই নতুন সামাজিক সম্প্রদায় সম্পকে” কোনও এক বিশেষ শ্রেণখর 
লোকেদের সম্পকে রাম্টী ইত্যাঁদ সম্পকে কি দূছ্টিভঙ্গ হবে। এগাালর 
এমন একটা তাপ" ছিল ঘা ক্ল্যান বাট্রাইবের পূববতাঁ রীতিনীতি ও 
এতিহকে অনেক দরে ছাড়িয়ে গেল। ভাষাষ্তকরে বললে আচরণের নতুন 
আদশের প্রয়োজন হল এবং এই সব নতুন আদর ও পুরানো রশীতনশীত ও 
এাতিহ্য উভয্ন সম্পকে'ই নানাবিধ বিশ্বাসের জন্ম হল । 

সমাজের নৌতিক জীবন যত জটিলতর হল তত 'নাঁদন্ট নৌতক বধি 
(মৌলিক আদশণ নিয়মকানুন ও অন:জ্ঞার সমাহার ) এবং মতবাদের উদ্ভব 
হল; অনেক কাল পধণন্ত সেগুলি মূলত ধমাঁয় চিনের রইল। দর্শনের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা দার্শনিক জ্বানের একটা শাখা হয়ে গেল এবং 
সেইভাবে নাঁতিশাঙ্ত্র সৃন্টি হল। 

উন্নত নৈৌতিক চেতনা- দৈনশ্দিন জীবনে অপরাপর লোকের সঙ্গে 
নিজের সংযোগ সম্পকে ব্যান্তর সচেতনতা হল ব্যান্তর সাধারণ 'বিশ্ব-দম্টি- 
ভাঙ্গর অঙ্গ এবং মানুষের সারমর্ম, চারিপাশের দুনিয়ায় তার অবন্থান ও 
ভুমিকা, জীবনের এবং ভাল ও মন্দেয় অর্থ, নৌতিক আদর্শ ও নৈতিক 
মূলাগুঁলি সম্বন্ধে তার ভাবধারা প্রভাত প্রশ্নের সমাধানের সঙ্গে কোনও না 
কোনও ভাবে য্ন্ত। ক্রিয়ার গাঁতধারা 'নিবাচন এবং তার মূল্যায়নের সঙ্গে 
প্রায়ই এই সব ক্রিয়ার নৈতিক চারত্র সম্পর্কে জাঁটল ধ্যান-ধারণা ও. 
সনস্তাত্বক আভিজ্ঞতা জড়িত থাকে । একটা কোনও নৈতিকতার মনো- 





২3৮ মাক'সবাদশ-লোননবাদ৭ দশ'নের মূলকথা 


ভাবে দীক্ষিত একজন লোক নিজেই তার নৈতিক কর্তব্য ( অথাৎ অপরাপর 
লোক ও কোনও বিশেষ সম্প্রদায় সম্পকে তার ব্যন্তগত বাধ্যবাধকতা ) 
সম্বন্ধে সচেতন, সে নিজেই তার 'ক্রিয়াকলাপের মূল্যায়ন করতে পারে এবং 
ভুল পথ বাছর জন্য বা নিজের দায়দায়ত্ব ও কর্তব্য থেকে স্থলিত হওয়ার 
জন্য নিজেকে নোতিকভাবে 'নন্দা করতে পারে। মানুষের নোতিক আত্ম- 
সচেতনতা, নিজের আচরণের জনা বান্তগত দায়ত্ব সম্পরকে নজের 
সচেতনতা, নজের আচরণের মূল্যায়ন--এ সমস্ত বিবেকের মধো প্রকাশিত 
হয়। 

সানুষের বাবহার নিয়ন্ত্রণের একটা উপায় হিসাবে নোতিকতার নাদক্ট 
বেশিঘ্টা এই যে তা নৈতিক মান চাল রাখার জন্য কোনও বিশেষ 
%তগ্ঠটানের উপর প্রতাক্ষভাবে 'নিডর করে ন। (আইনের সঙ্গে এখানে 
ঘস্পম্ট পারথ্থকা, রাষ্টের আইন কাধকর করার ক্ষমতা আইনকে নদত 
তণগায় )। নোতিকতা বাাঝয়ে লাই করলো, দণ্টান্ত জনমত, শিক্ষা ও 
ঞতহোর শান্ত দ্বারা, ব্যন্তিঃ সংগঠন অথব প্রতিষ্ঠানের নৈতি কতত্বের 
শান্তি ছারা সমার্থত হয় । সেই কারণে নাতি মানগ্ুল বিচার সম্পকিতি বা 
সংগঠনগত আদশগ্ীল মত অত 'বঙ্গাঁরতভাবে ও কঠোরভাবে 1নির়াদ্ত 
গয়। তবে এগুলো আবার মানসে মানে এমন সব সম্পকে ক্ষেত্র 
প্রসারিত যা কোনও ব্রষ্ট্রীয় পংগ্থা ব সামাজিক সংগঠন ছারা [নয়ান্তুত নয় 
( বন্ধুত্ব, কমরেড-জুলভ প্রীতিঃ ভালবালা ইতনাদ )। 

বাবহারের নৈতিক 'বিচারকে একটা ক্রিয়ার সামাজিক এবং নৈতিক উভয় 
প্ারণামকেই (অথার্থ কোনও বিশেষ সম্প্রদায় শ্রেণী বা সমাজের পক্ষে 
প'বর্ণাম্কে ) বিবেচনা করত বাধ্য হতে হয়, কারণ ব্যান্তুর ভিতরকার আভপ্রাথ 
ধাচাই পার আর কোন বিষয়গত পথ নেই । কিন্তু বান্তির ভিতরকার 
আভপ্রার তার ব্যান্তুতেহর নৌতিক ম.ল্যা়নে একটা বিপুল ভূমিকা 
নেয়। তা হয় বিশেষত এই কারণে ষে বাইরে থেকে দেখতে অনংরূপ 
ক্রিয়া আসলে ভিন্ন ভিন্ন আভিগ্রায়ের ফল হতে পারে । তাই ব্যক্তির ভিতর- 
কার আভপ্রায় 'বাভন্ন ব্যাস্তর মধ্যে বিভিন্ন রকম নৌতিক গুণাগুণ উদ্ঘাটিত 
করে। 

প্রশাসাঁনক, আইনগত ও অপরাপর যে সব আদশের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৪৯ 


একটা বিশেষ সমাজ-বাবস্থাকে সৃষ্টি ও সংহত করা নৌতিকতা তাদের মত 
নয়। নোতিকতা প্রধানত মানুষের অস্তজ'গং' ও আচরণ নিয়ে বান্ত। 
নোতিকতার সবোণ্চ বোঁশষ্টয হল তার শিক্ষাগত ভূমিকা । ব্ন্তিকে, তার 
মনন্তত্তব ও চেতনাকে প্রভাবিত করে নৌতিকতা আচরণের নিয়ন্ত্রক 'হসাবে 
তার ভূমিকা পালন করে এবং কাধ“ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনে ও সামাঁজক 
আদান-প্রদানে রত মানুষদের মধো তদনুযায়শ নোতক সম্পক গড়ে তুলতে 
সাহাবা করে। শোতকতার যে সামাজিক (শ্রেণী) চরিত্র আছে সেকথা 
অথবা নোতিক মান ও বিচার সমগ্র যৌথ সংস্থাগখলর ( শ্রেণী, জনগণ, বাজ 
প্রভাতি ) ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রসারিত সেকথা এর দ্বারা খাঁণ্ডত হয় না। 
লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে নৈতিক চেতনা ক্রিয়ার একট শাস্তশালী উদ্দীপক । 
সেই কারণে নোতিক চেতনা গড়ে তোলার বিষয়ে একটা বিপ্লবী পাটির 
আগ্রহ থাকতে বাধা । পতনোদ্মখ ব্যবস্থার বিপ্লব) সমালোচনার [ভিতরে 
তার নৌতিক ও বাজনোতক উভয় প্রকারের মুখোশ খোলাই নিহিত থাকে। 
এই উদ্দেশ্য হল ওই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ জাগিয়ে তোলা, 
নিজেদের শান্তর উপর এবং নতুন ব্যবস্থার জয়ের উপর বিশ্বাসে তাদের 
উদ্দীপিত করা । 

যাবলা হল তা থেকে শোঁতিকতার সংজ্ঞা 'নদ্নোক্ত রূপে নিধারণ করা 
"ষতে পারে 2 ঈাতিকতা হল ন্যন্তির_ আচরণ নিয়ন্তণ_ সম্পকে, 
.সপবাপর _ ভনগণ _বা কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বাথের সঙ্গ 
বাজির ক্রিয়ার সুমদ্বয় সাধন .. সম্পকেণ_ জনগণকে শিক্ষিত করার 
উপায় সম্পকে, কতকগুলি নৈতিক গুণ ও সম্পকর্কে_ শ্তিশালখ_ 
করা সবন্ধে মতামত, ভাবধারা; আদর্শ ও বিচারের একটা ব্যবস্থা। এই 
ভযিকা পালন করতে গিয়ে নৈতিকতা আনুষ্ঠানিক আদেশের উপর নিভরি 
করে না, িিভর করে বোঝান ও দন্টান্তের শক্তির উপর, ব্যন্তদের নৈতিক 
কর্তৃত্বের উপর অথবা কোনও একটা সম্প্রদায়ের জনমতের উপর ॥। নৈোতিকত। 
তার আদশ* ও বিচারগুলিকে ভিতরকার অভিগ্রায়ে, নোতিক অনহভূতি ও 
'শণে, ব্যন্তগত বাধ্যবাধকতা ও ব্যান্তগত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতায় 
রূপাস্তারত করে। 

1বশেষ 'বিশেষ শ্রেণীর মতাদর্শাবদদের দ্বারা রচিত নশীতশাস্নগত 


২৫০ মাক“সবাদী-লেনিনবাদী দশনের মুলকথা 


ব্যবস্থাগৃলি তাদের নোতিকতার মতই তাদের কালের ছাপ এবং সেই সব 
শ্রেণির নির্দিষ্ট বৈশিষ্টাগ্ীলর ছাপ বহন করে। অতাঁতকালে নগাতশান্ত্ 
প্রধানত আগ্রহ? ছিল নৈতিক (ধামিক ) আচরণের ভিদ্তিগৃলি নিয়ে। 
তথাকথিত শা্বত “মনৃষ্য স্বভাব” থেকেই নৌতিক আচরণের চাহিদাগুলির 
উদ্ভব ধরে নিয়ে প্রাক-মাকসবাদী নাঁতিশাস্ন এই “মনহষ্য ত্বভাব”কে হয় 
পরার্থপর অথবা দাস্ভিক বলে গণ্য করত। সেই অনুযায়ী হয় ব্যান্তর 
স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত (সুখ, প্রমোদ, আনন্দ) লাধারণত 
সেগুলিকে আদর্রপে উপস্থিত করা হত, নয় সাধারণ শ্বাথণকে অগ্লাধিকার, 
দেওয়া হত, সাধারণ স্বাথথও সব'জনশন নোতিক বিধানের আদশাশয়ত রূপ নিত 
আর সৈই নৌতিক বিধানের কাছে মানুষের ব্যান্তগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে 
অবশ্যই নাতিস্বীকার করাতে হবে বলে মনে করা হত, প্রাক-মাক“সবাদ* 
নবাতিশাস্ত ব্যন্তগত ও সামাজিক স্বাথের, সুখ ও কত“ব্যের, স্বার্থপরতা ও 
আত্মত্যাগের সমন্বয় সাধনের উপায় খখজেছিল, কিন্তু বের করতে পারেনি । 
সমস্যাটাই উপচ্ছিত করা হয়েছিল এই সত্যের তোয়াক্কা না রেখে যে শ্রেণী- 
সমাজের মৌলিক বিরোধ ব্যান্তগত ও সাধারণ স্বার্থের মধ্যে নয়, শ্রেণীগুণলর 
মধ্যে যার প্রত্যেকটি তার নজস্ব নৌতিকতা, ভালমন্দ ঈম্পকে” তার নিজস্ব 
ধারণা গড়ে নেয়। 

[বিকশিত শ্রেণী-সমাজে আমরা দেখি অন্তত দুই বা কখনও কখনও বেশ 
কয়েকটি নৈতিক ব্যবস্থা, যার প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক সামাজিক তাৎপর্য 
আছে । যেমন বিগত শতাব্দীর শেষে ইউরোপের বোকা দেশশলিতে 
এঞ্গোলস তিন ধরনের নৈতিকতা লক্ষ্য করেছিলেন £ 'ফিউডাল-ক্রাশ্চিয়ান, 
বুজো য়া ও সবহারা ॥ প্রথমটি বুজো য়া সমাজ মধ্যযুগ থেকে উত্তরাধিকার 
সুত্রে পেয়েছিল? ছিতায়টি ছিল বিরাজমান ধনতাদ্নিক সমাজের প্রধানত চাল 
নোৌতিকতা, এবং তৃতায়াট ভাবিষ্যতের স্বার্থের প্রকাশ করত। নৌতকতার 
প্রথম দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ 'কি। প্রধান সংযোগ এই যে সমাজের গ্তন্ভ 
হিসাবে ব্যান্তুগত সম্পান্তর উপর উভয়েই প্রতাষ্ঠত। কাজেই প্রথমাটর 
সঙ্গে ক্িতীয়াটর খাপ খাইয়ে নেওমাই অনিবার্ধ । আমোৌরিকান সমাজ তত্বব- 
[িদ জেরোম ডেভিস ব্যাপারটা এইভাবে উপস্থিত করেছেন ঃ$ "-*"ধনভাম্ত্িক 
স্বার্থগীল দ্বারা ধমেরি উপর পারস্পরিক গ্রান্থিবজ্ধ নিয়ম্ঘণের ফল হয়েছে এই 
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যে ক্রিশ্চান সম্প্রদায়ের নীতশাস্ত্গত মানগৃলি বহৃল পাঁরমাণে ধনতগ্যের 
নীতিশাস্গত মানের অনরূপ হয়ে গিয়েছিল ।”(১) 

অনেক সময়ে প্রশ্ন ওঠে যে শ্রেণী সমাজে কি এমন কোনও নোতিক মান 
আছে যা কোনও মানব সম্প্রদায়ের পক্ষে অত্যাবশাক ? হাঁ, এরকম মান আছে ।" 
মানবিক নৈ' নৌতিকতার তকতার কিছু সরল মান আছে যা সকল জাতি সমগ্র এণতহাসিক 
বিকাশের প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়। সেগৃলি সম্প্রদায়কে বিপন্ন করতে পারে 
এমন বাড়াবাড়গঁলি (শারীরিক হিংসা, অপব্যবহার ) থেকে সম্প্রদায়কে 
রক্ষা করার জনা, সেগুলি প্রাত্যাহক আদান-প্রদানের সততার দাব করে” 
ইত্যাদি । এ সবের সঙ্গে সঙ্গীতপতণ মানুষের সমাজজগবনের মানগলিকে 
( বথা-_মানাবিক মধ “দার প্রাত শ্রদ্ধা, জাতিতে জাতিতে শান্ত । কমিউনিস্টরা 
এবং সমজ্ঞ শৃভবৃদ্ধিসম্পশ্ন লোকেরা জাতিতে জাতিতে সম্পকে ক্ষেতে 
অত্যাবশ্যক মনে করে। 

যতক্ষণ মানুষ মানের হ্বারা শোষিত হবে, যতক্ষণ জাতিগ:লিকে নিপীড়ন 
এবং লহ্ঠনের নীতিসহ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব থাকবে ততক্ষণ অবশ্য নৌতকতা 
ও আুবিচারের সরল মানগৃঁলি অবধারতভাবে লগ্ঘিত হবে। বুজোক়ারা 
এগুলির প্রাতি মৌখিক আনৃগত্য প্রকাশ করে, কিন্তু বান্তবে অগ্রাহ্য করে। 
ফ্যাশিস্ভ বর্বরতা, মতত্যু-শাবরগুলিতে এবং গ্যাস ভার্ত ঘরে গণহত্যা প্রভাতি 
প্রাথামক নৌতক মানের সবচেয়ে ববর লগ্ঘন । একমাস সমাজ তম্ত ও কামিউ- 
1নজমই ব্যন্তীতে ব্যাস্ততে ও জাতিতে জাতিতে সম্পকে ক্ষেত্রে নোতিকতার 
সাধারণ মানাবক মানকে জীবনের অলগ্ঘানীয় নিয়মে পরিণত করে। 
সি.পি.এস,ইউ-এর ২৪তম কংগ্রেসে একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে 
সোভিয়েত সমাজে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় সোভিয়েত জনগণকে কাজের 
প্রাত ও" সামাজিক সম্পাত্তর প্রতি কমিউানস্ট দূষ্টিভাঙ্গতে শিক্ষিত করার; 
জনা, লচেতন শঙ্খলাবোধ ও সংগঠনকে দ় করার জনা, তাদের সমাজ- 
তান্বিক দেশ সম্বন্ধে একটা গবের অনুভূতি জাগানর জন্য, এবং “জনগণের 
প্রাতি একটা শ্রদ্ধাশশল ও যত্বশণীল মনোভাব, সততা, নিজের ও অপরদের কাছে 
থেকে কঠোর দাবি, বিম্বাস ও কঠোর দায়িস্ববোধের সমগ্বয় এবং সামাজিক 


১। জেরোম ডেভিস, ক্যাপিটালিজগ্জ আযান্ড ইটল কালচার, নিউ ইয়র, ১৯৩৫, পুজ্ঠা 
৪০০1 


২৫২ মাক“সবাদী-লেোনিনবাদী দশনের মলকথা . 


জীবনের পকল ক্ষেতে, কাজে ও প্রাত্াহিক সম্পকে" প্রকৃত কমরেড-স্লভ 
মনোভাব" ১) জাগানর জন্য । 

কামউনিস্ট নোৌতিকতা সমসামায়ক সমাজের শ্রামকশ্রেণী ও প্রগাঁতশীন 
শান্তদের পৃথিবীতে মানুষে মানুষে প্রকৃত মানাবক সম্পর্ক প্রাতিষ্ঠা করার 
মানবতাবাদী ব্লতকে প্রাতিফালত করে। মানুষের 'নতিক প্রগাতর সবশ্রেচ্ঠ 
সাফল্যগ,!লর এ মত প্রকাশ এবং এই ক্ষেত্রে এখনও প্যাস্ত যা আয়ত্ত হয়েছে 
তার মধ্যে সবোচ্চি স্তর । এর .সবচেয়ে সাধারণ নীতিগ্যীল কমিউানজম-এর 
প্রাতিঃ শৃঙ্খলা-বোধের প্রাতি ও নতুন সমাজ গঠনের সংগ্রামে শ্রমজীবী মান:ষের 
সংহতিঃ প্রত 'নঘ্ঠাবান । এই নতুন সমাজের জন্য সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই 
এ্মজীব? জনগণ নতুন মান্যষের জন্য, নতুন নোতিক আদর্শের জন্য সংগ্রাম 
করে। নতুন মান্‌ষের নোতিকতার একটা শ্রেণীর আছে, কিন্তু এর 
লক্ষা হল মানবজাতিকে শব রকমের িপশড়ন ও দাসত্ব থেকে মান্ত করা। 
এই সগনার যখন সমাধান হয়ে যাবে তখন আর :নাঁতিকতার শ্রেণী-চরন্ত 
থাঁবে না? এঞ্োলস-এর ভাষায় “**শ্রেণীশবরোধেন্ত এবং তার হোনও 
*মতির ধের দাড়ায় যে শেতকতা তা সমাজে এমন একটা গ্তরেই 
কেবল স্তর হয় যা শ্রেণীণাবরোধ কাটয়ে উঠেছে ; শুধু তাই নয়, বাস্তব 
ভাধনে তা ভুলেও গিলে ৯) 

গ) চারুকলা! । 

'ধজ্ঞানের মত ঢারুকলাও সমসান'য়ক সমাজজশীবনে ক্ূমশ বোশ গরু 
অজন করছে । 

চারকলা হল সামাক্ং চেতনার সবচেগ়ে প্রাগীল বপ্ণবলর অনাতম । 
প্রাক-শ্রেণী-লমাজের লমযর় থেকে এর আমন্তত্ব ছিল। আদিম লংস্কৃতির 
অনুশীলন থেকে দেখা যায় ঘষে আদ প্রস্তর যুগ থেকে গ্রানুষ ক্রমশ নিজেদের 
প্রয়াজনীয় হাতিয়ার তোর করতেই শুধু শেখোন, চারুকলা সযান্টি করতেও 
[গখেছিল। শ্রম মানবের সৃজনশীল ক্ষণতাকে উন্নত করেছিল, চিন্তাকে 
1বকাশত করোছল, হাতকে খেলিয়েছিল, অনুভ্াতগ্র।লর মধো পার্থকা এনে 
দিয়েছিল এবং সৃক্ষম কাজ, ছন্দ ও সামঞ্জসোর আকাংক্ষা জাগয়েছিল। শ্রম 
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সামান্য করণের ক্ষমতা এবং বসন্ত; ও ঘটনাবলগকে উপমার রূপে পুনঃস্রকাশ 
করার ক্ষমতা গড়ে তুলেছিল। হাজার হাজার বছরের প্রমক্িয়ার ফল 
[হিসাবে চারুকলা পাঁথবা সত্বন্ধে নান্দানক উপলব্ধির একটি রুপ হয়ে উঠতে 
পেরেছিল, এমন একটা ক্রিয়া হয়ে উঠতে পেরেছিল যা ভুমি ক্ষণ বা পশু 
শিকারের জন্য জাঁনস তোর করত না, মানুষের সূজ্নশীল কল্পনা, তার ভাব- 
ধারা, আর অনুভাতিকে মূর্ত করার মত জিনিস ভৌয়ি করতে পারত । 
চারুকলা যে চাঁহদা পূরণ করত তা হল সোম্দষে'র চাঁছুদা, মানুষকে 
উল্লসিত করতে পারে এমন জিনিস তৈরির চাহিদা ॥। এই চাঁহদাটাও উঠল 
মানুষের সজনশীল ক্রিয়ার অন্যতগ লুপ হিসাবে শোঁ্পিক ক্রিয়ার বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে । শো্পিক ক্রিয়া নিিন্টি নান্দানক যোগ্যতা দাবি করল, নাম্মানিক 
অনুভৃতি, রুচি, মূল্যান, অভিজ্ঞতা ও ভাবধারার চর্চা জাগাল । এগুলি 
হল মানুষের ব্ধরূপ দশ£নের এক-একটা নির্দিষ্ট রূপ! 

শ্রেণী-সমাজে ঢচার্কলা হয়ে দাড়াল বৈষায়ক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্, 
কয়ার এক স্বতজ্ত্র ক্ষেত) "বিশেষ বিশেষ বস্তির মধ্যে শোপ্পিক প্রাতিভার 
একাম্ বেস্দ্রীভবন এব' বাপক জনগণের মধো তার দমন (যা এর স্ঙগোই বাঁধা 
[ছল ) শ্রম বিভাগের একটা ফল ।১ 

চার্কলা হয়ে দাডল বহুল পরিমাণে সংস্কৃতিবান এক ক্ষুদ্র গোক্ঠীর- 
কাব, শিল্প", হ্ছর্পাতি, সংগশতকার ইত্যাদর বত । এর বিশ্বে জ্ঞানসপ্পন 
তান্ববক বিছ্লেষন তে লাগল 1 এক মতন দার্শনক বিজ্ঞানের আতবিভাব 
হল--সে হলে নন্দন হ-সোন্দযণি তার সারম্না ও বিধানগুলি লপ্পকে 
মানুষের উপলব্ধির হানুশীলন । চারুকলার বিভিন্ন শাখার অধায়ন শুর 
হল । বঞর্জগত ক্ষেতেত নাইলে কলা বিকশিত হল লোককলার রুপে 
( পরাণ, লোকগীতি £তাদি )1 প্রাক-শ্রেণীসমাজে লোককলার গ্ভগর মূল 
নিহিত ছিল এবং বম * তাব্দদি ধরে লোৰককল, অধ্লান শোষ্পক মলোর সাষ্ট 
কারে এসোছিল । 

নশ্দনতত্বের্প এব" কলার অনুশীলনের অনাতন মৌলিক প্রশ্ন হল বাস্তবের 
সঙ্গে নাম্দানক চেতনার (সুন্দর, কুৎীসত ইতাদির ধারণা ) ও কলার 


১৫ ক্ষে, নাকস ও এফ. এক্গেলস, দা জামান হাঁডওলাজ, পৃহ্য ৪৩৯ । 


২৫৪ মাক“সবাদী-লেনিনবাদশ দর্শনের মজকথা 


সম্পকের প্রম্ন । দাশশীনক, কলাতত্বঙ্ববদ ও শিল্পীদের কাছ থেকে এই 
প্রশ্নের নানারকম জবাব মিলেছে । নম্দনতত্দের বচ্জুবাদী তত্বগুলি বলে 
থাকে যে নাম্দপনিক চেতনা গঠনে বাষ্তভবতাই নিয়ামক উপাদান । পক্ষান্তরে 
ভাববাদশী তত্র মনে করে নান্দপানক চেতনা ও কলা হল সামাজিক সম্পর্ক 
নিরপেক্ষ । 

তবে নাম্দনিক ধারণাগ্লির এতিহাসিক বিকাশ এ সাক্ষ্য দেয় যে 
[বভিন্ন শ্রেণীর ও 'বাভল্ন যুগের লোকেদের মধ্যে এ ধারণাগুলির রীতিমত 
তফাত হয় । নারীর সোন্দ্য* সম্বন্ধে সামস্ত প্রভূ ও ভুমিদাসদের ধারণার 
মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে নিকোলাই চেরন্নশেভস্কি কতকগ্যাল স্থগভগর 
মন্তব্য করোছিলেন । ভেনাস দ্য মিলোর মধ্যে মূর্ত সোন্দর্ষের প্রান 
আদর্শের “তকাণ্তীততার” ( অথাৎ সমচ্ভ ঘুগের পক্ষে প্রযোজ্যতার ) দাবির 
জবাবে প্লেখানভ মন্তব্য করোছিলেন বে, আ'দিম শিল্পীদের ষে সব ছাঁবাঁটকে 
আছে তায় অনেকগর্ণল থেকে বিচার করলে মনে হয় তারা এই মৃতিতে 
কোনও সোন্দর্য আবিত্কার ক'রে উঠতে পারত না, আর মধ্যযুগীয় কলাও এই 
আদশকে স্বীকার করা থেকে বহু দুরে ছিল । 

'কন্তু আদিম মানুষদের আঁকা ছবিতেও আমরা এমন একটা “কিছু পাই 
যা আমাদের নান্দীনক আনন্দ দেয় । প্রাচীন কলা (বিশেষ করে গ্রসের ) 
সম্বন্ধে বলতে 'গয়ে মাকস লিখেছিলেন ষে এই সময়কার সৃষ্টিগদীলি “এখনও 
আমাদের নান্দীনক আনন্দ দেয়, এবং কতকগুলি দিক থেকে এগুলিকে 
মান হিসাবে ও আয়ন্তের অতত আদশ হিসাবে গণ্য করা বায়।”(১) এর কারণ 
[হসাবে তানি মনে করোছলেন ষে গ্রীক কলা 'ছিল মানুষের অপব শৈশব, ধার 
আর কোনও দিন পুনরাবৃত্তি হবে না নিজেদের বিকাশের এমন একটা গ্তর 
হিসাবে এ আমাদের চিরকাল মুগ্ধ ও উল্লসিত করবে । এর এমন সব বোঁশষ্ট্য 
শছল যেগ্দাল সর্বজনীন মানাবক তাৎপষ-সম্পন্ন । 

পক্ষান্তরে ধনভান্মিক উৎপাদন ষাদও প্রাচশনদের চেয়ে অনেক উচ্চতর 


পামানজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৫৬ 


কৃৎকোৌশলগত গ্করের, তব মাকস-এর ভাষায় তা “""'আঁক্ষক উৎপাদনের 
কতকগুলি শাখার প্রাতিঃ বা কলা ও কাবোর প্রাতি শব্ুভাবাপন্ে 1১৯) 

উনাবংশ শতাব্দীর পশ্চিম ইউরোপের মহান লেখকদের (বথা-ম্ডেধাল, 
বালজাক, 'হিউগো, 'িকেম্স প্রভূতির ) রচনা ধনতাস্তিক ভূমিতে জন্মেছিল 
কেবল সেই সমাজের পাঁরচ্ছিতিগহীল ( অর্থের দাপট, স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতির 
মোহজালে লুকোন জঙ্গলের নোতিকতা; ইত্যাঁদ ), যেগুলি মানুষকে বিকৃত 
করে ও তার ব্যস্তিত্ব হরণ করে, তার প্রাতবাদের প্রত্ক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষ প্রকাশ 
হিসাবে । 

কাজেই সামাজিক পারস্ছিতির উপর কলার ও নাম্দানক মতামতের 
1নভররশখলতা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার । পাঁরস্হিতি এবং 'নাদি্ট শ্রেণণর জ্বাথ 
ও তার শোৌপ্পক প্রাতিফলনের মধ্যে অনেকগুলি অস্তবতপ গ্রন্থি আছে 1(২) 
সামাজিক ও রাজনোতিক সংগ্রাম এবং চেতনার নানাবিধ রূপের মধ্যে তার 
প্রাতফলন এবং সেই সঙ্গে সমাজের কতকগুলি অংশের মন্গ্ঞপত্তব এদিক থেকে 
একটা 'বিরাট ভুমিকা নে ॥ শিপ্পীর নিজের ব্যক্তিহ্বাতন্ত্্য, তার প্রতিভা ও 
দক্ষতা, তার 'ব*্ব-্দৃষ্টিভাঞ্গ দ্বারা এবং কঙ্গা সম্পকিত যে চিস্তাধারার সে 
অংশধদার তার ছারা, কতকগুলি এতিহ্যের সঙ্গে তার যোগাযোগ ইত্যাদর 
ধারাও বান্ভবের শোশ্পিক পুনরুৎপাদন বহুল পাঁরমাণে প্রভাবিত হয় । 

এ-কথাকে কলার 'বকাশের সাধারণ বিধান হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে 
পারে ষে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিপ্পকীতগৃলি, যেগুলি মানব সংস্কৃতির 
রত্বভান্ডারের অংশ, সেগ্াল জাবস্ত সত্যের, কোনও এক বৃগের মানুষের 


২৫৬ মাক“সবাদ-লেনিনবাদধ দশনের মৃলকথা 


প্রগাতিশর্ল আদশ* ও আশা-আকাঞ্ক্ষার মৃত শৈপ্পক প্রকাশ । কলার জাতীয় 
রূপ শিল্পীদের সাহায্য করেছে তাদের কালের অগ্রসর ভাবধারাকে প্রকাশ 
করতে, অবশ্য যতক্ষণ সে শিপ্পী তার নিজের দেশের জনগণের সাচ্চা সন্তান 
থেকেও অপব্লাপর জাতির সাফল্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্ করেনি ততক্ষণই তা সম্ভব 
হয়েছে । বিভিন্ন সংস্কাত পরস্পরের উপর ষে প্রভাব ফেলে তা বিবেচনা 
করতে যাঁদ আমরা বার্থ হই তাহলে অতাঁত ও বত“মানের সংস্কৃতিতে এমন 
অনেক জিনিস থাকবে বা উপলব্ধি কল্নতে আমরা সক্ষম হব না। প্রগতিশীল 
কলা একই সঙ্গে তার নিজের দেশের জনগণের ও মানবজাতির স্বার্থসাধন করছে 
পারে। আপন কালের ও ভবিষাতের সেবা করতে পারে। 

জনগণের জশবনের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠভাবে জড়িত যে কলা তা সামাজিক 
প্রগাঁতিতে একটা শান্কুশালী উপাদান । এই কলা তার ভূমিকা পালন করে 
এবম্বের শৈজ্পিক উপলব্ধির মারফত, মানুষের নাম্দীনক চাহদা মেটানর 
মারফত ॥ শোঁকপক ভাবমতর্তর ভিতর এ বাষ্তবকে প্রাতিফলিত করে এবং 
সেগলগ্র মারফত জনগণের চিন্তা ও অনুভূতিকে, তাদের আশা-আকাক্ক্ষা। 
[রুয়া ও আচবুণকে প্রভাবত করে। যেহেতু কোনও না কোনও বৈষাঁয়ক 
মাধামেশ্ব ভিতন্রে তার গ্রকাশ ঘটে তাই 'খ্পকীতি গণল এক প্রজন্ম থেকে আর 
এক প্রজদ্মে আপ্পতি হয় এবং সাম ওক জীবনকে জানার উপায় ও তরুণ 
প্রজস্মগুিলপ মতাদঘগাত? নান্দনিক ও নাতিক শিক্ষার উপায় উভয় হিসাবেই 
কাত কপে। 

নাশ্দনিক চিল্মাঘ এমন সব তত্ব (ছল ও আছে যেগহাল কলার সামাজিক 
৬ গমকা অধ্বীকাত কবে এবং তাকে “অহপনাতে আপানি সমাঞ্চ” বলে গনে করে। 
এই সব ভব লপংরণত নিজের লানাতক গারিপাশ্বিকের সঙ্গে শিল্পীর 
বানবনার আডাবকে একশ করে এবং কতকগহালি অবস্থায় তাকে এমন পথ 
*বখায় বাতে সে কোনও সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন করা থেকে সয়ে 
যার ও বাঁচংগ্গঘাটত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্রাঁদ সম্পকে" একপেশে উৎসাহে ভবে 
থাকে। 

কলার ইতিহাস ও ভামাদের কালে অথাৎ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তবিদাগত 
[বিপ্লবের ষৃথে তার বিকাশ দেখিয়ে দেয় যে কলা ও বিজ্ঞান বাণগ্তবকে জানার. 
গুরত্বপূর্ণ মাধাম এবং পরস্পরকে সমস্ধ করে। 


সামাজিক চেতনায় কাঠামো ও রূপ ২৫৭ 


অবশ্য কলা ও বিজ্ঞানের নিজস্ব 'নির্দন্ট বৈশিষ্ট্য আছে। বাস্তবতার 
এমন কতকগ্ল ক্ষেত্র আছে যেগুলি কলার পাঁরসরের বাইরে, কিন্তু জীবনের 
এমন কতকগৃল দিকও আছে যার প্রতিফলনে বিজ্ঞানের চেয়ে কলার বোশ 
স্নযোগ আছে । মানাবক নোতিক আদর্শ, অনভাত, মেজাজ, আবেগ, 
চরিত্র ইত্যাদর ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষত সত্য। | 

শৈপ্পিক প্রকাশের বিষয়ব্ঞু আধকাংশ ক্ষেত্রেই হল সমাজের জাঁবন, 
[বিশেষ ক'যে মানাবক সম্পকের ক্ষেত্রে । কলা প্রকীতিকেও চিন্তিত কয়ে ॥ 
িস্তু এমনাক সে ধরনের চিন্রণের মধ্যেও সব সময়ে কিছু মানাঁবক অনুভূতি” 
আবেগ; মেজাজ, চাঁরত্র ইত্যাদি নাহত থাকে । শিল্পী প্রীতির ছবি 
তোলে না, তাকে নাশ্দানক উপলব্ধি দিয়ে আত্মস্থ করে। প্রন্কীতির নধ্যে 
কোনটা সুম্দর সমূজ্জবল অথবা কুৎসিত সে সেটা কেবল বচ্তুগুলির প্রকৃত 
গুণের ভন্িতে বিচার করে না, বিচার করে ভার 'নজত্ব নান্দানক 
“মানদন্ড” প্রয়োগ করে। কোনও লোক যখন এক বা অপর বস্তুকে 
চমৎকার বলে ( বথা উচ্চ পর্বতকে ), তখন সে বস্তুর চাঁরত্র এবং মনের উপর 
বে ছাপ ফেলছে উভয়কেই প্রকাশ করে॥। বালজাক 'লিখোঁছলেন “কলার 
কত“ব্য কেবল প্রকৃতির নকল করা নয়, তাকে প্রকাশ করা" "কোনও 
শিল্প”, কাব বা স্প্পাতির উচিত নয় তার ছাপকে তায় উৎস থেকে পৃথক করাঃ 
কারণ ভারা আঁবচ্ছেদ্যতাবে পরস্পরের অংশ 70৯) উপরন্তু বালজাক কেবল 
একটা ক্ষাঁণক, বিষয়ীগত ছাপের কথা ভাবেনাঁন, ভেবেছেন “বস্তু ও সত্তার 
অস্তার্নীহভ মনোভাব, আজ্জা ও চেহারার মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশের 
কথা ।(২) 

জনগণ, ভাদের অন্তলো'ক ও সামাজিক আদান-প্রদানের 'চন্রণ সম্পকে 
এ দাবি আরও বেশি প্রযোজ্য ॥ সমাজ ও ব্যন্তির জীবনে কুৎসিত ও 
সুষ্দর, দুঃখজনক ও হাস্যকর, বীরোচিত ও ভূচ্ছের চি্রণের পূর্বশর্ত হল 
সামাজিক বাস্তবতা, তার 'বকাশ ও অর্থ সম্ব্ধে স্ুগভার জঞান। বান্তবতার 
পরিমাপ করার জন্য শিপ্প? যে নান্দনিক “মানদণ্ড” ব্যবহার করে ঘা কেবল 
7৯1 বালজাক অন আট, মমস্কো-লোননগ্রাদ। ১৯৪১, পুথ্ঠা ১৬৪ (রশ ভাষায় ) থেকে 
উদ্ধৃত । 

২২, উপরোদ্ত | 

১৪ 


২৫৮ মাকসবাদব-লেনিদবাদশ দ্প'লের দলেকখা 


তার 'বিষয়ীগত ইচ্ছার একটা প্রকাশ নয । মানব জাতির সমগ্র পাধাজিক- 
আীতিহাসিক বাবহারের প্রক্রিয়ায় এ গঠিত ছয় । 

কাজেই কলাগ্প জ্ঞানীর (সেই সঙ্গে রাজনৈতিক, নৈতিক, শিক্ষাগন্ত 
ইত]াদি) তাথপরধকে বিচার করত্তে হবে তার মতাদশগত ও নাম্দাঁনক 
ভূমিকার সংক্টেষে । শিল্পী যখন ভাবমার্ভর রুপে বান্তবকে পৃনরপাশ্থিত করে 
তখন সে বাঙ্ঞবের একটা মতাদর্শগত ও নাম্দনিক মূল্যায়ন করে, অথাৎ 
বাণ্ভব সম্বন্ধে নিজের নান্দীনক অন্যায়, সুদ্দর সম্পকে" নিজের ধারণা 
অনযযান্নী সে তার দৃদ্টিভঞ্গি প্রকাশ করে। এর থেকে বোঝা যায় ষে বাচ্বের 
বিষয়গত গুণাবলীর সঙ্গো এই সব ধারণা সঙ্গাতিপূণ" হওয়ার এবং বাস্তবের 
[বকাশ ও রূপান্তরের পথ সম্বম্ধে সঠিক উপল্ধির উপর এগুলি প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার গুরুত্ব কতখানি । শিল্পকর্মের জন্য বিষয় বাছার ব্যাপারেও শিল্পধর 
"বিশেষ ঝোঁক থাকে”, আর এ কথা তো বলাই বাহুল্য যে সে সামাজিক 
জশবনের বিভিন্ন ঘটনা সম্পকে রায় দেয়, একটা জিনিসকে প্রশংসা ও অন্য 
একটা 'জাঁনসকে নিম্দা করে, কতকগ্যলি অনুভুতি ও আশা-আকাধক্ষাকে 
জাগ্রত করে। 

শিল্পগ চেষ্টা করে জীবনের একটা সামান্যকৃত প্রাতিফলন 'দিতে। বাস্তবের 
অত্য।বশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি (বথা- জনগণ, তাদের সম্পকসমূহ ) 
তুলে ধরতে । শৈপ্পক ভাবমহীর্ত ও বৈজ্ঞানক ধারণার মধ্যে পার্থক্য এই যে 
ভাবমৃতি“তে সামান্যণকরণটা দেওয়া হয় হীশ্দিয় দ্বারা উপলাষ্ধ করা যায় এমন 
একটা জীবন্ত ও নিাঁদ্ট সমগ্র 'হসাবে। উদাহরণ স্বরূপ, রাজনোতিক 
জথনপাত সম্বন্ধীয় একা বৈজ্ঞানিক রচনায় পধাঁজপতি পঠজর ব্যক্তিষংপ মানত, 
পজপাতির ব্যাস্তগত বৈশিন্ট্যের কোনও গুরুত্ব নেই। কিন্তু শোল্পক রচনায় 
পংজপাতি সামানাকৃত, কিন্তু আবার পৃথকীকৃতও, ইন্দ্রিয়ের তারা অনুভব 
করা যায় এমন একটি ভাবমতঃ অন্তলোকিস্হ এবং নিদিপ্টভাবে প্রকাশিত 
কম" ও ক্রিয়াকলাপ সহ একটা সুনান বান্তিত্ব। 

যে সব কথা বলা হল তা থেকে কলার সংজ্ঞাকে আমরা নিম্নোন্ভাবে 
নিধারণ করতে পারি £ কলা হল সামাজিক চেতনার এবং বাস্তবকে 


_আত্মস্ছ_ করার, শোৌপ্পক দিক থেকে তাকে জানান ও মল্যায়নের 
একটা [নিদিষ্ট রূপ, মানুষের সুজনশীল ক্রিয়ার একটা [নাঁদস্ট 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রন্পে ২৫৯ 


ঃপ। যে সব শিল্পকর্ম বাশ্তবকে ( বথা-_সামা্গিক সংঘর্ষ; মানুষের (বাত 
খন ও চরিত্র, তাদের ক্রিয়া ও আচরণ হত্যাঁদকে ) সঠিকভাবে গ্নরুপাক্থিত 
করে সেগুলি সমসাময়িক কালের মানুষদের উপর এবং পরবতণ বহঃ প্রজঞ্মর 
উপরও বিপৃ্‌ল মতাদর্শগত, নান্দনিক ও নৈতিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। 
কলার বিশেষ গুণ হল মানুষকে নান্দনিক আনন্দ দেওয়া জধং মানুষের শষ্য 
ভাবধারা; অনুভূতি ও আবেগ “সংক্রামিত” করা (১) 

লেনিনের মতে, কলার উচিত আপন কালের বিশ্বন্ত প্রাতচ্ছাব হওয়া ও 
লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আনন্দ ও অনপ্রেরণার উৎম হওয়া, তাদের অনংতি 
চিন্তা ও ইচ্ছাকে এঁক্যাবম্ধ করা, আঁত্মিকভাবে অৃদের সমন্ধে করা এরবং 
তাদের মধ্যেকার শিস্পীকে জাগিয়ে তোলা । সোভিয়েত সমাজ বত 
কামিউনিজম-এর 'দিকে অগ্রসর হচ্ছে সোভিয়েত ব্যন্তির বিশ্ব-দখ্টিভাঁঙ্গা, 
তাদের নৌতক সাফল্য ও মননগত সংস্কীতর গঠনে সাহত্যের ভূমিকা সেই 
অনুপাতে বাড়ছে । ূ 

কলা মানুষের স্বার্থের সঙ্গে জাঁড়ত এবং সমাজতণ্ত সেই লক্ষ্য পূরণ করতে 
চেষ্টা করে। সমাজতন্ত যাঁদও শি্পর উপর এমন কোনও কঠোর দাবি 
আদৌ করে নাষা তার চিন্তাবা কমপনার পাল্লাকে সীমাব্ধ করে, তবে 
সমাজতন্ত্র মনে করে শিল্পীর কর্তব্য হল যে লক্ষ লক্ষ মানুষ উজ্জব্গতর 
ভাঁবষ্যতের জন্য সংগ্রাম করছে তাদের সাহাষ্য করা। এর মধ্যেই 'নীহত 
আছে কলার পক্ষভুন্ততা এবং তার সত্যকারের স্বাধীনতা । এ রকম 
কলাকে কখনও মুষ্টিমেয় উন্নাসিক লোকের অথবা আদম রাঁচর সঙ্গে খাপ 
খাওয়ান যায় না। লোনিন বলোছলেন শ্রামক ও কৃষকেরা এক বাশ্ব ও 
মহৎ কলার আঁধকার অর্জন করেছে । 

(ঘ) ধর্ম । 

ধর্ম ও দর্শন, সামাজিক চেতনার সেই রূপ বা জনগণের বিশ্ব-দহস্টিভাঁঙগকে 
প্রকাশ করে, তাকে মার্কস ও এখ্গেলস অর্থনৈতিক ভাত থেকে সবচে 
দরবত বলে মনে করতেন। 

১। যদিও সাহিতা, সংগণত, চিত প্রীত শিল্পকর্মের কোনও উপযোগগত তাৎপর্ব নেই 


কঙ্গার কতকগ্যা্জ রূপ বেখা-_দ্ছাপত্যাবদ্যা, অলংকরণের কলা আধ্ানক শিল্পের নকশা প্রভৃতি) 
নান্দীনক মুলোর সংগে উপযোগগত উদ্দেশ্যের সমচ্ষয় ঘটায় । 


২৬০ মাকসবাদী-লেনিনবাদ দশ“নের মৃলকথা 


ধের উম্ভব দর্শনের চেয়ে আরও অনেক প্রাচীন । প্রাক-শ্রেণ সমাজে, 
ধর্মের উদ্ভব উৎপাদন ও উৎপাদন সম্পকে বিকাশের অভাব দ্বারা প্রভাবিত 
হত। মাক্স লিখোছলেন “তাপ্না ( উৎপাদন সম্পকগুলি--সম্পাদক ) 
তখনই কেবল উঠতে ও বরাজ করতে পারে যখন শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা 
এবটা নিদ্ন্ঞরের বেশ ওঠেনি এবং ফলত যখন বৈষায়ক জীবনের ক্ষেত্রের 
মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ও প্রকাতর পঙ্গে মানুষের সামাজিক সম্পক" 
তদনৃযায়ণ সংকীর্ণ । এই সংকীর্ণতা প্রাচীন কালের প্রকৃতি পুজার মধ্যে 
এবং জনাপ্রয় ধর্মের অপরাপর উপাদানের মধ্যে প্রাতিফলিত হয় ।”(১) 
ধমের গোড়ার দির্ককার রূপগ্যলি প্রাকৃতিক শস্ত, বক্ষ ও প্রাণীর উপর 
দেবত্ব আরোপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । এই সব রূপের অবশিষ্ট (আ্যানিমিজক বা 
জড় বস্তুতে প্রাণ আরোপে বিশ্বাস ), টোটেমিজম বা গোত্রাচহ হিসাবে 
প্রাণণয়্ প্রাতিকৃতি ( অর্থাৎ টোটেম ) ব্যবহার করায় বিশ্বাম এমনকি পরবর্তী 
ধমণগৃলির মধ্যেও টিকে ছিল। যেমন গ্রীক দেব জিউস-এর আকৃতি যাঁদও 
মানুষের মত ছিল তবু 'তাঁন ষাঁড়, ঈগল বা রাজহাঁসে রূপাস্তারত হতে 
পারতেন । মিশরীয় দেব আন্যাবস-এর দেহ ছল মানুষের মত আর মাথাটা 
কুকুরের । প্রকৃতির উপাদানগুলিতে দেবত্ব আরোপ ও সেগ্ীলর পজা 
থেকে মানুষ সামাজিক শান্তগুিতে দেবত্ব আরোপ করায় পেশাছল, এর ফলে 
;দেবতাদের ভুমিকায় তদন_যায়ী পাঁরবর্তন এল । প্রাচীন গ্রীক পুরাণে মারস 
(মঙ্গল) প্রথমে ছিলেন গাছপালার দেবতা, পরে হলেন ষম্ধের দেবতা । 
হেফায়েসতস গোড়ায় ছিলেন আঁগ্নর দেবতা, পরে হলেন কামারশালের 
দেবতা । 
ধর্মের ইতিহাস এ কথাও দেখায় যে কোনও লোকেদের মধ্যেই ধম“একেন্বয়বাদ 
( এক ঈম্বয়ের মতবাদ । দিয়ে শুরু হয়নি, বাদও কিছু কিছু ধর্মতত্াবদ, 
এরকম দাঁব করে থাকে । বরণ একেম্বরবাদের আগে এসোছিল বহু ঈশ্বরবাদ 
যার মধ্যে অনেক দেবতার পূজার ব্যবস্থা ছিল । 
জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের সময়ে .পরাজিতদের দেবতারা বিজয়শদের 
দেবতাদের কাছে নাতিস্বীকার করত, 'বিজয়শদের দেবতারা অনেক সময়ে 


১। কে.মাকর্স, ক্যাঁপটাল ভলমুম ১. মস্কো ১৯৬৩, পজ্জা ৭৯ । 
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“পরাজিতদের দেবতাদের কিছু কিছু বৌশষ্ট্য আত্মসাৎ করত। ট্রাইব ও 
জাতিসত্াদের একভিত হওয়া অনেক সময়ে তাদের দেবতাদের ও অপরাপর পজা 
'বচ্চুর সমন্বয় বা এমনকি মিশ্রণ ঘটাত। ট্রাইবগুলির সমাহারের এবং গোড়ার 
ধরনের রাষ্ট্রের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল বহু ধমাঁয় 'বিম্বাসের আন্তিত্ব । এ সৰ 
সমাহার বা রাষ্ট্রে সাধারণত অনেকগুলি দেবতার মধ্যে থেকে একজন সবো্চ 
দেবতা উঠে আসত । বখন সম্মাট-ভাত্তক বড় বড় রাজ্যের পত্বন হল তখন বহু 
ধমীয় ি*বাসের জায়গা নিল একজন সর্বশাস্তমান ঈশ্বরের পূজা, আর সেই 
ঈশবরই তখন আর সমস্ত দেবতার গুণগুলি আত্মসাৎ করল। এঙ্গেলস লিখে- 
ছিলেন “এক (ও একমাত্র ) ঈশ্বর কখনই জন্ম নিত না এক (ও একমাত্র ) রাজা 
ছাড়া । --"ঈ*ব্র, যে বহুবিধ প্রাকীতক ব্যাপারকে নিরন্রণ করে এবং বিবদগ্ান 
প্রাকৃতিক শন্তিগুঁলকে একন্র রাখে, তার একত্ব কেবল এক প্রাচ্য স্বৈরাচারী 
প্রতিফলন, যে দৃশ্যত অথবা প্রকৃতপক্ষে সংঘর্ধসংকুল স্বার্থসহ বিধদমান 
ব্যন্তিকে একত্র রাখে ।”(১) 
স্বতঃস্কূ্তভাবে গঠিত সামাজিক সম্পকগ'লি, যেগুলি মানুষদের নিজেদের 
বৈষায়ক ও আত্মিক ক্রিয়ার ফল, শ্রম বিভাগের বিকাশ এবং ব্যন্তিগত সম্পত্তি ও 
শ্রেণীসমূহের আবিভাবের পর যেগুলি মানুষের উপর বিশেষ ক্ষমতা আয়ত্ত 
করল। 
বাস্তবের কম্পনাপ্রসূত প্রাতফলন [হসাবে ধর্ম ততক্ষণ আঁণবা-ভাবে 
বতমান থাকে যতক্ষণ মানাবিক শ্রমের উৎপন্গ্াঁল উৎপাদকদের উপর আধিপত্য 
করে। ঠিক যেমন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আদিম মানুষের অসহায়তা আত 
প্রাকীতিক সম্ভার উপর বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল তেমাঁন সামাজিক বিকাশের 
অন্ধ শন্তিগলর সামনে শ্রেণী-বিভন্ত সমাজের জনগণের অসহায়তা অনুরূপ 
এক বিশবাসের জন্ম দেয় । লেনিনের মতে ধনতাশ্তিক সমাজে “*"শশ্রমজশষী 
জনগণের সামাজিকভাবে পদদলিত অবস্থা এবং ধনতন্দের অন্ধ শত্তগ্লির 
সামনে আপাতদষ্টতে তাদের সম্পূর্ণ অসহায়তা*(২) হল ধর্মের গর্জীরতম 
মূল। এই সব শান্তর সামনে মানুষ এক হতভাগ্য প্রাণণ, দেবতার দাস নর্ব- 
'শান্তমানের কাছে দয়ার ভিখারী । 


৯১1 মাকস/এজেলস, ভেরকে, খন্ড ২৭, পন্তা &৭.। 
২) ভ. আই. লোৌনন, কালেক্েড ওয়াস, ভলহ়ম ১৫, পুজ্ঠা ৪০৬-০৬। 
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আি-প্রাকতে বিদ্বাস এবং পৃ্খিরী ও মানূষ সম্পর্কে কহপনাপ্রসৃত ধারদ্ 
ছাড়াও সমন্ত ধর্মে একটা প্রধান ভুমিকা নেয় ধমশল্ল উপাদনা। কক্তকগ:ি 
ধন্শর আচার.দিয়ে এই উপাসনা তোর, ষে, আচারগাালর মূল নিহিত আছে 
আদম বাদযাবদ্যার মধ্যে । আদিম মান্য যেমন কিছ. যাদুঘাটত আচাল 
(দেবতাদের আহবান, বলিদান ইত্যাদি ) অন্ষ্ঠান ক'রে প্রাকাতিক শান্ত- 
গ্রুলিকে দিয়ে তার আকাক্কা ও ইচ্ছা পঞসণ করানর চেষ্টা করত, তেমনিই 
বত'মানের ধমশীবন্বাপী লোকেরা কিছ আচার-অন:ষ্ঠানের সাহায্যে এবং 
আধ্যনিক ধর্মগলি কর্তৃক আরোপিত 'কিছু নষেধ মেনে চ'লে ঈশ্বরের সাহাব্য 
পাঞ্খমার চেষ্টা করে । 

আদিম সমাজে ওঝা, ডাইিন-চিকিৎসক প্রভৃতি ছিল জনগণ ও গে শন্তি- 
গলির ভিতরে মধ্ান্থ । শ্রেণী-সমাজ ধমের সেবকদের এক বিশেষ পেশাদার 
গোষ্ঠীর জন্ম দেয়, তারা হল যাজক । গাজা মানুষের মনের উপর বিল্লাট 
প্রভাব ফেলে । এর মতাদর্শ গত প্রভাব আরও শাল্তশাল হয় রাষ্টের সঙ্গে তার' 
সম্পকের মারফত এবং একটি বিশেষ ধমশবম্বাস রান্ট্রীয় ধম“ হিসাবে প্রাতান্ঠিত 
হওয়ার মারফত । ধমর্শয় উপাসনার আরও উন্নতি হয় এবং গান-বাজনা সহ ধম 
উপাসনার অনুষ্ঠান ধমশয় অনভূতি জাগাতে ও বিশ্বাস বাড়াতে একটা গুরদদ্ধ- 
পণ ভূমিকা নেয় । 

ধের তিনটি উপাদান, অথাৎ (১) ধম্ণয় ধারণা, (২) ধমাঁয় অনুভূতি» 
(৩) উপাসনা ও আচার-অন:ষ্ঠান, সামাজিক পরিচ্ছিতির উপর নিভর ক'রে 
তাদের গুরুত্বের তারতম্য হয় ॥ ধন হল সবচেয়ে রক্ণশীল মতাদশ গত 
রূপ এই দিক থেকে যে সে তার শিক্ষাগুলিকে ঈম্বরের নামে টিকিয়ে 
রাখে । 

সেই সঙ্গে ইতিহাস আমাদের দেখিয়ে দেয় যে 'বিরাট বিরাট সামাজিক 
অভ্যুত্থানের প্রভাবে এক-একটা ধম“ অপরাপর ধর্মকে স্থানছুত করে। দাস 
সমাজের পতনের পধা“য়ে প্রাচীন ধমণ্গ্‌লি ক্রিম্চান ধর্মের কাছে পরাজিত, 
হয়েছিল । উপরক্তু ক্রি্চান ধর্ম পুরানো ধমণ্লিব কাছ থেকে উত্তরাধিকান্ধ 
সৃত্রে কিছু কিছু 'নাদন্ট বৈশিষ্ট লাভ করেছিল, যথা-_ইহদদাঁ ধের ওঞ্ভ 
টেস্টামেন্টকে স্বশকৃতিদান এবং প্রাচ্য জাতিগহালির দেবতাদের বন্তণা, মৃত্যু ও 
পুনরুখান সংরাস্ত পৌরাণিক আথ্যানের স্বীকুতিদান। শেষোন্ত সবগ এজ 
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একত্রে সলিড হয়েছিল এবং তার সঙ্গে ছিল গ্রীক দর্শনের, বিশেষত স্যোইকদের 
দর্শনের বিকৃত সংগ্করণ। 

রোমক সাম্রাজো দারদ্রু ও নিপখাঁড়ত মানুষের ধর্ম হিসাবে উদ্ভুত হয়ে 
ক্রিপ্ভান ধর্ম পরবতর্শকালে শাসকগ্রেণীর লরকারী মতাদর্শে পাঁরণত হল এবং 
গোড়ায় দিককার ক্রিশ্চান ধর্মের অনেকগ্যলি অত্যাবশ্যক বোঁশন্টা হারিয়ে 
ফেলল, হায়াল তার গণত্রান্ত্িক মনোভাব, আচার-অনষ্ঠান সম্পকে আপাত 
ইত্যাদি। সামন্ততদ্ত্রের বিকাশের লঙ্গে সঙ্গে “"*ক্রিশ্চান ধর্ম তার ধার 
পরিপ্‌্রক হিসাবে দীড়িয়ে গেল, সঙ্গে রইল অনুরূপ সামন্ততাম্ত্িক 
যাজকতন্ত্র ।”(১) ষোড়শ শতান্দীতে বুজো'য়াদের উদ্ভব ও শান্ত সঞ্চয়ের 
ভাতিতে প্রোটেস্টাপ্ট ধর্ম তার ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের অধ্যবহিত যোগা- 
যোগের ধারণা, ব্যন্তির প্রতি তার আবেদন। মিতব্য়িতাঃ অধ্যবসায় 
প্রভৃতির মত গ্ণগৃলির শিক্ষা ইত্যাদি নিয়ে সামস্ততাম্মিক ক্যাথালক গাঁজার 
থেকে পৃথক হয়ে গেল। ধনতদ্ব্ের বিকাশ ক্যার্থালক ধমকে বাধা করল 
তার অনড় মতবাদ বজায় রেখেও নতুন পারাচ্ছাতর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে 
এবং শ্রম ও পধ্জর মধ্যে সমঝোতা ঘটান, ওপানবেশিকতাবাদের যু্তি- 
যুস্ততা প্রমাণ ইত্যাদি লক্ষাসহ তার নিজস্ব সামাজিক মতবাদ গড়ে 
তুলতে। 

বর্তমানে ক্রিশ্চান ধর্মের সকল শাখা ও জপরাপর ধর্ম বিজ্ঞান ও প্রযনস্তি- 
বিদ্যার বিকাশ এবং সমাজের জীবনে সুগভীর বিপ্লবী প্রক্রিয়াগলির় সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট নতুন পারিস্থাতর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। 
সমাজতন্ত্র, শ্রমিকশ্রেণ ও জাতীর মুস্ত আন্দোলনের শস্তিগুলির অগ্রগাতি, 
পারমানাবক যুদ্ধের বিপর্দ ও শান্তির জন্য ব্যাপক জনগণের শল্পিশাল 
আন্দোলন ক ধমপল্ন নেতাদের উৎসাহিত করেছে (তাদের প্রথাসিচ্থ 
প্রধান প্রধান অনড় মতবাদগহলিকে বজায় 'রেখেও ) শান্ত, মৌলিক মানাঁঘক 
আধিকার, নকল জাতির মধাঁদার প্রাত শ্রচ্ধা, ইত্যাদির জন্য সংগ্রামরত 
জনগণের আশা-আকাগ্ষার সঙ্গে সহযোগিতা করতে । মূলত অবশ্য ধর্ম 
একটা ন্বীকরণে সক্ষম, সৃজনশীল লামাজিক শান্ত হিসাবে কাজ করতে 


৯) কে. মার্স ও এক. এজেলস, সিলেকটেড ওয়াকস, ভলনাজ ৬, পন্চো ৩৭৬। 


২৬৪ মাকসবাদী-লোননবাদণ দর্শনের মৃজকথা 


পারে না। ধর্ম কেবল প্রচলিত প্রথা; প্রাতরোধ ও রক্ষণশণলতার শান্তই হতে 
পারে। এর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। 

পৃবোপ্ত কথাগুলি এ সত্যকে কোনও মতেই খণ্ডন করে নাষে কতকগুলি 
সময়ে (উদাহরণ হবরূপ- মধ্যযুগে) বিপ্লবী জনগণ তাদের দাবিকে একটা 
ধমীয় রূপ 'দিয্লোছিল “...আর সব কিছ ছেড়ে ধর্ম দিয়ে জনগণের ভাবাবেগকে 
পাঁরপুষ্ট করা হয়েছিল ; সেই কারণে একটা প্রবল আন্দোলন সষ্টি করার 
জন্য তাদের নিজস্ব স্বার্থকে ধর্মের ছদ্মবেশে উপা্থিত করার প্রয়োজনীয়তা 
ছিল ।৮(১) 

কিন্তু ইতিবাচক সামাজিক আধেয়, যা কতকগুলি এীতিহাসক পথা“য়ে ধমাঁয় 
চেতনার র:প দিয়েছিল, তা এই মৌলিক প্রাতজ্ঞাকে নস্যাং করে নাযেধমাঁয় 
চেতনা একটা পশ্চাদগামশী চেতনা, আর সেই কারণেই ধর্ম কথনও জনগণের 
জর;রা স্বার্থ ও মানব-জীবনের অর্থ প্রকাশ করার উপধন্ত রূপ হতে পারে না। 
ধম" সব সময়েই “জনগণের আফিম”) অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণের আত্মক 
দাসত্বের একটা উপায় 'হসাবেই ছিল ও থাকবে। 

মার্কসবাদ পরানো বন্তুবাদীদের কাছ থেকে জঙ্গী নিরী*্বরবাদের পতাকা 
তুলে 'নয়োছিল এবং প্রাকীতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের আধানকতম আঁবহ্কার- 
গুলির 'ভিঃভতে তাদের ধর্ম সম্পকি“ত সমালোচনাকে দাড় কাঁরয়োছল। মাকস- 
বাদ শ্রেণ-সমাজে ধর্মের মূলগুলিকে উদ্ঘাঁটিত করেছিল এবং দোঁথয়েছিল যে 
গোড়ার 'দিককার বন্তুবাদীরা ষে মনে করেছিল ধর্মের বিরদ্ধে সংগ্রাম জনগণকে 
শিক্ষিত করার ব্যাপার. আসলে ব্যাপারটা কেবল তা নয় । একে সবোর্পার সেই 
সব পারাস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে যা থেকে ধমে'র জন্ম হয় ও তার 
আন্তত্ব বজায় থাকে। একমাত্র সেই ভিত্তিতেই বাষ্ভবিক ফলগ্রসূ নিরাণ্বরবাদণ 
জ্ঞান প্রসারিত হতে পারে । বৈজ্ঞানিক 'বিশব-দৃষ্টিভাঙ্গ গড়ে তোলায় কাজে 
এ এক আবিচ্ছেদ্য অঞ্গা। 

কাঁমউীনস্ট সমাজ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জনগণকে চিরকালের জন্য 
মুক্তি দেবে। নতুন সমাজ গড়ে তোলার আঁভজ্ঞতা অবশ্য দেখিয়ে দেয় যে 
ধময় বি*ব-দৃস্টিভাঙ্গর সামাজিক মুলগীল হীনবল হওয়ার এবং গাঁজার প্রান্তন 
রাজনৈতিক ও মতাদশ গত ভূমিকা হারানর পরও ধম" কতখানি নাছোড়বান্দা 

্ । কে. মাকস ও এফ. এনেলস, সিলেকৃটেড ওয়াকস, ভলযেম ৩, প্টা 5৭৩। 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৬৫ 


এহতে পারে । এই পারশ্থিতিতেও ধর্ম টিকে থাকে কতকগুলি কারণে, তার 
'কিছদ কারণ সমন্ঞ সমাজতাশ্ব্িক দেশের পক্ষেই প্রযোজ, আর কিছু আছে 
যা শুধু এক বা অপর দেশ সদ্বন্ধে প্রযোজ্য । জনসমন্টির কতকগুলি অংশ 
যারা উৎপাদনের সবচেয়ে পশ্চাদপদ রূপগ্যলির সঙ্গে জঁড়ত অথবা সমাজ- 
জীবনে যারা অপেক্ষাকৃত গৌণ ভূমিকা নেয় তাদের মধ্যে শতাব্দী-প্রাচীন 
প্রথাগুলির (বিশেষত ধমায় আচার-সংক্রাস্ত প্রথাগুির ) টিকে থাকা, 
ব্যন্তিগত জীবনে বাধাবিঘঃ ও দূৃভাগ্য ( বিশেষত যুদ্ধের সময়কার অথবা 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন ), শ্রম ও সামাজিক সেবামূলক কাজের সংগঠনে 
প্ুটি-বিচ্যুতি, উপযুক্ত শিক্ষার অভাব--এই সমস্ত ও আরও কিছ কারণ 
পশ্চাদপদ লোকেদের মধ্যে ধর্মের প্রয়োজনগয়তাকে জিইয়ে রাখে এবং 
গাঁজার প্রভাবকে মদত যোগায় । সেই কারণে নতুন সমাজের সচেতন 
[নমাতাদের কর্তব্য হল সামাজিক আঁভজ্ঞতা, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানসম্মত 
দাশশীনক বিশব-দ:স্টভাঙ্গার উপর নিভ“র ক'রে নিয়মিত নিরাশ্বরবাদী প্রচার 
চালান । 

সমাজ-চেতনার এই বিচারের সময় আমরা অবশ্য এর অন্যতম নির্িন্ট রূপ 
হিসাবে দশ ন নিয়ে আলোচনা করছি না, কারণ পূর্বেকার পারচ্ছেদে আমরা 
দর্শনের বিষয়টি এবং সমাজ-জশীবনে তার স্থান ও ভূমিকার বিষয়াটি আলোচনা 
কযোছ । 


৪. সামাজিক চেতনার আবপন্সিক ক্ার্থীনতা | 
এর রূপগুভির (যাগানযাগ ও পারস্পরিক প্রভাব 


সামাজিক চেতনা সামাজিক সত্তা হ্বারা নিধাশীরত হয়ঃ তবু এর কিছুটা 
আপোক্ষিক স্বাধীনতা থাকে । অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে যখন মৌলিক 
পারবর্তন আসে তার অথ" এই নয় যে সামাজিক চেতনায় তদন.ষায়শ পারিবতন 
আপনা থেকেই এসে যাবে। 
সামাজিক মনগ্তত্ ও মতাদশ উভয় ক্ষেত্রেই চেতনার বিভিন্ন রূপের মধ্যে 
'ববকাশের ধারাবাহিকতা এবং পারস্পরিক ক্রিয়াও থাকে । 
প্রথমত জনগণের চেতনায়, বিশেষত লাধারণ প্রাত্যহিক চেতনায় এতিহ্য 
এও অভ্যাসের বিপুল ভূমিকা প্রাতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত । 


২৬৬ মাক সবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মৃূলকথা 


অবশ্য ষে সব এঁতিহ্য ও অভ্যাস জীবনের নতুন যূপ ও নুন চেগুনাকে বাধা 
দেয় তাদের থেকে যে গুলিকে রঙ্ষম কয়া ও উৎসাহিত করা উচিত তাদের 
তফাত করতেই হবে। প্রশ্থাতশীল এীতহ্য ও অভ্যাস ( বিশ্লবী ও শ্রম 
সংক্রান্ত এতিহা, যৌথ জীবনের কিছ: নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস ইত্যাদি ) 
আত্মন্ছ করা সামাজিক প্রগতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূণণ | 

সামাজিক চেতনার সংস্কারেক্স প্রক্রিয়া 'বাভল্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্চ 
অথবা একটা 'বশেষ গোষ্ঠীর 'বাঁভিন্ন ব্যন্তির মধ্যে সব সময়ে সমান হাচ্ছন্দ্য 
ও দ্ুততার সঙ্গে এগোয় না। এমনকি সোভিয়েত সমাজেও কিছু ব্যস্তির 
অথবা সমাজের কিছু কিছ অংশের চেতনার মধ্যেও আমরা নোঁতবাচক 
মনোভাবের সম্মুখীন হই । শতাদ্দীর পর শতাব্দীব্যাপণ ব্যন্তগত মালিকানা 
থেকে উদ্ভূত হতব্দাদ্ধ চেতনার কথা বলতে গিয়ে লেনিন 'লিখোঁছলেন 
“লক্ষ লক্ষ অথবা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে অভ্যাসের শন্তি এক ভয়ংকর 
শান্তি ।”(১) এই ধরনৈর অভ্যাস, জনগণের চেতনায় অতীতের রেশ তাদের 
অর্থনৌতক "ভীত্তর অবলোপের পরও টিকে থাকে । এর উদাহরণ হল 
লোভ, ঘুষ, মাতলাম, অলসতা, মুনাফাখোরিঃ আমলাতল্্র, ইত্যাদি । এই 
সব নোতিবাচক উপাদানের বরহদ্ধে সমাজ, কমিউনিস্ট পাটি এবং প্রগাতশীলঃ 
রাজনোতিকভাবে সচেতন নাগাঁরিকরা নির্মম সংগ্রাম করছে এবং সভা অবশ্যই 
চালিয়ে যেতে হবে । 

মতাদর্শ 'বিকাশের আপোরক্ষিক স্বাধীনতা একটা বিশেষ ভ্যাষকা নেয়। 
এর ইতিহাস এই সত্যের দ্বারা চিন্ছত যে মতাদর্শ হল ভাবধারাগুলির 
একটা প্রণালীবষ্ধ সমাবেশ । যাঁদও এর বিকাশ শেষ পযন্ত অর্থনোতিক 
বিকাশ দ্বারা নিধাণরত হয়, তব্‌ মতাদশে্র প্রাতাঁটি রূপের ও সান্নাজিক 
চেতনার প্রাতাঁট রূপের নিজস্ব ধারাবাহিকতা আছে । যথা--দশ'নের 
তুলনায় রাজনোতিক মতাদশের ভিত্তির উপর নিভ'রশললতার মাতা যেশি ॥ 
দন 'ভীত্তকে কম প্রতক্ষ্যভাবে প্রাতফলিত করে, ফলত তার বিকাশের 
স্বাধীনতা আপোক্ষিকভাবে'বোশ । 

অর্থনোৌতিক ও মতাদর্শ গত বিকাশের সঙ্গাতর অভাব মতাদর্শের প্রত্যেক 
ক্ষেত্র থেকে দষ্টাম্ত দিয়ে বোঝান যায় । যথা--দর্শনের ইতিহাস থেকে” 


১। ছি. আই. লেদিন, কালেকেড ওয়াস, ভল;ম ৩৯, প্ঠা 8৪ । 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রুপ ২৬ 


আময়া জানি যে যাঁদও অর্থনোতিক বিকাশে জান্স ইংল্যান্ডের চেয়ে পিছিয়ে 
ছিল, তবু ফরাসী বন্তুবাদ ইংরেজ বস্কুবাদের তুলনার বিকাশের উচ্চতর 
স্তরে উঠোঁছল। রাশিয়া বাঁদও ক্রাম্স ও ইংল্যান্ড উভয়ের তুলনায়ই কম উন্নত 
ছল, তব রুশ বিপ্লবী গণতণ্্রীদের বন্তুবাদ ফরাসী বজ্ঞুবাদের চেয়ে অনেক 
অগ্রসর ও বোৌশ বিকশিত । ফরাসসদ বৃজো'কয়ারা ইংরেজ বুজোয়াদের তুলনায় 
যে বেশ অগ্রসর চিন্তাসম্পন্ন ছিল এবং রাশিয়ার বিপ্লবী গণতগ্্ীরা ফে 
জায়তগ্রী রাশিয়ার সুগভীর বিরোধগলি দেখতে পেয়োছিল এবং শোষিত, 
কৃষকদের আশা-আকাজ্্ষা প্রকাশ করতে পেরেছিল মেকথা একাদক থেকে 
সবিশেষ গরুদ্বপূণ একথাটাও গুরত্বপ্ণ যে রাশিয়ার বগ্তুবাদ তার নিজদ্ক 
এঁতিহ্য বজায় রেখেও ইউরোপশয় দাশশীনক চিন্তার উপর নিভ'র করতো এবং" 
তাকে আরও বিকশিত করেছিল। কাজেই আধুনিক কালের বচ্ভ;বাদ বদিও, 
মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক তরঞ্গোচ্ছবাসের ঘারাই আহ্‌ত হয়েছিল তরু তার 
বিকাশে সে অর্থনোতক নয় এমন উপাদানেরউপর নিভর করত, যেমন দাশশনক 
চিন্তার বিকাশের আভ্যন্তারক ধারাবাহকতা এবং তার 'নিজত্ব আভ্যস্তরিক, 
চাছিদা, যার মধ্যে কতকগহীল দাশশনক সমস্যা উপস্থাপন ও তার সমাধান 
নিহিত ছিল। 

অগ্রসর মতাদশ* সামাজিক বিকাশের জরুরী প্রদ্নগ্ীল উপস্থাপিত করে 
এবং এই অর্থে তার বিষয়গত গাতধারাকে আগে থেকে দেখাতে পারে, কিন্তু 
এর ব্যাখ্যা এমন হওয়া উঁচত নয় যে চেতনা আর সত্তার দ্বারা নিধাণরত 
হচ্ছে না। বিবয়টা এই যে চেতনা সামাজিক সত্তার বিকাশের কতকগংল 
প্রবণতাকে উল্বাটিত করে এবং সেগুলিকে মোটামুটি সঠিকভাবে প্রাতিফালিত 
করে। বিকাশের প্রবণতা ও প্রক্রিয়াগুলিকে আগে থেকে বুঝতে সক্ষম হওয়ার 
দরুন এ প্রগতিশীল সামাজিক ভাবধারাগালর রূপান্তর ঘটানর ক্ষমতাকে 
ব্যবহার করা সঞ্ভবপর করে এবং সামাজিক বিকাশে সেগালির সক্রিয় ভমিকার 
সাক্ষ্য দেয়। 

সামাজিক চেতনার আপেক্ষিক স্বাধীনতা তার রূপগ্র্পর আন্তঃ- 
সম্পর্ক এবং পারপ্পারক প্রভাবের ভিতরেও প্রকাশিত হয়। এর অথ” হল 
মতাদর্শগত রূপ, বা শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিকাশের বারা নিধাশরত হয় 
তার কোনও এক বা অপর রূপের ইতিহাসে কতকগুলি প্রদ্ন ওঠে এবং. 


ই৬৮ মাকসবাদী-লেনিনবাদশ দর্শনের মূল কথা 


অপরাপর মতাদশ'গত রূপের বিকাশের সঙ্গে লম্পাকতিভাবে সেগুলির সমাধান 
হয়। 

চেতনীর কতকগুলি রূপ, ষা একটা "নির্দিষ্ট সমাজের (মূলত তার নেতৃ- 
গ্ছানশয় শ্রেণীর ) চেতনার পূর্ণতম কেন্দ্রীভবনের সুযোগ দেয়, প্রত্যেক 
এঁতিহানসিক যুগেই তা সামনে এাগয়ে আসে । আমরা জান ধ্রান্টপব পঞ্চম 
শতাম্দর গ্রীসে দশ“ন ও কলা থিয়েটার, ভাস্কষণ। চ্থাপত্য ) সামাজিক চেতনায় 
1বশেষ গুর্যত্বপূর্ণ অংশ নিয়োছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপে দর্শন, নোতিকতা, 
কলা এবং রাজনোতিক ও আইনগত দুষ্টিভঙ্গির উপর ধম*ই প্রধান প্রভাব 
ফেলোছিল | মধ্যবুগীয় দর্শন 'ছিল ধমণতত্ের ক্রীতদাস । সে যৃ্‌গে এমনাক 
বন্তুবাদী ও নিরীশ্বরবাদশ চিন্তাও কেবল ধর্মতাত্্ক ছপ্মবেশেই হাজির হতে 
পারত। ধনতা্ত্িক সমাজের পাঁরস্ছিতিতে মানুষের হৃদয় ও মনের উপর ধম" 
অপেক্ষাকৃত কম প্রভাব ফেলে । ধর্মনিরপেক্ষ মতাদশের দাশণীনক, রাজনৈতিক 
ও আইনগত বি*বাস ও তত্ত্সমূহের ভূমিকা উল্লেখষোগ্যভাবে বেড়েছে” আর 
ধর্মকে এগুলির সঙ্গে মানিয়ে 'নতে হচ্ছে। 

কতকগীল সগয়ে সামাজিক চেতনার 'বাঁভন্ন রূপ ( ধর্ম, দশন, কলা ) 
রাজনোতিক সংগ্রামের উপায় 'হসাবে রাজনোতক ভাবধারা প্রচারে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হসাবে কাজ করেছে ॥। এই কারণেই আন্দ্রে বনার্দ'এর 
মতে চিরায়ত ট্র্যাজোডতে “ভাগ্যের বিরুদ্ধে ভাগ্যহত নায়কের সংগ্রাম 
পুরাকাহনাঁর ভাষায় বার্ণত ধ্রীণ্টপ্‌ব* ৭০০ থেকে ৫০০ সালের মধ্যে নিপণড়ক 
সামাঁজক বাধানিষেধগলির কবল থেকে নিজেদের মস্ত করার জন্য সংগ্রাম ছাড়া 
আর কিছ; নয় ।:.*(১) 

অস্টাদশ শতাব্দীর 'দ্বিতীয়াধে ফান্সে, উনবিংশ শতান্দীর গোড়ায় 
জামাণনতে, ১৮০৪ সাল থেকে ১৮৭০ সালে রাশিয়ায় দশ'ন ও সাহিত্য সেই 
সব প্রগ্গাতশীল শস্তগ্টলির রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল 
যারা মানুষের আপন বিকাশ ও মধ্যযুগীয় সামজ্ততাধন্ত্িক সম্পর্ক থেকে মনস্তি- 
সহ সামাজিক বিকাশের জরুরী সমস্যাবলীর সমাধানে আগ্রহ ছিল, রাজ- 
নৌতিক সংগ্রামে দশন ও সাহত্যে্র ভামকা কেবল এই সব দেশের অর্থ- 


১। আন্দ্রে বনার্দ 'সিভালজেশন গ্রেক। দে লাল্লিয়াদে অ পার্ধেনন লজান ১৯৫৪, 
প-] ১৬৬ । 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৬১ 


নৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নির্দিষ্ট পারিস্থিতি থেকেই উদ্ভুত হয় নি, 
প্রগাতশশল দশ-ন, প্রগাঁতিশশল কলার সঙ্গে জনগণের জীবন ও স্বাধীনতার জন্য 
ব্যাকুলতার অঙ্গাঙ্গী সংযোগ থেকেও হয়েছিল । 

দর্শন ও কলার মধ্যে আন্তঃসম্পক কেবল তাদের প্রত্যক্ষ বা অপ্রতাক্ষ 
পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কলার মহান সৃন্টিগিলির মধ্যে 
সবণ্দা পাঁথবী ও মানুষ সম্বন্ধে আুগভীর দাশশনক ধ্যান চান পায় (গ্রীক 
ট্র্যাজেডি, শেক্সপীয়ারঃ গ্যেটে, পুশকিন, তলম্তয়, দন্তয়েভষ্ক )। ইতিহাস 
এমন বহু রচনার দৃন্টাম্ত যোগায় যাতে দার্শানক চিন্তা ও শোপ্পক সৃজন- 
শীলতার সমন্বয় ঘটে, যেখানে দার্শনক লেখক বা কাব হয়ে ওঠে। 
ভলতেয়ার়ের দাশশনক কাহিনীগুলি, দিদেরোর কিছু কিছু? রচনা (লে নেভু 





করেছি । এ কথাটা যোগ দেওয়া যেতে পারে যে ভাববাদ? দশ'ন যে কেবল 
প্রায়ই ধর্মের সঙ্গো জোট বাঁধে (বস্তুবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ) তাই নয়, 
প্রত্যক্ষভাবে একটা ধমপষ্প দর্শনেও পারণত- হয় ও ধর্মের সঙ্গে মিশে বায় 
(কিয়েরকেগার্দঃ কিছ এক্সিস্টেনাশিয়ালিস্ট অথাৎ আঁচ্ত্ববাদশ ও পাসো"নালিস্ট 
অর্থাৎ ব্যন্তিত্ববাদী )। কতকগুলি ক্ষেত্রে একটা দাশশীনক ব্যবস্থার বেশ 
[কিছ উপাদান নতুন ধমাঁয় মতবাদ প্রাতিষ্ঠায় অবদান করেছে। 

ধর্ম ও কলার মধ্যে এবং ধম“ ও নৌতিকতার মধ] পারস্পারক ক্রিয়া 
স্মরণাতশত কাল থেকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে আসছে । এখনও পযস্ড' 
আমরা এ দাবি শান (প্রধানত ধমতিজ্দাবদদের কাছ থেকে) যে কলা ও 
নোতিকতা উভয়েরই মূলে ছিল ধর্ম । আদিম ইতিহাসের অনুশীলন অবশ্য 
দোঁখিয়ে দেয় ষে কলা ও নৈতিকতার (আর ধমেরও ) উদ্ভব ও বিকাশ হয় 
কতকগুলি সামাজিক পারম্থিতি ও চাহিদা থেকে, সেগুলির কথা আমরা ইতি- 
পূবেই বলেছি । বহু শতাব্দী ধরে ধর্ম মানবজাতির আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত 
নৈতিক শিক্ষাদাতা হয়ে ছিল, কিন্তু তার মানে এই নয় যে নৈতিকতা “ধমের 
[ভিত্তিতে উঠেছিল অথবা ধর্ম ছাড়া টিকতে পারে না। ধমশয় উপজীব্য নিয়ে 
তৈরণ বহু ছাঁব ও ভাস্কর্ষের নান্দনিক মজ্য ওই উপজীব্য থেকে এসেছে, 


২৭০ মাকসবাদী-লেনিনবাদণ দর্শনের মূলকথা 


ভানর। প্রখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা সেগযীল স্ট হয়েছিল এবং পার্থেনন ও 
'গাখিক গাজা গলির মতই তারা শৈশ্পিক স্খ্ট হিসাবে বিরাজ করে এবং ধমাঁর 
জনুভূতি নিরপেক্ষভাবে আমাদের নান্দানক আনন্দ দেয় । 

সামাজিক চেতনার সকল রূপ ও সেই সঙ্গে প্রাক্কতিক বিস্তরানের বিভিম 
শাথা জনগণের িষ্বশ্দৃদ্টিভাঙ্গ গড়ে তোলায় অবদান করে। শ্রেণ-সমাজের 
ইতিহাসের সমগ্র কালে ধর্ম ও দর্শন 'নাদন্ট সামাজিক অবস্থান থেকেই বিদ্ব- 
পৃষ্টিতঙ্গির মৌলিক প্রশ্নগৃলির জবাব 'দিয়েছে। রাজনোতিক ও আইনগত 
মতাদশগুঁল জনগণের 'বিশ্ব-দৃষ্টিভাঙ্গর উপর উল্লেখবোগ্য প্রভাব বিস্তার করে 
(( কতকগ্াীল অবস্থার এই প্রভাব ধর্ম ও দর্শনের প্রভাবের চেয়েও বেশি হয় )। 
পুরানো সমাজের 'বাভশ্ন পায়ে যে সব বিশব-্দ:ষ্টিভাঙ্গ আধিপত্য করেছে 
মাক“সবাদ-লোননবাদ তাদের মত নয়। মাকর্সবাদ-লোননবাদ সম্পূর্ণ 
সুসমন্বিত বৈজ্ঞাঁনক 'বিশ্ব-দু্টিভাঁঞ্গা। কুসংস্কার, বম্ধ ধারণা, প্রতিক্রিয়া ও 
নিপধড়নের প্রাত বৌরিভাবাপন্ন । মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান 
ঘাটয়ে সমাজতাশ্পিক সমাজ একাদকে িশ্ব-দৃস্টিভাঁঙ্গ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
বষ্তার এবং অপরাঁদকে প্রাতগ্ঠিত নৌতকতার মধ্যেকার ফাঁক ঘচিয়েছে, এই 
ফাঁকটা ছিল পরানো সমাজের চারান্লিক বৈশিল্ট্য। (পুরানো সমাজে 
[বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের 'ভাত্তিতে প্রাতিষ্ঠত অগ্রসর দার্শানক ঠিস্তাবিদরা প্রায়ই 
ব্যাভিচার এবং তথাকাঁথত ঈম্বর-প্রাতাষ্ঠিত 'বধান লগ্ঘনের অভিযোগে 
আভিযস্তত হত )। কমিউনিস্ট পার্ট মনে কয়ে কমিউানস্ট বিম্ব-দূদ্টিভঙ্গি গড়ে 
তোলার গোটা মতাদশ“গত ও শিক্ষাগত কর্তব্যটির পক্ষে মাকঁসবাদ-লেনিন- 
বাদের ভাবধার়ায় জনগণকে শিক্ষিত করা চঢড়ান্ত গরুস্বপূর্ণ। এর লক্ষ্য এই 
যে এই ভাবধারা জনগণকে অধিকার করুক এবং নতুন সমাজ গঠনে জন- 
গণের মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপনে এবং কাঁমিীনস্ট নোতিকতা প্রাতিষ্ঠার় সক্রিয় 
সজনশণল ভূমিকা নিতে তাদের উদ্দীপিত করুক। 

সামাজিক চেতনার 'বাভন্ন রুপের পারস্পারিক ক্রিয়ার জটিলতা বোকাতে 
অনেক কিছ. বলা হয়েছে। কাজেই বিকৃত অর্থনৈতিক বচ্তুবাদ, যা সমন্ত 
অতাদর্শগত ব্যাপারকে অর্থনৈতিক ভিত্তি থেকে প্রত্যক্ষভাবে টানতে চেষ্টা 
করে, তায় ভুল এড়ানর জন্য আমাদের সতক থাকা উচিত। ভিত্তি ও 
মতাদর্শগত সৌধের মধ্যেকার যোগাযোগ অত সরল নয়। এ কার্কর হয় 


সামাজিক চেতনার কাঠাঙ্গো ও রূপ ২১ 


সমাজের রাজনোতিক ব্যবস্থা ও রাজনোতিক সম্পক জেণসসংগ্গান। সামাঁঞজক 
'চেতনার রুপগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া এবং শেষ পর্স্ত সামাভিক ও ব্যাগ 
চেতনার মধ্যেকার পারম্পাঁরক সংযোগের মাধাষে । 


৫. সামাজিক ও বাজিগত চেতনা 


সমাজকে বাঁদও একটি সামাজিক দেহযন্ত্ এবং সমাজে একজন ব্যান্কে একডি 
জৈবিক দেহবন্ঘের মধ্যে কোষের সঙ্গে সমান ক'রে দেখা যার নাঃ তবে অবশ্য যে 
সব লোক নিয়ে সমাজ গঠিত তারা ছাড়া সমাজ আঁচম্তনীরঃ আর সেই কারণেই 
ব্যক্তিদের চেতল্ম ছাড়া সামাজিক চেতনা অচিস্ত্যনীয়। 

কোনও জনগণ যে সামাজিক পাঁরবেশে বাস করে তার সাধারণ অবদ্থা তাদের 
মতামত ও আশা-আকাঞ্ষার এক্য 'নধারণ করে, এই এঁক্য তাদের স্বাথের 
একর 'ভাত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ এমনকি একটা এঁকামতের ক্ষেত্রেও ব্যান্তিঙ্গের 
'মধ্যে স্বতন্ত্র প্রকাশ দেখা যায় । অন্যদের সঙ্গে একই সামাজিক উৎম ও মষার্দার 
অংশীদারগ্ধ ব্যান্জতকে তদন_যায়ী সামাজিক ঝোঁকের কেবল সম্ভাবনা দেয়, কোনও 
মতেই নিঃশর্ত [নিশ্চয়তা দেয় না। 

[বিষয়টা এই যে ব্যন্তিগত চেতনার একটা জাবনচাপ়্ত আছে বা সামাজিক 
চেতনার জীবনচরিত থেকে পৃথক । 

সামাজিক চেতনা সামাজিক 'বিধানগ্ালর হারা নয়ন্নিত। এর ইতিহান 
স্বভাবতঃই সামাজিক সত্তার ইতিহাসকে অনুসরণ করে এবং সামাজিক চেতনায় 
যে কোনও পপ্সিবর্তন হয় (বিবর্তনাত্মক বা বিপ্লবাত্মক) তা শেষ পণ সামাজিক 
সততায় অনুরূপ পাঁরবর্তন দ্বারা 'নিধারিত হয় । 

বান্কিগত চেতনা ব্যান্তর নিজের সম্গেই জন্মায় ও মারা যার । এ তার 
জণবনের পথের অননা বৈশিষ্ট্য, শিক্ষান্দশীক্ষার বিশেষত্ব এবং নানাবিধ 
'বলাজনোতিক ও মত দর গত প্রভাবকে প্রকাশ করে । 

ব্ন্তগত চেতনার পক্ষে যে বষয়গত পন্রিবেশ তায় গঠনকে প্রভাবিত .করে 
'তা হল বৃহৎ পারবেশ-_সামাজিক সততা ( প্রেণী-সমাজে একটা গ্রেপীর জীবন- 
সাতার পারিস্থিত )১ এবং ক্ষদু্র পরিবেশ--একটা শ্রেণী বা একটা দামাজিক 
গোষ্ঠীর মধ্যে একটা বিশেষ অংশের জীবনযাত্রার পারান্থিত এই উভয়ের মধ্য 
পারস্পারিক ক্রিয়া, তা ছাড়াও আশ; পরিবেশ ( পরিবার, বন্ধু, পরিচিত ) এবং 





২৭২ মাকণসবাদখ-লেনিনবাদশ দশনের মূলকথা 


শেষ পধন্ত ব্যস্তিগত জাীবন। ব্যন্তিগত চেতনা ব্যস্তির বিকাশের স্তর, তার' 
ব্যন্তিগত চরিত্র ইত্যাদির মত উপাদান দিয়েও প্রভাবিত হয় । অন্যান্য সব 
পাঁরস্ছিতিই সমান থাকলে বাস্তর বিকাশের 'নার্দন্ট পথ তার আঁখ্বক জগং ও 
অপরাপর ব্যন্তির আত্মিক জগতের মধ্যে পার্থক্য 'নিধাঁরণ করে এবং মানবিক 
স্বাতগ্ত্যসমহের এক সম্পদ সৃষ্টি করে। 

সামাঁজক চেতনা ও ব্যান্তগত চেতনা আবরত পরস্পরের উপর ক্রিয়া করছে 
ও পরস্পরকে সমঘ্ধ করছে । প্রত্যেক বাজি তার সমগ্র জীবন ধরে অপরাপর 
লোকের সঙ্গে সম্পকের মারফত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভের মারফত সামাজিক 
চেতনার প্রভাব অনুভব করে, যদিও এই: প্রভাবের প্রতি তার মনোভাব নিক্কিয 
নয়--সক্রিয় এবং বাছাবচারসম্পন্ন। 

সমাজ করুক এীতহাসিকভাবে বিরচিত চেতনার আদশ“গুীল ব্যন্তিকে 
আত্মিকভাবে পাদ্ট করে, তার 'বিশ্বাসগহলিকে পুষ্ট করে এবং তার নৈতিক 
শিক্ষা নান্দনিক ধারণা এবং অনুভৃতিগহলির উৎস হয়ে দাড়ায় । 

সামাজিক চেতনা কেবল ব্যন্তির মনে প্রবেশ করে না" এ একটা যৌথ মন, 
পৃথক পথেক মনের এক অনন্য ও জটিল সমন্বয় । এঙ্গেলস-এর মতে মান্বি ক 
চিন্তা “কেবল বহু শত কোটি অতাঁত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানষের ব্যস্তগত 
গচন্তা হসাবে বিরাজ করে 1-"*সমন্ত মানুষের মোট চিন্তা !1”(১) একজন ব্যাস্ত 
থেকে উদ্ভূত কিছু 'বশ্বাস ও ভাবধারা সমাজের সম্পাত্ত হয়ে উঠতে পারে ও 
হয়, একটা সামাজিক শান্তর তাৎপধ“লাভ ক'রে যখন সেগুলি ব্যান্তগত আঁন্তত্বের 
সশমা ছাড়িয়ে যায় এবং সাধারণ চেতনার অঙ্গ হয়ে দাড়ায়, অন্যান্য লোকের 
বিশ্বাস ও আচরণের মান তৈয়ি কবে। সেই কারণেই ব্যস্তির বিকাশ, তার 
প্রতিভা ও সংজনশীল ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলার জন্য সমাজের মনোনিবেশের 
প্রয়োজন হয় । 

সামাঁজক ব্যবস্থার চরিত্রের একটা নিয়ামক প্রভাব আছে সামাজিক 
চিন্তার ফলশ্র্ৃতকে ব্যন্তির আত্মন্ছ করার উপর এবং তার*1নজস্ব সামাজিক 
“সাড়া”র উপ । যেখানে শিক্ষার উপর শাসকশ্রেণর একচোউয়া আধিকার: 
সেখানে ব্যাপক জনগণ তাদের মানাসক 'দিগন্তকে প্রসারিত করার ক্ষমতা 
থেকে এবং তাদের অস্থানণহত প্রাতিভাকে বিকশিত করার ক্ষমতা থেকে' 


১। এফ. এঙ্গেলস, আগষ্টি ডুরিং পুন্টা ১০৫ । 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রুপ ২৭৩ 


কাত বাত হয়। একমাত্র সমাজতাম্মক সমাজেই শ্রমজণবী জনগণ জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে নিজেদের সৃজনশখল উদ্যোগ দেখাবার সুযোগ অজ“ন করে এবং 
সেইভাবে সমাজের জ্ঞান ও আঁভজ্ঞতার আভিন্ন ভাম্ডারকে সমন্ধে করে। 

আমরা পরে দেখতে পাব ষে সমসাময়িক ধনতান্তিক সমাজে শাসকগ্রেণী 
জন-চেতনা ও জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য পব্প্রকার মাধাম ব্যবহার করে, 
বিস্তু সমাজের গণতাশ্তক ও সমাজতাম্মিক শান্তগীল জনমত গঠনে 'নজেদের, 
ভূমিকা বাড়ায়, উদ্দেশ্য থাকে একচোটয়াদের সর্বময় ক্ষমতা, সমরবাদ ও যুদ্ধ, 
বাত নিপীড়ন ইত্যাদর 'ররুদ্ধে লড়াই করা । কাজেই শ্রেণী-বিভন্ত সমাজে 
জনমত অবধারিতভাবে শ্রেণন-স্বার্থ ও মতাদশের প্রতিফলন করে। 

সোভিয়েত সমাজের চারন্রগত বৈশিষ্ট্য হল জনগণের নৈতিক ও রাজ- 
নোতক একা । তার মানে অবশ্য এ নয়ষে 'বাভন্ন প্রশ্নে মতের কোনও 
সংঘাত নেই । কিন্তু মতামতের সংঘাত এবং ব"ব-দৃস্টিভাঙ্গ, রাজনৈতিক 
কম“সূচী ও মৌলিক নাঁতিসমহের সংঘাতের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে 
হবে। সমাজতান্মিক সমাজে 'মতপার্থক্য মতাদশের মূল প্রশ্নগীলকে স্পশ- 
'করে না, সেগুলি সামাজিক জীবনের এখনও পধস্ত সমাধান না হওয়া কিছু 
প্রশ্নের সঙ্গে জীঁড়ত, যেগুলির আলোচনা দরকার । শ্রমজীবী জনগণকে 
রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মধ্যে টেনে এনে এবং সমাজতাদ্বিক গণতন্ত্র গড়ে তুলে 
সমাজতন্ন প্রতেক নাগ্ারককে সামাজিক জীবনের যে কোনও প্রশ্নের উপর 
তার মতামত প্রকাশ করতে সুযোগ দেয়। 

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মতের প্রত্যেকটি সংঘাতই মতাদশ“গত 
সংঘাত নয়। অবশ্য মতাদশগত লংগ্রাম সমাজের জাঁবনে, বিশেষ করে 
বর্তমান যুগে; অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। 


৬. বতর্মান যুগ ভাবধারার সংগ্রাম 


সমাজের ইতিহাস সাক্ষ্য দের তার বিকাশে ভাবধারার কি ভূমিকা 


রয়েছে। 

[াভিন্ধ পষণয়ে এই ভুমিকায় গঃরুত্থের তারতম্য হয়েছে। এ নিভর 
করে--(১) সামাজিক সম্পকর্গুলির চারিলের উপর, কি ভিত্তির উপর সেই 
ভাবধারা দাঁড়ায়, (২) যে প্রেণী সেই ভাবধারার জম্ম দেয় তার এীতিহাসিক, 


৯৬ 


২৭৪ মাকসবাদী-লেনিনবাদ? দশ“নেয় মূলকথা 


'ভুমিকার উপর, (৩) তাদের 1নভূরলতার মান্নার উপর, সামাজিক বিকাশের 
শশরিণত চাহিদ।গুলকে সে কত সাঠকভাবে প্রাতফালত করে তার উপর (৪) 
জনগণের মধ্যে সেই ভাবধারার প্রসারের উপর, জনগণের মধ্যে তার 
প্রভাবের উপর প্রভাব সব সময়ে সঠিকতা অন্যায় হয় না। আসন্ন ও 
প্রকৃত স্মগভীর সামাজিক পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে প্রগাতশীল ভাবধারায় 
ভূমিকা তাংপধ*পণ* হতে পারে, এমনাঁক যখন এই ভাবধারাগাঁল সামাজিক 
শবকাশের চাহদাগুলিকে বৈজ্জানিক রুপে প্রকাশ করে না, ষথা- জন-চেতনার 
অঞ্গণভূত হয়েছে যে স্বিচার তার 'বমূর্ত দাঁবর রূপে প্রকাশ করে। 
এই ধরণের ভাবধারা সম্বন্ধে এঙ্গেলস বলোছিলেন যে আন.ষ্ঠানিক অথনোতিক 
অথে ্রাটিপূণ* হলেও এগুলিতে 'বি*ব-ইতিহাসের দৃঘ্টিভাঙ্গ থেকে কিছু সত্য 
থাকে । আঁভঙজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে প্রাতীক্রয়াশখশল সামাজিক 
ভাবধারায় ভূমিকাও অত্যন্থ গুরত্বপূর্ণ হতে পারে এবং সমাজ-জীবনে সেগাল 
অত্যন্ত শান্তশালী নোতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। 

ভাবধারা সমাজের বিকাশকে আপনা থেকে প্রভাবিত করে না; করে 
মানৃষের ক্রিয়াকলাপের মারফত । “ভাবধারা কখনও পরানো 'বিশব-ব্যবন্থার 
বাইবে নিয়ে যেতে পারে না ।**ভাবধারা আদৌ কোনও 'কছ?কে কার্যকর 
করতে পারে না। ভাবধারাকে কাষকর করতে হলে জনগণের দরকার 
হয়, তারা 'কিছ- বাবহাঠরক শান্তি প্রয়োগ করতে পারে ।৮(১) 

[বিরোধী শ্রেণীতে সমাজ বিভন্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে সমাজের 
ইঠতহাস 'শাবপাশার সংগ্রামেরও হীতিহাস, প্রগাঁতিশীল ও গ্রণতক্রিয়াশীল 
ভাবধারা সংগ্রামের ইতিহাস । এই সংগ্রাম বিশেষত তীর হয় মোড় 
ঘোরার সময়ে, যখন পুরানো সমাজের ভিত্তি ধসে যাচ্ছে এবং নতুন 
সামাজিক শান্ত, প্রগাতিশশল শ্রেণীসমূহ এতিহাসিক দ:ষ্টিপটে উীঁদয়মান হচ্ছে। 
বত'গান যুগে, অথ সাম্রাজাবাদের শান্তগৃলির বির্ধে গণতন্ত্র ও সমাজ- 
তদ্ের শান্তগণীলর সংগ্রামের য়গে মতাদশগত সংগ্রাম অভুতপ:ব" তারতা 
অজন করেছে । 

"জোশ্য়াদের ও তাদের তত্ৰবাগীশদের চলতি লক্ষ্য হল শ্রামকশ্রেণণর 
বিপ্লবী আন্দোলন ও তার মতাদর্শ মাক“সবাদ-লেনিনবাদের 1বরুদ্ধে লড়াই 


১1 কে. মাস ও এক. এজেলস, দা হোল ফ্যামাল, পৃহ্টা ১৬০। 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ .. হথ 

করা। ফ্যাশিবাদের পরাজয়ের পয় থেকেই ধনতান্মিক দুনিয়া কমিউনিজম- 
এর শন্তগ্‌লিকে আক্রমণ করেছে "হ্বাধীনতা”, “গণতন্ত্র ও "মানবভাবাদ”-এর 
মোক পতাকার তলায় থেকে । কিন্তু কতকগুলি পন্ীচ্ছাীততে (যখন ব্যাপক 
জনগণ প্রকৃত স্বাধীনতা কায়েম করতে গ্রজ্ঞুত বলে ঘোষণা করে তখন ) তারা 
[ভড়ে পড়ে প্রাতক্রিয়াশশল সাময়িক চক্রের প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রাতম্ঠার ও প্ালশি 
হিংসার পক্ষে--যা শ্রমজীবী জনগণের একেবারে "প্রাথামক আঁধকায়গ্লিকেও 
পদদলিত করে। 

বুজো়াদের মতাদশ*বাদীরা প্রমাণ কয়তে চেস্টা করে 'যে ধনতম্ঘ আর 
ধনতগ্ নেই, তাই তারা ক্রমাগত আরও সম্মানজনক ও আয়ও গ্রহণযোগ্য নতুন 
নতুন নামে ধনতন্ত্রকে ভাবত করার চেষ্টা করছেঃ যথা--“জনগণের ধনতত্ত্র” 
“যৌথ ধনতশ্ত”॥ “কল্যাণ রাণ্ট্র”ঃ “পরিণত সমাজ” পাশপ্পোত্ত সমাজ” 
. শঁশপ্পোত্তর সমাজ” ইত্যাদ । 

এই প্রাক্রয়ার গাঁতপথে জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য সযত্বে বাছা প্‌থক 
পৃথক কায়দা ব্যবহৃত হয়ঃ যেগৃলির ভিত্তি ততটা যুক্তি 'নয়, যতটা আবেগ । 
জনগণের মতাদশ'গত মান্ডিত্ক-ধোলাইয়ের জন্য বিপুল বাচ্ছা, মূলত গণ গ্রচার 
মাধাগ (যথা- সংবাদপত্র, রেডিও; টেলিভিশন, চলচ্চিত্ন ) দেশে ও বিদেশে 
কোটি কোটি মানুষের উদ্দেশ্যে চালিত হয় । এই লমন্ত নাধ্যম একটা :বশেষ 
সামাজিক চেতনা সন্টি করতে সাহাব্য করে, একচেটিয়া ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পক্ষে 
অনুকূল আচরণ, মতামত ও য্যান্তির একটা বাঁধাধরা মানের প্রতি জনগণের মূখ 
ঘোরাতে সাহাধ্য করে এবং এমন এক ধরনের ব্যন্তি সৃষ্টি করে যাকে ঘোরান- 
ফেরান সহজ । 

আধুনিক ধনতণ্প্র কর্তৃক মহ্িত যে তথাকথিত “গণ”-সংস্কৃতি তা জন- 
গণের সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার কোনও সাত্যকারের আকাক্্ষার সূচক 
নয়। “গখ”-সংস্কৃতিকে জনগণের সজনশীল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে অথবা 
প্রকৃত পেশাদার কলার সঙ্গে ঘদলিয়ে ফেললে চলবে না॥। এর অধিকাংশই 
হল ব্যবসায়ের দিক থেকে লাভজনক কৃন্রম আমোদ-প্রমোদ দিয়ে তৈরি, 
আর সামাজিক জীবনের আমল সমস্যাবলণ থেকে মানুষের মনকে অন্য দিকে 
চালানোর এ একটা উপায়। 

তবে সমসামায়ক একচেোটয়া ধনতদ্মের পক্ষ থেকে মতাদশ'গত প্রভাব 


২৭৬ মাক“সবাদী-লোননবাদ দশ“নের মলকথা 


বজ্ঞারের এই বিরাট বহর সত্বেও ধনতাগ্র্িক দেশের শ্রমজণবশ জনগণ ধন- 
তাগ্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বুক্তিয-স্ততা ও তার “মূল্যগুলি” সম্পকে ক্রমশ সন্দেহ 
পোষণ করছে, এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রাতিবাদের মনোভাব বাড়ছে এবং 
জনগণের ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তার প্রাতফলন দেখা যাচ্ছে। 

এই রকম একটা অবস্থায় সমন্ঞ শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক 
মাক“দবাদী-লোননবাদা বিশব-্দৃদ্টিভঞ্গির এবং সমাজতাম্মিক চেতনার প্রসারের 
প্রয়োজনীয়তা বপুলভাবে বেড়েছে । বুজো'য়া ও সমাজতান্ত্রিক মতাদশের 
মধ্যে সংগ্রামের প্রশ্নটি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব অন করেছে । এ হল জনগনের 
হৃদয় ও মনের জন্য সংগ্রাম, ইতিহাস কি গাঁতধারা নেবে তার জন্য সংগ্রাম । 

সমাজতম্ের দেশসমূহ ও 'বি*ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে বুজোয়া" 
দের মতাদর্শগত সংগ্রামের মল আধেয় হল 'বাভন্ন রূপে কমিউনিস্ট 
[বিরোধিতা ও সোভিয়েত বিরোধিতা, এর মধ্যে সবচেয়ে হ্ছুল ও আদিম রস 
থেকে সবচেয়ে সূক্ষম ও জটিল সব রকমের রূপই আছে। “মতাদশ-মনৃস্ত”ঃ 
শবরোধী মতাদশগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবদ্থান”ঃ “এক বিন্দুতে এসে মেলা” 
ইত্যাদর তত্বগুলি এই সংগ্রামে ব্যবহৃত হয়। সাম্রাজ্যবাদী বুজোয়ারা 
দক্ষিণ ও “বাম” উভয় রকমের শোধনবাদ, জাতীয়তাবাদ এবং সমাজতাদ্মিক 
দেশগুলিকে ও ি"ব কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ভিতর থেকে দুব'ল করার উপর 
খুব জ্রোর দিচ্ছে । বুজোশ়া দুনিয়ায় সম্প্রীতি বহু দিন হল যার মুখোশ খুলে 
[শায়োছিল সেই সব পোতি-বৃজো য়া ট্রটঞ্কিপন্থী মতামতগ্ীলর ও তথাকাঁথত 
“নয়া বাম" ভাবধারা ও মতামতগ্লির একটা প্দনরুখান হয়েছে, এগুলি 
নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে জোট বেধে চলে এবং সোচ্চার মেকিশবপ্লবী স্লোগানের 
আড়ালে থেকে কাজ করে। মাওবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্র ও মাক্সবাদ- 
লেনিনবাদের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন বহু রকম মতাদর্শগত ও রাজনোতিক 
যেঁকের একটা বিষয়গত সংযোগ রয়েছে । বত'মান যৃগের জটিল মতাদর্শ গত 
পাঁয়ন্ছিততে মাকসিবাদ-লেনিনবাদের পাবন্রতা রক্ষায় 'জন্য ও তার আরও 
সৃজনশীল [বিকাশের জন্য সংগ্রাম সবিশেষ গর্ব অর্জন করেছে । 

ভাবধারার সংগ্রাম শ্রেণী-সংগ্রামের অন্যতম রূপ । এ এমন একটা সংগ্রাম 
যেখানে মমাজতাশ্ত্িক দুনিয়া তার নীতি ও মূল্যগুলিকে বুজো'়া দুনিয়ার, 
নতি ও মূল্যগ্লির বিরুদ্ধে দাঁড় করায় । কাজেই সামাজিক সম্পাণ্তি ও. 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ ২৭৭ 


সামাজিক কল্যাণের নশীতি ব্যস্তিগত সম্পতির নীতির বিয়োধা ; সংহতি ও 
যৌথতার নাতি ব্যপ্তিকেশ্দিকতা ও স্বার্থপরতার নাতির [িরোধণ ; আন্তর্জাতি- 
কতার ও সমাজতান্বিক দেশপ্রেমের নশাঁত জাতীয়তাবাদ ও জাতিদস্ডের নীতির 
[িরোধধ, ব্ান্তর সবণঙ্গণণ বিকাশের নীতি মান্তি্ক-ধোলাই ও ব্যস্তিত্বলু*্ঠনের 
নতির [বিরোধ হিসাবে দাঁড়ায় । ভাষান্তরে বললে সমাজতান্ত্রিক সমাজের 
প্রকৃত মানবতাবাদকে ও তার মতাদর্শকে ধনতন্ত্র ও তার মতাদশের অমানুষিক 
ও মানবতাধিরোধা চারত্রের বিরুদ্ধে দাঁড় করান হয়। 

কামউনিস্ট পাগলি তাদের তত্বগত ক্রিয়াকলাপকে [বিশ্বের শ্রামকশ্রেণী 
ও সমস্ত প্রগাঁতশীল মানবজাতির. প্রাতি একটা আস্তজণাতিক কতবব্য বলে মনে 
করে। তারা তত্ত্ব ও বিপ্লবশ ব্যবহারের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগের উপর 
এবং সমাজতাশ্বিক কমিউনস্ট নির্ণের বাস্তব সমস্যাগুলির সমাধানের উপর 
জোর দেয়। নতুন সমস্যাগ্যালর প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ক্ষমতা? 
অর্থণৎ মার্কসবাদ-লোননবাদকে সৃজনশনলভাবে বিকশিত করার ক্ষমতা কমিউ- 
নস্ট িমণণের তত্র ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শোধনবাদী আক্রমণের 
সমালোচনাকে [বিশেষ ক'রে প্রত্যয়জনক ও ফলপ্রসূ করে। 


নবম পারচ্ছেদ 
বিজ্ঞান, সমাজ্জ-জীবনে বিজ্ঞানের 
স্বান ও ভার্মিকা 


সামাজিক চেতনার কাঠামো ও রূপ সম্পকে" আমরা আলোচনা করেছি ॥ 
এখন বিজ্ঞানের 'নিদিস্ট সামাজিক ব্যাপারটি বিচার ক'রে দেখা বাক । বিজ্ঞান 
সমাজের সমগ্র বৈষায়ক ও আত্মিক জীবনের সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে যুস্ত এবং 
সমাজের বিকাশে সদাই ক্রম-ব্ধমান ভূমিকা পালন করে । 


১. সমাজশ্ক্ষীবানত একটি বিশিষ বযাপাত 
হিসাব বিজ্ঞান 

সমাজ বখন পারণাতির একটি বিশেষ ভ্ঞরে পেশছয় তখনই কোনও বিজ্ঞানের 
আ'বিভণব ঘটে এবং "বিজ্ঞানের পাঁরস্ছিতি সমাজের অগ্রগাতর একটি মূল সচক 
হয়। বতমান সময়ে সমাজের 'বিকাশে বিজ্ঞানের ভূমিকা এত বিরাট যে বংশ 
শতান্দীকে প্রায়শই “বৈজ্ঞানিক শতাধ্দ?” বলা হয়। এই সংজ্ঞা সম্পৃণ" নয় । 
কিন্তু এর কিছু যোন্তিকতা যে আছে তা দেখা যাবে যদি আমরা একথা 
বিবেচনা কার ষে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড়া বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি 
বিদ্যাগত বিপ্লব অসম্ভব হত এবং সমাজ সম্পকে" মাক“সবাদশ-লোনিনবাদ? 
বিজ্ঞান ছাড়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাজতা্ল্িক বাবমস্থায় বৈপ্লাবক রূপাস্তর 
অসম্ভব। 

কিন্তু বিজ্ঞান কিণ এক কথায় এর কোন উত্তর হয় নাঃ কারণ বিজ্ঞান 
একটা বহুমুখী সামাজিক ব্যাপার যার মধ্যে মননগত ও বৈষয়িক উভয় 
উপাদানই সম্বিত হয়। তথাপি বিশ্বের জ্ঞানের একটি ব্যবন্থা 'হিসাবে 
বিজ্ঞানের প্রচলিত সংজ্ক থেকে শুরু করা যায় । 

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসহ সব জ্ঞানকেই প্রকৃতি ও সামাজিক সন্তাগৃলির 
প্রাতিফলন হিসাবে দেখতে হবে । বিনা ব্যাতিক্রমে প্রকীতি ও সমাজ-জীবনেষ 
সকল প্রক্রিয়া বৈজ্ঞানক অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু; হতে পারে । এ হল একটি 
বিষয় বা বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক বা আইনগত মতাদর্শ অথবা নোৌতিকতার মত, 
সামাজিক চেতনার রূপগৃলি থেকে পৃথক কয়ে। শেষোল্তগাাঁল কেবল, 
গামাজিক সম্পকগদালিকে প্রাতিফলিত কয়ে । 


বিজ্ন। সমাজ-জখবনে বিজ্ঞানের স্থান ও ভুমিকা ২৭৯ 


বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যেকার পারস্পারক সম্পকের একটি ভিন্ন কাঠামো 
আছে। এই দুটি মূলত পরস্পর-বিরোধণ ব্যাপার । ধর্ম বাস্তবতার মিথ্যা 
ও বিকৃত প্রাতফলন। আর সামীগ্রকভাবে দেখলে বিজ্ঞান প্রকৃতি ও 
সমাজের প্রকৃত প্রতিফলন যোগায় । ধবজ্ঞানের বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে 
যে ভ্রাম্ত অনুমান ও তত্তবসমূহ উদ্ভূত হয় তা বিষয়টির সারবস্তকে বদলে 
দেয় না, কারণ 'বিজ্ঞ।নের ভুল হয় প্রাতীক্রয়াশশল মতাদশের চাপের ফল, নয় 
সত্য অন্বেষণ থেকে উপজাত ॥ ধর্ম যযন্তর ঘোরতর বিরোধী । আর 
সেখানে বিজ্ঞান মানাবক হ্যাস্তর উচ্চতম সাফল্য এবং তার শপস্ত ও কাধ 
কারতার মূর্ত রূপ । 

ব্যবহারক সাফল্যের খুব নীচু গ্তরে ধমের আবিভণব ঘটে বিজ্ঞানের 
আগেই । ওই সময়ে মানুষ সম্প্‌ণভাবে প্রাকীতিক ও সামাজিক শান্তগূলির 
অধীন ছিল এবং মানুষ তখন এ শাস্তগ্ীলকে বুঝতে ও নিজের ইচ্ছামত 
পাঁরবত“ন করতে একেবারেই অক্ষম 'ছিল। অপরদিকে 1বজ্ঞানের জন্ম হল 
মানুষের বার্ধত ব্যবহারিক ক্ষমতার প্রত্যক্ষ ফল। [বিজ্ঞানের বিকাশ এবং 
প্রকৃতি ও সমাজের স্বতঃস্ফৃত" শান্তগ্ধলর উপর মানৃষের ক্রম-বধমান আধ- 
পত্য পরস্পরের সঙ্গে যন্ত। এঙ্গেলস বলেছেন, “*--***প্রকৃতিকে পারবর্তন 
করতে মানুষ যতখানি শিখেছে তার জ্ঞান ততখানই*বৃদ্ধি পেয়েছে ।৮(১) 
সুতরাং বিজ্ঞান ও ধের মধ্যেকার বিরোধ বিচারশীববেচনা ক'রে বিজ্ঞানের 
এই সংজ্ঞা দেওয়া যায় যে বজ্ঞান হল ব্যবহারের সামান্যাঁকরণ করে বিষয়গত- 
ভাবে সতা জ্ঞানের একটি ব্যবস্থা, যা বাবহার থেকেই উদ্ভুত এবং ব্যবহারের 
দ্বারাই পরাক্ষিত। কিন্তু এ থেকে আরও অগ্রসর হতে হলে বিজ্ঞান ও 
সাধারণ দৈনশ্দিন জ্ঞানের মধ্যেকার পার্থক্যের কথা এবং বিজ্ঞান ও চারুকলার 
মধ্যেকার পাকের কথা মনে রাখতে হবে। 

বাবহার থেকে প্রত্যক্ষভাবে আঁজ্ত দৈনাম্দিন আভজ্ঞতাজানত জ্ঞানের 
বিজ্ঞান ছাড়াই এবং ?বজ্ঞানের বাইরেও আন্তিত্ব থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরংপ, 
পুরাকালের মানুষেরা জানত যে র্লান্রির পরে 'নয়ামত দিন আসে, লোহা 
কাঠ থেকে ভারশ ইত্যাঁদ। এমনাক বতমান কালেও অথনৌতক দিক 
থেকে পশ্চাদ্পদ দেশগ্লিন কষক ও ক্ষ্রায়তন উৎপাদনের কারিগরের, 

৯1 এফ. এঙ্গেলস, ডায়েলেকাঁটকস অব নেচার, পহথ্ঠা ২৩১। 


২৮০ মাকসবাদী-লোননবাদ? দশ'নের মৃূলকথা 


প্রজম্ম থেকে প্রজন্মে হস্তান্তরিত আভজ্ঞতাজনিত জ্ঞান দিয়েই কাজ চালায়। 
এই ধরণের জ্ঞানও দৈনন্দিন জণবনে যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। উদাহরণ স্বরূপঃ 
শশুর শরীরে কম্পন দেখা দিলে তার মা বুঝতে পারে ষে শিশুটি অসুস্থ । 

এই ধরনের প্রাক-বৈজ্ঞানক অভিজ্ঞতাজনিত জ্ঞান থেকে বিজ্ঞানকে যা 
পৃথক করে তা হল বিজ্ঞান শুধু বিষয়বস্তুর পৃথক পৃথক 'দকগুলির এবং 
তাদের মধ্যেকার বাইরেকার সম্পক্গাঁলর জ্ঞানই যোগায় না, সেই সঙ্গে 
সর্বাগ্রে সেই সব 'বিধানগ্ালর কথা বলে ঘা প্রকৃতি ও সমাজকে পারচালনা 
করে। লোহা যে কাঠ থেকে ভার এই জ্ঞান বিজ্ঞান ছাড়াই আঁজত হতে 
পারে, কিন্তু আপেক্ষিক গঃরুত্বের ধারণাটি (কাঠের তুলনায় লোহার বেশি 
আপোক্ষিক গুরুত্ব থাকার কারণের কথা বলাই বাহুল্য ) পদাথশবদ্যা ও 
রসায়নের বিষয়বস্তু । রাত্রির পরে দিন আসে এই তথ্যটি অভিজ্ঞতাজনিত 
পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের চেতনায় ধীরে ধারে প্রবেশ করেছে, কিন্তু 
জ্যোতাবিক্ঞান ছাড়া আমরা দিন ও রান্রর পর পর আগমনের এবং বছরের 
মধ্যেকার দিনগুলির নিয়মিত ব্যবধানে বড় ও ছোট হওয়ায় কারণগদীল কখনই 
ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। অস্সচ্ছতার লক্ষণ হিসাবে জবরকে বিজ্ঞানের 
সাহায্য ছাড়াই ধরা যায়, কিন্তু জীবাবদ্যা ও রসায়নের উপর প্রাতাঙ্ঠিত 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যেই সাঁঠকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় এবং প্রয়ো- 
জনায় ওষধা'দর ব্যবন্থাপন্ত দেওয়া যায় । 

সমাজ-জশবনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের মতই চারুকলাও জ্ঞানশয় ভুমিকা নিয়ে 
থাকে । বাণ্তবধমণ চারুকলা বিজ্ঞানের মতই স্গভগর সামাজিক প্রক্রিয়াগ্লি 
সম্পকে” ও একটি বিশেষ শ্রেণীর মনগ্ততুৰ সম্পকে ধারণা দিতে পারে । কিন্তু 
কলা সবসময়েই ব্যান্তগত ও 'নাঁদল্টের মাধ্যমে সাধারণকে প্রকাশ করে। 
বিজ্ঞানের সঙ্গে এর বৈসাদশ্য হল যে বিজ্ঞান পাধায়ণকে প্রকাশ করে বিমূর্ত 
যান্তবিদ্যার্‌পে, ধারণা ও কোটসমূহের মাধ্যমে । 

সার সংকলন করলে বলা যায় যে বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট চরিত্র 'নাহত রয়েছে 
এই তথোর 'মধ্যে যে বিজ্ঞান হল বাঙ্তবতার সব ঘটনাগুজিকে অন্তভুন্তি করায় 
সক্ষম বাবহারের সবেণচ্চ সামান্যাকরণঃ আর ঘটনা ও প্রারলমার সারমর্ম সম্পকে 
এবং ও সমাজের িধানগঠীল সম্পর্কে 'বিমরর্ত ও ফ্স্তাসম্ধরপে_ 
বিজ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান যোগায় ।_ 





বিজ্ঞান, সমাজ-জাবনে "বিজ্ঞানের স্থান ও ভুমকা ২/১ 


বিজ্ঞানের কাঠামো খুবই জটিল, কিন্তু তাকে পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল 
তিনটি মূল উপাংশ হিসাবে দেখান যায় । 
প্রথমত, বিজ্ঞানের মধ্যে আঁভজ্ঞতাজনিত জ্ঞান থাকে, এবং শুধ; সেই 
জ্ঞানই থাকে না যা বিশ্লেষণ ও সামানাসকরণের উদ্দেশ্যে সাধারণ চেতনা থেকে 
নেওয়া হয়, সেই সঙ্গে পরীক্ষা-নরবক্ষা ও পহ*বেক্ষণের মাধামে লধ্ধ জঞানও 
থাকে। প্রাকাতিক বিজ্ঞানে নতুন ততবগত ক্ষেত্র সাধারণত উম্মুক্ত হয় সেই সব 
নতুন নতুন তথ্যের পরাক্ষালম্খ আবিষ্কার ছারা যেগুলি বর্তমান তত্সমূহের 
কাঠামো মধ্যে “খাপ” খায় না এবং কিছ:কালের জনা যাদের সন্তোষজনক 
কোনও তত্বগত ব্যাখ্যাও হয়ত পাওয়া যায় না। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে 
তেজস্কিয়তার আবিষ্কারের বেলায় তাই-ই ঘটেছিল ; ২০ বছর পেরোবার পরই 
একে রাসায়নিক উপাদানগু'লির রূপান্তর প্রাপ্ধিরূপে বাখ্যা করা হয় । ১৯৬০- 
এর দশকে আবিচ্কৃত “পুললারস:” নামে পরিচিত মহাকাশে বিকীরণের 
শল্তিশাল৷ উৎসের প্রকৃতি সময়কালে পদার্থবিজ্ঞানী ও জোতিবি্বানগদের 
ফাছে আর রহস্য থাকবে না। এইভাবে নতুন নতুন তথ্য তত্বেবের বিকাশে 
উদ্দীপনা যোগায় । 
দ্বতায়ত, বিজ্ঞান তত্বগত জ্ঞানের একটি ক্ষেত্ত। তত্ত্বের কাজ হল 


তথ্যগযলিকে সামগ্রিকভাবে বাখ্যা করা, আভিজ্ঞতাজানত 'বষয়ের বিধান- 
গুলির ক্রিয়া আবিন্কার করা এবং এই সব 'িধানগূলিকে একটি একণভূত 
ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা । বিজ্ঞানের প্রতোকটি ক্ষেপে তথা সপ্চিত 
হওয়ার প্রক্রিয়া. তাড়াতাঁড় হোক বা দেরিতে হোক, জ্ঞানের একটি 
বাবচ্থারপে তন্ত সৃষ্টিতে নিয়ে যায় এবং এটি একটি নিশ্চিত চিহ্ন যে জ্ঞানের 
ওই নির্ন্ট ক্ষেতরাট শব্দের প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান হয়ে উঠছে । নিউটনের 
কল্যাণে বলবিদ্যা বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে । তিনি সপ্তদশ শতাব্দগর় শেষভাগে 
পদার্থের গাঁতির মৃূল বিধানগালি আবিষ্কার করেন এবং সেগুলিকে একাঁটি 
ব্যবদ্থা হিসাবে দাঁড় করান। বিগত শতাব্দীর ছিতীয়ার্ধে শন্তির 'নিতাতা ও 
অবন্থান্তর প্রাঞ্চির বিধান এবং এনট্রপির ( অর্থাৎ বত তাপবলাবিদ্যাগত 
অবস্থার নিধণরক অন্যতম পরিমাণগত উপাদানের.) 'বিধান আবিক্কারের দরুন 
তাপের তন তাপবলাবদ্যায় পেশছয়, এবং বৈদয়াতিক শান্তির তত তখনই 
কেবল প্রকৃত বিজ্ঞানে পরিণত হয় বখন ম্যাকওয়েল তড়িৎ-চোম্যক ক্ষেতের 


২৮২ ম্বাকসবাদী-লেনিনবাদশ দশশনের মলকথা 


'প্কটি সামঞ্জসাপূর্ণ তত খাড়া করেন। ওই একই সময়ে দেখা যায় মাক্স ও 
এঙ্গেলস কর্তৃক রাজনৈতিক অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞানে 
পাঁরণত করার বিরাট অবদান । 

একটি তত্রগত ব্যবদ্থা হিসাবে বিজ্ঞানের অপদ্নিহার্য উপাদান হল এর 
বিধানগাল, যেগৃলি আস্তত্বের কোনও না কোনও ক্ষেত্রে ঘটনাবলীর বিষয়গত- 
ভাবে প্রয়োজনীয় ও অপারহাষ" সম্পকগুলি প্রাতিফাঁলত কয়ে । বিজ্ঞানের 
বিধানগ্‌লিকে সঠিকভাবে হৃদয়ঞ্গম করা সম্ভব যাঁদ তাদের পারম্পারক 
সম্পককে বৈজ্ঞানক জ্ঞানের ব্যবস্থাটির অপরিহা্ অংশ হিসাবে বিচার করা 
হয়। তত্ববগত 'বিজ্ঞানের অপর একটি অংশ হল অনুমান; তাছাড়া বিজ্ঞান 
[বিকশিত হতে পারে না এবং তা বাষ্ভব পরণক্ষা-নরাক্ষার ভিতর দিয়ে 
বাঁজত হয়, নয় সংশোধিত হন; ভ্রাস্ত ধারণা দূরণভূত হয় ও তত্দ্রপে 
গৃহীত হয়। 

তৃতীয়ত ও শেষত' বিজ্ঞানের জবচ্ছেদ্য অংশ হল এর দাশশনক ভীস্ত 
ও সিদ্ধান্তসমহ। এই সবের মধ্যে তত্ব প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতা ও চূড়ান্ত 
পারণতি লাভ করে। বৈজ্ঞানিক তত্তের সব্জনীনতার মাত্রা থাকতে পারে 
এবং সব্জনীনতার মানা যত বাড়বে সধশ্লন্ট তত্ত্ব তত কাছাক।ছি আসবে। 
সুতরাং এটা কোনও আশ্চষের ব্যাপার নয় যে প্রাকাতিক বিজ্ঞানের সবণপেক্ষা 
গুরুত্বপূণ সাংশ্পোষক তত্বগুূলি চাঁরত্রের দিক থেকে স্পণ্টত দাশশনক। 
উদাহরণ স্বরূপ শস্তির নিতাতা ও অবস্থানস্তর প্রাঞ্ুর বিধানগীলির ও এনট্রপর 
বিধান যা তাপবলাবদ্যার 'ভাত্ত সৃষ্টি করে, তার ব্যাখ্যা পদাথ* ও গাঁতর 
নিতাতা ও অপদীমত্তের দাশশনক প্রশ্নাবলীয় এবং পদাথ ও গাঁতির সংখ্যাগত 
ও গুণগত অবিনশ্বরত্বের দার্শনিক প্রশ্নাবলীর বিশদ আলোচনা ছাড়া কা 
অসন্ভব। আপেক্ষিকতার তত্ব স্থান, কাল ও পদাথের মধ্যে সম্পক 
উদ্ঘাটিত করে, আর কোর়াস্টাম তত্ত্ব বিশ্বের আঁতি ক্ষুদ্র সংস্করণের মধোও 
( মাইক্রোকসমের মধ্যেও ) নিরবাচ্ছিন্নতা ও ছেদের ভিতরে পারস্পারিক সম্পক" 
প্রকাশ করে এবং এগুলি কেবল পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক সমস্যা নয়, সেই সঙ্গে 
দাশশীনক সমস্যাও বটে। এতক্ষণ যা বলা হল তা জশববিদ্যা ও জ্যোতি- 
বিদাযার তত্দগুলির সামানাশিকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং সমাজ বজ্ঞানের 
উঞ্ডের ক্ষেত্রে এমনাক আম়ও বেশি প্রযোজায । 


বিজন, সমাজ-জণবনে খিজ্ঞানের স্থান ও ভূমিকা ২৮৩" 


পদার্থ [জ্ঞানে মতাদশ'গত উপাদানগৃলির ভূমিকা থাকে তথ্যগ্যালর 
ব্যাখ্যায় অঞ্থাং তত্র শুর, পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ওই উপাদানগর্ণল 
সাধারণত তত্বগৃপর দাশণনক ব্যাখ্যার গ্তরে কাজ করে। এই কারণেই 
জ্ঞানের সঙ্গে মতাদশে"র নিঃশর্ত বিরোধ, যা সমসাময়িক বুজেশিয়া দর্শন ও 
সমাজতত্তেবর চারীন্রক বৌশল্ট্য, তা সমালোচনার ধোপে টেকে না। তথা'প 
বুজেীয়া মতাদর্শীবদরা বিজ্ঞানকে মতাদর্শ “থেকে মুক্ত করার” প্রয়োজনীয়তা 
সম্পরকে বিরাট হৈচৈ করেন। তাঁদের আসল আঁভিগ্রায় হল সমাজাবজ্ঞানকে 
মাক“সবাদ থেকে মুস্ত করা এবং সম্পৃণ'ভাবে বুজেশয়া মতাদশেকরর অধীন 
করা। 

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পজিটাভজম (দৃষ্টবাদ, অর্থাৎ স্পষ্ট দণ্ট 
ব্তুকেই একমান্র সত্য বলে গণ্য করা) ও ধমধয় দর্শন উভয়ই 'ভিন্ন ভিন্ন 
দস্টিভঙ্গ থেকে হলেও তাকে সম্পূর্ণভাবে “মতাদরশমন্ত” করার উপর জোর 
দেয় । ভিয়েনায় অন্বাষ্ঠত চতুর্দশ আস্তজশাীতিক দর্শন কংগ্রেসের (সেপ্টেম্বর 
১৯১৯) “দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান”-এর সমস্যা সম্পকে বিতকেরি সময়ে 
নয়া-পাঁজটিভিস্ট এ. জে. আয়ার ও নয়-টমপন্থশী জোসেফ মুয়েরেরস তাঁদের 
বন্তুতায় এ বিষয়ে এক্যমত প্রকাশ করেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান “শুধ্‌ পারমাণ 
মাপতে” পারে। আয়ায়ের মতে তাই হল সাধারণভাবে জ্ঞানের শেষ, কিন্তু 
মুয়েরেরস-এর মতে- প্রকৃতির ঘটনাবলপর নির্ধাস শুধু দর্শন ও ধর্ম ঘারাই 
জানা সম্ভব। স্তরাং প্রাকীতিক বিজ্ঞানকে দর্শন থেকে “মনত” করা যায় ও 
তা করা উচিত। এই ভাবে ওই উভয় দার্শীনক প্রাকাতিক বিজ্ঞানকে দংবল 
করেন ও তার কাধ“ক্ষেত্রের পরিধি সীমাবদ্ধ ক'রে দেন। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান 
সব্দাই ঘটনাবলপ ও প্রক্রিয়াগালির আরও গভপরে প্রবেশ করছে এবং প্রমাগত 
ব্যাপকতর বিদ্বপটকে আয়ত্তে আনছে, আর এই কারণেই বিজ্ঞানের দার্শনিক 
আধেয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । 

বিজ্ঞান সমাজের আঁভ্মক অথবা মননগত জাঁবনের ব্যাপার হওয়া সত্েও 
তা আবার সমাজের বৈষাঁয়ক জশবনের ক্ষেত্রেও মূর্ত। বিজ্ঞান তত্তবগত ও 


বাযহারিক এই উভয় দিক থেকেই মানুষের কার্কলাপের একাটি বিশেষ 
ক্ষেত্র । বিজ্ঞানের বিকাশের একেবারে গোড়ার পর্যায়ে বৈজ্ঞানিকয়া শুধদ যে 
প্র়াতি সম্পকে" ভাবনা-চিন্তা করেছেন তাই নয়, তাঁরা প্রকৃতির উপর ক্রিয়াও 


২৮৪ মাক“সবাদী-লোননবাদী দর্শনের মৃজকথা 


“করেছেন ; তাঁরা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন, প্রকৃতি প্বেক্ষণ করেছেন, 
নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং এইভাবে বিজ্ঞানের জন্য 
নতুন নতুন তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। উদাহরণ শুরূপ গ্রীকদের আবিক্কার 
নোমন: ( সূর্য-ঘাঁড়র কাঁটা ইত্যাদি ) নামে পাঁরাঁচিত প্রাচীন জ্যোতাবদ্যা* 
বিষয়ক যন্তের কথা বলা যায়। এট অনভুমিক (হরাইজন্টাল ) সমতলের 
উপর উল্লদ্ব ( ভারটিকাল ) একটি দণ্ড । গ্রশকরা শুধু চক্রবাল থেকে সযে্ি 
উচ্চতাই 'নিণ়্ করতেন না, সেই ঙ্গে ভৌগোলিক অক্ষাংশও নির্ণয় করতেন । 
বর্তমানকালে যাম্লক পর্যবেক্ষণ ও বিশেষত পরাক্ষা-নিরক্ষার মত 
বৈজ্ঞানিক ব্যবহারক রুপগ্যাল দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং বর্তমানে এমন 
কোনও বিজ্ঞান নেই যা দু প্রায়োগিক বনিয়াদ ছাড়া কাজ করতে পারে। 
[বিজ্ঞানের অনেক শাখায় এই বনিয়াদগুলির জন্য বিপুল অথণব্যয়ের প্রয়োজন 
হয় এবং প্রযযান্তীবিদ্যাগতভাবে এ যে কোনও ধরনের উৎপাদনের চেয়ে অনেক 
বেশি জাটল। বিশাল প্রোটন 'সিন্‌ক্রোট্টন (আহিত কণার গাঁতবর্ধক ) 
মহাকাশষান ও রকেট, অতি সংবেদনশগল বন্তপাতি যা অমোদের মাইক্রো- 
কসমের মধ্যে স্থান ও কাল পরিমাপ করতে সাহায্য করে সেই সবই আধ্দানিক 
বিজ্ঞানের প্রায়োগিক বনিয়াদ তোর ক'রে দেয়। এই সরঞ্জামটির সৃম্টি ও 
তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবহাদ্লিক কার্যকলাপের সাঁবশেষ গর্স্বপণ" দিক ॥ বিজ্ঞানের 
বহু শাখায় তত্র ও ব্যবহারের মধ্যেকার িবভাগ দাবি করে বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে শ্রম বিভাগ । উদাহরণ স্বরূপ, প্রায়োগিক পদাথশবজ্ঞানী পরাঁক্ষা- 
নিরীক্ষা চালানঃ মন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রাপ্ত উপাত্তের (0818) 
প্রাথামক সামান্যাকরণ করেনঃ আর তাত্বিক পদার্খাবজ্ঞানীরা প্রায়োগিক 
উপাত্ত সামান্যকরণে ও তত্ত্ রচনায় সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করেন। 
বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজকর্মের প্রধান পরিচায়ক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে 
তা জ্ঞান অ্নের ও তত্তেবের বিকাশের অধাঁন। বলা বাহুল্য যে বৈষয়িক ও 
আ'ত্মক উপাদানগুলি শুধু বিজ্ঞানেই পরস্পরে জাঁড়ত নয় মানুষের উদ্যমের 
“যে কোনও ক্ষেত্রেই তা পরদ্পরে জাঁড়ত। ওই উপাদানগ্লর ঘষে কোনও 
একটি নিয়ে বিচার-বিবেচনা করার সময়ে তাদের মধ্যেকার পারজ্পারক 
ক্রিযার ডায়েলেকাঁটকসূকে হিসাবের মধ্যে রাখতে হবে। যেমন আত্মিক 
'উপাদান ছাড়া বৈষয়িক উৎপাদন ও কাজের অগ্ভিত্ব থাকতে পারে না, 


বিজ্ঞান, সমাজ-জশবনে বিজ্ঞানের স্থান ও ভূমিকা ২৮ 


তেমনি বৈষায়ক উৎপাদন ছাড়া কোনও ধরনের সামাজিক চেতনার আন্তিত্ব 
থাকতে পারে না। একথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতা, কারণ 
বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবহারিক কাজকর্মের (পরাক্ষা-নিরণক্ষা, পর্যবেক্ষণ ) 
কতকগুলি বিশেষ ধরন নিহিত আছে এবং সেগ্াল প্রায়শই “ফলিত বিজ্ঞান” 
রূপে পারচিত। কিন্তু “ফলিত বিজ্ঞানে”র অগ্ঠিত্বকে অবশ্য সমাজের 
আত্মিক জীবনের একাঁট বিষয় হিসাবে, সামাজিক চেতনার একটি বিশেষ, 
রূপ 'ছিসাবে বিজ্ঞানকে মূলত দেখার বিরৃদ্ধে যাান্ত হিসাবে ধরা উচিত 
হবে না। 


২, বিজ্ঞারনর বিকাশর ঞতিহাপসিক বিধান । 
প্রাকাতিক ও সমান বিজ্ঞান 


বিজ্ঞানের এীতিহাসিক 'বিকাশের গাতপথে জ্ঞানের পাঁরমাণগত সঞ্চয়ের 
সুগভীয় গুণগত রূপান্তর ঘটে ; সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকায় মোৌলিক, 
পরিবর্তন ঘটে । 

আদিম সমাজের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল আত প্রার্থমক ধরনের । বিজ্ঞানের 
বিকাশ জড়িত থাকে কায়িক শ্রম থেকে মানাসিক শ্রমের পৃথকণীকরণ এবং 
[লাঁখত ভাষায় আবিভশবের সঙ্গে । লিখিত ভাষা জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করা, 
রক্ষা করা ও পরবতশ প্রজম্মের হাতে তুলে দেওয়া স্ভবপয় করে। প্রথম 
আবিভণাবের পর থেকেই সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা ধাপে ধাপে বৃষ্ধি 
পেয়েছে । সমাজের এতিহাসিক বিকাশের এই ধরনটিকে বিজ্ঞান ও ব্যবহারের 
মধ্যে পারস্পারিক সংযোগের কথা বিবচেনা করেই কেবল উপলধ্ধি করা 
সগ্ভব। 
_ বিজ্ঞান প্রথম পযায়েই বাস্তব চাহিদার, প্রধানত উৎপাদনের চাহদায় সাড়া 
দিয়েছে । সেচ, নৌচলাচল এবং পিরামিড, মন্দির ইত্যাদি বিশাল বিশাল 
পূরতকমের প্রয়োজনে জ্যোর্তীবদ্যা, গাঁণতশাস্ত ও বলবিদ্যার সৃষ্টি 
হয়েছিল । এশ্চোলস উল্লেখ করেছেন ষে “একেবারে শুরু থেকেই বিজ্ঞানের 
উপাত্ত ও বিকাশ উৎপাদন ছ্বারা নিধারত হয়েছে ।”(১) কিন্তু ভূমধাসাগরাঁয়, 


১। এফ. এঙ্গেলস, ডায়েলেকাঁটকস অব নেচার, পধ্ঠা ১৮৪ । 


২৮৬ মাক“সবাদী-লেনিনবাদ? দর্শনের মূলকথা 


অন্তলেয় পুরানো দুনিয়ায় এবং অপরাপক্প প্রাক-পণাজবাঘণ সমাজে বিজ্ঞান 
ছিল শৈশবাবন্থায়। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের সামাঁজক তাৎপধ" খুব ধশর গাঁতিতে 
 এশিয়েছে এবং কখনও কখনও শতাঙ্দীর পর শতাম্দী ধরে ব্যাহত হয়েছে। 
মধায-গের গোড়ার দিকে পশ্চিম ইউয়োপে প্রাচীন দঃনিক্নার বৈজ্ঞানক আঁব- 
“একায়ের অনেকগ্যালই বিস্মতির গভে বিলীন হয়ে গিয়েছে । 
বিজ্ঞানের বিকাশ অপেক্ষাকৃত ধারগাঁততে হওয়ার কায়ণ হল উৎপাদনের বম্ধ 
অবস্থা ; অর্থাৎ কৃষিতে, পশৃপালনে? হন্তশিশ্পে ও নিমার্ণে উৎপাদনের মূল 
প্রক্রিয়া আদিম হঙ্জচালিত যন্ত্রপাতির সাহাযে) এবং পূর্ববতাঁ প্রজন্মগাঁল 
থেকে উত্তরাধিকার সুরে প্রাপ্ত প্রচলিত আভিষ্ঞতাজানত জ্ঞানের 'ভাতঘিতে চলত 
বলেই এই ধীরগাঁতি। সমাজের প্রশাসনেও বিজ্ঞানের অল্প কিছু ব্যবহার হত, 
বাণিজ্য ও কর আদায়ের উদ্দেশ্যে অবশ্য পাটশগণিতের প্রয়োজন হত ; তবে 
সাধাযণ আইনগ্ীলি একত্রে লিপিবম্ধ হওয়ার ভিতর দিয়ে আইন সংকাক 
গবজ্ঞানের আবিভাঁব ঘটেছিল, রোমে তা খুব উচ্চ ভ্তরে উঠেছিল এবং প্রাচশন- 
দের রাজনৌতক ও দাশশীনক নবষ্ধগূলি ছিল সামাজিক গাঁতিমুখ প্রভাবিত 
করার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার এবং বিভিন্ন সামাজিক শান্তগুলির মধ্যে রাজনোতিক 
সংগ্রামের হাতিয়ার । 
বিজ্ঞানের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভগ এর; হয় পণ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে । 

সে সময়ে ইউরোপে আধুনিক প্রায়োগিক প্রাকতিক বিজ্ঞানের আবিভাব ঘটে 

এবং একই সঙ্গে সামাজিক ও রাজনোতিক বিজ্ঞানের এবং দর্শনের বিপুল 

অগ্রগতি ঘটে । এই জোয়ারের মূল কারণ হল সামন্ততম্তের গর্ভে নতুন 

বৃজোয়া সমাজ কাঠামোর ভ্রুণ সৃষ্টি । এঙ্গেলস লিখেছেন। “মধ্যযুগগ্লির 

কালরাত্র অবসানের পর ত্বপ্নাতীত শান্ত নিয়ে বিজ্ঞান যাঁদ সহসা সমৃখিত হয়ে 

থাকে, অলৌকিক গতিতে বিকশিত হতে ,থাকে, তবে এই অত্যাশ্্যের জন্য 

আবার আমরা উৎপাদনের কাছে খণ।৮(১) এই সময়টাকে তিনি বিজ্ঞানের 

স্বারত বিকাশের শুর: হিসাবে দেখোছলেন ঘা “শুরুর বন্দু থেকে দূরত্বের 

( সময়ের দিক থেকে ) বর্গফলের অন:পাতে প্রবল হচ্ছিল ।”(২) 


ই এহ্রেলস, ডায়েলেটিকস অব নেচার, পহ্ঠো ১৯৮৪-৮৫ | 
২। এগেলল। ডায়েলেকাঁটিকল অব নেচার, পন্টা ১৮৫ ৮৬ । 


বিজ্ঞান, সমাজ-জখবনে বিজ্ঞানের স্থান ও ভুমিকা ২৮৭ 


সমাজ-জগবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা বাগ্ধি বিজ্ঞানের প্রবল অগ্রগাতর 
সঙ্গে সঙ্গোই ঘটে; উপরস্তু বিজ্ঞান ও উৎপাদনের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার 
নধা্পনক ভুমিকা নিঃসন্দেহে শেযোস্তাটির। যষ্ঠদশ, সঞগ্চদশ ও অষ্টাদশ 
শতান্দীগুলিতে বৈজ্ঞানিক জ্জানেন্। বিশেষত বলাঁবদ্যা ও গাঁণতশাঙ্দের 
উন্বাত উৎপাদন, নোৌচলাচল ও বাণিজ্যের চাছিদার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
সংযুন্ত ছিল এবং তা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলশ্ডে শিপ্প-বিপ্লবের পথ মুগম 
ক'রে দিয়েছিল। মেশিনের সাহায্যে উৎপাদনে উত্তরণ আবার বিজ্ঞানকে 
নতুন কৃৎকৌশলগত বনিয়াদ 'দিল এবং বিজ্ঞানের আরও বিকাশের জন্য 
শন্তিশালণ উদ্দীপক যোগাল। 

প্রকতির 'বিধানগ্লির সচেতন প্রয়োগ ছাড়া বৃহদাকার মেশিন শিপ্প 
অসন্ভব। বাম্পচালিত হীঞ্জনের আ'বিন্কার এবং পরবতরকালে আভ্যন্তরীণ 
দহন ইঞ্জিন ( 2170719] 0900685001) 1208106 )-এর আবিষ্কারের দরূন 
প্রয়োজন হল তাপ-তত্বেবর বিকাশ ও প্রয়োগ; বচ্গবয়নের ততি। ধাতুকাটার 
লেদমেশিন ও অপরাপর মেশিনন্টল এবং আধুনিক পরিবহন ব্াবন্থায় 
[বিকাশের জন্য প্রয়োজন হল বলবিদ্যার সৃষ্টি ও প্রয়োগ; বৈদনাতিক জেনা- 
রেউর ও বৈদযাতিক মোটরের আবিষ্কার মানেই বৈদয্যাতিক শান্তর তত্ত্বের 
স্‌ষ্টি ও প্রয়োগ, যা আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল ॥ ধাতুবিদ্যা, কাঁচ তোয় ও 
'খাদা শিশ্পের প্রয়োজন রসারনের জন্ম দিল, আর কোটি কোটি টন কয়লা, 
অপরাপর খাঁনজ পদাথ* ও নিমানের সামগ্রী উত্তোলনের জন্য খনি-শিল্পের 
প্রয়োজন ভূতত্তের উদ্ভব ঘটাল । কীষ উৎপাদন ও ভেষজ উৎপাদনের [বিকাশ 
উচ্ভিদাবদ্যা, প্রাণীধবদ্যা, শরীর-সংগ্থান বিদ্যা, শারীয়বৃ্ত ছাড়া অথাৎ জাব- 
ধবদ্যা চক্রের বিজ্ঞানগ্ালর 'বিকাশ ছাড়া হতেই পারত না। এমনকি ডার- 
উইনের তত্ত্বের আবভাব শখ জীবন্ত জশবসত্তা ও খনিত জাবানম পয বেক্ষণের 
কাজেই খাণণ নয়, সেই সঙ্গে কৃষিতে কৃতিম নিবাচনের অভ্যাসের কাছেও 
খণী। 

এইজন্যই উনাবংশ শতান্দীতেও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগ্াতকে মূলত 
বুজো“়া সমাজের উৎপাঁদিকা শাস্তগণালর [বিকাশের ফল হিসাবে ব্যাখ্যা করা 
যায়। বিজ্ঞানের হাতহাসের নার সংকলন ক'রে মাক্স বলেছেন, “ধন- 
তাপ্তিক উৎপাদনের সঙ্জো সঙ্গে বৈজ্ঞ।নক উপাদানাটি এই সব্প্রথম 


২৮৮ | মাকসবাদী ও লেনিনবাদ দর্শনের মুলকথা . 


সচেতনভাবে এমন পরিসরে উন্নত করা হয়েছে, প্রয়োগ করা হয়েছে ও সৃষ্টি 
করা হয়েছে যার সম্পকে পাববিতন যুগগুলির বিশ্দমান্র ধারণা ছিল না ।”(১) 

ধনতন্ত্ের উত্থানের পধায়াট সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগাতর দ্বারাও চিছ্ছিত । 
এই বিজ্ঞান সামন্ততম্ভের বিরুদ্ধে বৃজোয়াদের শ্রেণী-সংগ্রামের গভিপথে, 
[বিকাঁশত হয় । উদাহরণ স্বরূপ সামাজিক'রাজনোতিক চিন্তার অগ্রগাতি এই 
তথ্যের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল বে যেখানে মধ্যযৃগীয় কৃষকদের বিদ্রোহ 
এবং এমনকি পশ্চম ইউয়োপের প্রথম বুজে য়া বিপ্লবগহীল তাদের আশা- 
আকাৎঙ্খার মতাদশগত ভিত্তি ধমের মধ্যে খখজতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে 
ফরাসী বুজোয়া বিপ্লবে গণ আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেপ্ট- 
এর সামাজিক-রাজনৈতিক ও দার্শানক ভাবধারার উপর নিজের ভিত্তি স্থাপন 
করতে সক্ষম হয়েছিল। 

উনাবংশ শতান্দণতে শ্রামকশ্রেণণর বিপ্লবী আন্দোলনের সব্বোণ্চ সামান্য 
করণ 'হিসাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাক“সবাদী তত্ত্বের স:্ট সমাজাব্জ্ঞনের 
[বিকাশে একটি প্রকৃত বিপ্লবকে সূচিত করেছিল। হাতিহাসের বস্তুবাদী 
ধারণার আবিদ্কার সমাজাবিজ্ঞান ও কলাবিভাগের আরও অগ্রগাতির জনা 
তত্তবগত ভিত্বি গিয়েছিল । মাকসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা দন, সমাজ বিজ্ঞান 
ও রাজনোতিক অঞ্থনশাঁতর 'িকাশে এক গ.ণগত উন্নয়ন ঘ1টয়োছিলেন, 1কন্তু 
মাকসবাদ পদ্ধাতর স:ষ্টিশীল প্রয়োগ যা পরে সমগ্র সমাজবিজ্ঞানের রূপান্তর 
ঘাঁটয়েছে, তার কাজ সবেমাত্র শুরু হয়েছিল । 

[বিজ্ঞানের বিকাশের তৃতীয় পযায় ও বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকার 
রূপান্তর বংশ শতান্দীতে শুরু হয়েছে । এই পষায়ে আমরা শুধু বৈজ্ঞানিক 
প্রশাতর আরও গাঁতিবাদ্ধ দেখতে পাই না, সেই স্গে (বিজ্ঞান ও ব্যবহার-এর 
মধ্যেকার সম্পকে ক্ষেত্রে প্রচুর: পারবর্তনও দেখতে পাই ॥ বিজ্ঞানের বিকাশ 
এখন ব্যবহারের বৈপ্রবিকীকরণের পক্ষে ও উৎপাদনের নতুন নতুন শাখা 
সদ্টির পক্ষে যাত্রা শুর:র জায়গা হয়ে উঠেছে। 

বিজ্ঞানের বাঁধত সামাজিক ভুমিকা সমাজ [বকাশের একটি গদুরযত্বপর্ণ 


১। ৰা রিটন হোঁরটেজ অব কাল মাক” থেকে উধৃত কামউীনস্ট নং ৭৯৯৫৮ 
পৃঞ্ঠা ২৩। 


বিজ্ঞান, সম্ভাজ-জশীবনে বিজ্ঞানের হ্থান ও ভূমিকা ২৮১, 


1বধান। একই সঙ্গে আবার বিজ্ঞানের বিকাশের নিজস্ব আভ্যস্তরণণ যাস 
. গ্বাতি আছে, নিজস্ব সহজাত বাধ আছে । 
এক অখস্ড সমগ্র রূপেই বিজ্ঞানের প্রথম আবিভাঁব ঘটে ; উদাহরণ স্বরূপ 
গ্রীসে বিজ্ঞানকে দর্শন থেকে আলাদা ক'রে দেখা যেত না। কিন্তু এমনাঁক সে 
সময়েও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পৃথক করণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল । এই এক 
ও অখণ্ড বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক 'বজ্ঞান, গাণতশাস্ত ও দশ*ন 
ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় ভাগ হতে শুরু করেছিল । বজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার 
_ মধ্যে গণিতশাস্ত একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে । সমাজ-বিজ্ঞানের 
তুলনায় 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে গাণতশাস্ত আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুন্ত এবং 
বহু ক্ষেত্রে গাঁণতকে অন্যতম প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলেই গণ্য করা যেতে 
পারে । অপরদিকে দর্শনকে সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে একসঙ্গোই বিবেচনা 
করা যেতে পারে । বিজ্ঞানের দুটি মৌলিক গোষ্ঠীর অর্থাৎ প্রাকৃতিক 
ও সামাঁজক গোম্ঠী দু”টর কতকগুলি আভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু 
সমাজ-জীবনে এদের ভূমিকায় থেন্ট তফাত । বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রম- 
বধমান প্রয়োগ তথাকাঁথত ফলিত বিজ্ঞানের জম্ম দিয়েছে। এগুলি 
প্রধানত কৃংকৌশলগত বিজ্ঞান, কৃংকৌশলগত যন্ত্রপাতি ও বন্দোবন্কের মধ্য, 
পদাথণবদ্যা ও রসায়নের বধানগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুশধলন করে । ফলিত 
[িজ্ঞানগলির হঠাৎ যন্ষ্ত আ'বিভাব শুরু হল উনাঁবংশ শতান্দর শেষের 
দিকে, এবং এগীলিই উৎপাদন ও অস্ত্রশিপ্পে প্রযবান্তাবদ্যাগত প্রগাতির আশু 
পরিচালনা শান্ত হয়ে উঠল । কৃষি ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞানও এর মধ্যে 
. অন্তভুস্তি, গাল কীঁবকাষে ও রোগ চিকিৎসায় জীবন্ত প্রকাতির বিধানগাঁলির 
কান্ত ও বাবহার নিয়ে অনুশীলন করে ॥ এই সমন্ঞ বিজ্ঞানই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের, 
সঞ্গে সংশ্লিষ্ট । 
প্রাকৃতিক ও কৃংকৌশলগত বিজ্ঞানগ্াীলির মৌলিক কাজ হল প্রকৃতির ও 
মনয্য-সন্ট বন্দ্রপাতিগালর জ্ঞান ষুগিয়ে সমাজকে সাহাধ্য করা এবং নতুন 
কৃৎকৌশলগত উপায়-উপকরণ সৃষ্টিতে সাহাষ্য করা। উৎপাদন ও তার 
বিকাশে আগ্রহশখল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রষযন্তগত 
ব্যবস্থাগদীলর বিধানসমূহকে একইভাবে কাজে লাগায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
এই সব বিজ্ঞানের মৌলিক আধেয়ের কোনও শ্রেণী-চারত্র নেই, আর শ্রেণণ- 


১ 


২৯০ মার্কসবাদশ-লোননবাদী দশনের মূলকথা 


সংগ্রাম এগযীলর উপর তখনই কেবল ছাপ ফেলে খন কোনও দশ*নগত প্রশ্ন 
জড়ত হয়ে বায়। | 

সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পয়িশ্ছিতি অনেকখানি অন্য রকম। তাদের 
[বিষয়বন্ত- বিভিন্ন শ্রেণখর স্বার্থকে সরাসরি প্রভাবিত করে, কাজেই তাদের 
মৌলিক আধেয়ের শ্রেণীারন্্ আছে । উদাহরণ স্বরূপ, পধাজপাতদের মুনাফা, 
রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র ইত্যাদ সম্পকে" বুজোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর একই 
দৃম্টিভঞ্গি হতে পারে না। কাজেই প্রত্যেক বিজ্ঞানের পক্ষেই স্বাভাবিক 
যে 'বাভল্ল মতের সংগ্রাম সামাজিক বিজ্ঞান সমূহের ক্ষেত্রে তার মধ্যে শ্রেণণ- 
সংগ্রামও অন্তভুন্ত । সমাজ-বিজ্ঞানের বিকাশ উৎপাদিকা শান্তগ্লির 'বিকাশের 
সত্গে নয় উৎপাদন সম্পকসমূহের বিকাশের সচ্গো প্রত্যক্ষভাবে যকস্ত, 
কাজেই সামাধজক সম্পর্কসমূহের গোটা ব্যবচ্থার সঙ্গে, সমাজের প্রশাসনের 
সঙ্গে প্রত্াক্ষভাবে যুস্ত, আর সেই কারণে এই সব বিজ্ঞানের উপর শ্রেণী-স্বাথ 
বিরাট প্রভাব ফেলে'। 

সাম্প্রীতিক দশকগু!লতে বিজ্ঞানের পৃথকশকরণের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে 
দ্রুত হয়েছে । মৌলিক প্রাকীতক বিজ্ঞানগদাল ( পদার্থাবদ্যা, রসায়ন, জীব- 
[বদযা, ভূ-্তত্তব, জ্যোতাবজ্ঞান ) ক্রমাগত অধিকতর সংখ্যক শৃঙ্খলার সমাহারে 
পাঁরণত হচ্ছে, ই সমাহারগাল আবার 'বাভন্ন বিশিষ্ট বিজ্ঞানে বিকশিত হয়ে 
উঠছে । বজ্ঞানের ক্ষেত্রগলিকে আমরা পরস্পরের উপর পারব্যাপ্ত হয়ে উঠতে 
দেখাঁছ (জৈববসায়ন, ভূ-পদার্থাবদযা, জৈব-পদাথশবদ্য, ভূস্রসায়ন ইত্যাদি )। 
সামাজিক 'বিজ্ঞানেও এই একই প্রাক্রয়া দেখা যাচ্ছে । 

সেই সথ্গে অবশ্য আর একটি প্রবণতাও কাজ করছে, তা হল বৈজ্ঞানিক 
জানের একীকরণ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগ্দলিতে এর প্রকাশ হয় গঁণিতশাস্মের ও 
তার পদ্ধাতগ্লির এবং তত্গত পদার্থাবদ্যারও পদ্ধৃতগদীলর ক্রমবর্ধমান 
ভূমিকার মধো । সামাজিক 'বজ্ঞানগ্লতে এই একই প্রবণতার প্রকাশ হয় 
ণবনাব্যাতরেকে সমন্ত সামাজিক বজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে মাক্সবাদশ তত্র 
রমাগত জয়লাভের মধ্যে এবং গাণিতিক পদ্ধার্তগুূলির সামাজিক বিজ্ঞানে 
প্রবেশের মধ্যে । মাক্সবাদী তত্ত্বের চারন্র সাংশ্লেষক ৷ প্রাকৃতিক ও 
সামাঁজক এই দুই মৌলিক শাখা সহ সমস্ত বজ্ঞানে সংশ্টেষের দিকে, একণ- 
করণের 'দিকে প্রবণতা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। এই প্রবণতার মানে অবশ্যই 


বিজ্ঞান, সমাজ-্জশবনে বিজ্ঞানের স্থান ও ভূমিকা ২৯১ 


আদিতে, অথাৎ প্রাচীনকালের আবিভন্ত বিজ্ঞানে কফিয়ে যাওল্া নয়, এ সমস্ত 
শবজ্ঞানগ্ীলর এক নতুন ছবাশ্দিক একা, ক্রমবর্ধমান দ্ৈচিল্লের মধ্যে এক্য 
প্রাতষ্ঠার সূচনা । 

বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান আপোক্ষিক ত্বাধীনতাও এর বিকাশের অন্যতম 
সাধারণ বিধানের দরুনই হচ্ছে । সন্চিত জ্ঞানের মোট যোগফল যত নাড়ছে 
নতুন সমস্যাবলী উপচ্ছাপনে 'বজ্ৰানের. “চাপ” তত অনুভবননয়ভাবে বাড়ছে । 
বাদ কেবল এই কারণেও হয় তবু বিজ্ঞানের অস্তানশহত সম্পদগৃলি তার 
বিকাশে র্মাগত বোশি ক'রে উদ্দীপক যোগাচ্ছে । বজ্ঞানীকে তার আগে 
প.স্ট সব কিছ-কে আয়ত্ত করতে হয়, তার মানে এঞ্গেলস-এর মন্তব্য অনযান়গ 
সে “বিজ্ঞানের প্রাতাঁট ক্ষেতে এমন সামগ্রীর অধিকারী যা পেকার 
প্রজল্মগ,লির চিন্তা থেকে নিজেকে স্বাধীনভাবে তোর করেছে এবং পরবতঙ্গ 
প্রজন্মগ্লির মন্কিচ্কষে আপন বিকাশের স্বাধীন গাঁতিধারার মধ্যে 'দল্লে 
গিয়েছে 1৮৯) 

জ্ঞানের মোট যোগফলের বৃদ্ধি বিজ্ঞানের কাঠামোর উপর প্রবল প্রভাব 
1বস্ঞার করে কারণ তা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমশ বোশ শ্রমাবিভাগ দাবি করে। এই 
উপাদানটি আবার বিজ্ঞানের স্বাধীনতা বৃদ্ধিতে সাহাধা করে, কারণ শ্রশ্গের 
বৈচিন্তযবৃদ্ধি ও বহুবিধ 'বভাগের পটভূমিকায় বিজ্ঞানীদের প্রঃশক্ষণ ও নতুন 
নতুন যোগান ক্রমশ জটিলতর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । 

তা সন্তেবেও বিজ্ঞানের স্বাধীনতা আগেও আপোঁক্ষিক ছিল, এখনও তাই। 
এমন কি বিংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি শেষ পযন্ত প্রভাঁবত হয়েছে 
ব্যবহারের দ্বারা, উৎপাদনের প্রয়োজনের দ্বারা, সরকারের প্রয়োজনের দ্বারা, 
সামধিক প্রয়োজনের খারা ( যতক্ষণ সাম্রাজ্যবাদ আছে ), শ্রেণী-সংগ্রামের ছারা 
এবং মানুষের স্বথাচ্ছ্য ও প্রাকৃতিক পার্িবেশ রক্ষা ও নবীন প্রজন্মের শিক্ষার 
প্রশ্নোজনের খ্বারা । কিন্তু বৈজ্ঞানিক ক্রিম্নাকলাপের ক্ষেত্র যত ব্যাপক হয়, তার 
মধ্যে শ্রমাবভাগ যত গভশর হয়, তার বিকাশের অন্তানণহত য্যান্তর, প্রগতির 
সহজাত উৎসের তাৎপর্য তত বাড়ে । | 

বিজ্ঞানের বিকাশের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ উৎস হল তার 'বাভত্ন প্রবণতা 
বা চিন্তার মধ্যে এবং পৃথক পৃথক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতাদরশগিত সংগ্রাম । 


২৯২ মাকসবাদীশলেনিনবাদী দর্শনেয় মলকথা 


বিভিন্ন ভাবধারা ও মতের মধ্যে সংগ্রাম বিজ্ঞানকে বরাবর এগিয়ে 'দিয়েছে। 
ছাড়া ও অবাধ সমালোচনা ছাড়া বিজ্ঞান একটা আগুবাক্যে পরিণত হবে, 
জড় হয়ে পড়বে অথবা বিকাশে পিছিয়ে পড়বে। বিজ্ঞানের স্তর যত উচ্চ 
হয় বৈজ্ঞানিক সমস্যাবলশর সমাধানে বিভিন্ন মতের সংগ্রামের "তাৎপর্য তত 
বাড়ে, অবশ্য এই সমস্যাবলীও আবার শেষ পর্যন্ত উদ্ভূত হয় ব্যবহারের 
প্রয়োজন থেকেই ॥ 

সমাজের জীবনে বিজ্ঞানের ক্রমবধণমান ভূমিকা প্রকাশিত হয় বিজ্ঞানণদের 
সংখ্যাবৃদ্ধি, গবেষণার বায়ব্‌দ্ধি ও বৈজ্ঞানিক প্রাতিষ্ঠানগৃলির সম্প্রসারমান 
ব্যবস্থার মধ্যে । 

এক শতান্দী আগে সায়া পৃথিবীতে কয়েক সহস্ত্রের বেশি বৈজ্ঞানিক ছিলেন: 
না, এখন তাঁদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ । সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে 'বিজ্ঞাননদের' 
সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে । প্রাক-বিপ্রবী রাশিয়াতে বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল দশ 
হাজারের কিছু বেশি। সোভিয়েত ইউনিয়নে বুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই 
বিজ্ঞানীদের সংখ্যা হয়েছিল ১৮৩০০ ; ১৯৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা 
১,৬২,৬০০-তে উঠেছিল ; ১৯৬০ সালের মধ্যে উঠোঁছিল ৩,৬৪,২০০-তে ; আর: 
বর্তমানে দাড়য়েছে প্রায় ৯,৩০১০৪০-এতে । 

বিজ্ঞানের সামাঁজক ভূমিকা অবশ্য কেবল বিজ্ঞানীদের সংখ্যার দ্বারা 'নিণাঁত, 
হয় না, 'বিজ্ঞনের জন্য ব্যয়ের দ্বুত বৃদ্ধিরও বিরাট গুর্ত্ব থাকে, এই ব্যয় বৃদ্ধি, 
কেবল বিজ্ঞানীদের ও তাদের সহকারাীদের পারিশ্রামক দেওয়াই সম্ভবপর করে 
না, সেই সব লক্ষ লক্ষ কমর, কৃৎকুশলণ ও ইঞ্জনীয়ারের বেতন দেওয়াও 
সম্ভবপর করে, যাঁরা বৈজ্ঞানক যন্ন্রপাত ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেন, 
বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি প্রকাশ ও বন্টন ইত্যাদি করেন। 

ভা সতেএও পারমাণগত সূচক থেকে সব কথা বোঝা যায় না। বত'মানে 
উৎপাদন ও বিজ্ঞান উভয়ের ক্ষেত্রেই একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে ব্যাপক বিকাশ 
থেকে নাবড় বিকাশের 'দিকে যাওয়ার । এর ফলে এই প্রশ্ন গুর্ত্ব পাচ্ছে যে 
বিজ্ঞানে সমাজের লাগ্নর কার্যকারিতা বাড়ান যায় কি ভাবে এবং বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার ফলপ্রসূতা বাড়ান ধায় কি করে। 

বৈজ্ঞ।নিক বিকাশ বত'মান ও ভাঁবধ্যং উভয়ের পক্ষেই এত প7র্ত্বপূর্ণ যে 
ভা ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে প্রাতিষে।গিতার এবং দর্াট বিম্ব-ব্যন্থার মধ্যে 


বিজ্ঞান, সমাজ-জাবনে বিজ্ঞানের চ্ছান ও ভূমিকা ২৯৩ 


প্রাতিযোগিতা ও সংগ্রামের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে । বর্তমানে 
অর্থনৈতিক ও সামরিক পরাক্রম বহুল পাঁরমাণে নিভ“র করে বিজ্ঞানে বায়বরান্দ, 
তার ফলপ্রসৃতার মাত্রা, বৈজ্ঞানিক ও কৃংকৌশলগত বিপ্লবের গতিবেগ ও 
উৎপাদনে তার ফলগ্ণালর দ্রুত প্রয়োগের উপর ॥ এই স্ব উপাদান দুই িষ্ব- 
সমাজব্যবগ্ছার মধ্যে সংগ্রামের গতিধারা ও ফলাফলকে বহুল পরিমাণে 
নিধারণ করে। মাঁকন যাস্তরাষ্ট্রের চেয়ে সোভিয়েত ইউানয়নে জাতা?য় 
আয়ের বৃহত্তর অন:পাত বৈজ্ঞাঁনক গবেষণায় খর5 হয় । তা সত্বেও বিজ্ঞানে 
ব্য়কে কি ক'রে আরও ফলপ্রসূ করা যায় সোভিয়েত ইডানয়নের সামনে সে 
কত'বা সব পময়ে রয়েছে । 

[বজ্ানে ব্যয়বরাদ্দেয কার্যকারিতা ভর করে বৈজ্ঞানিক কমাঁদের গুণগত 
মান ও গবেষণার সংগঠনের উপর ॥ গবেষণা প্রাতত্ঠানগীলর কাঠামো এবং এই 
সব প্রাতষ্ঠানে শ্রমের সংগঠন ধনতান্তুক ও সমাজতা্তিক দেশগলিতে রীত- 
মত আলাদা । তবে সোভিয়েত ইউানয়ন ও পাশ্চাত্য দেশগৃলি উভয় ক্ষেত্রেই 
বর্তমানে মুলত 'তিন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রাতষ্ঠান আছে । 

প্রথমত, প্রাকীতিক ও সমাজ-বজ্ঞানের প্রধান ক্ষেত্রগ্ুলিতে মৌলিক 
সমস্যাবলণ 'নিয়ে -কমরত বৈজ্ঞা।নক প্রাতিষ্ঠানগুঁল। সোভিয়েত ইডীনয়নে 
এই ধরনের বৈজ্ঞানক প্রাতষ্ঠানগুলির আঁধকাংশ হল বিজ্ঞান আকারদৌম- 
খাালর (সোভিয়েত ইউনিয়নের ও অঙ্গ প্রজাতন্ত্র্লির ) গবেষণা-কেল্দু। 
দেশের বিজ্ঞানীদের একাঁট ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত গুণী অংশ এগুলিতে কাজ 
করেন। সাম্প্রতিক দশকগলিতে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের গর্ব 
দ্রুত বেড়েছে, কারণ প্রকৃতির নতুন নতুন বিধান আবিষ্কার এবং সেগুলির 
কংকৌশলগত প্রয়োগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কমে যাচ্ছে এবং দেশের 
বৈজ্ঞাঁনক, কূৎকৌশলগত ও সামারক সাম্য সবোর্পরি ও সবাগ্রে নিভ'র 
করছে গবেষণার সংগঠন ও বিকাশের উপর । এই সংগঠনগ্যালর মধ্যে 
একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে সেই প্রাতষ্ঠানগুঁল ঘাতে বৈজ্ঞাঁনক ও 
প্রযান্তীবদ্যাগত সম্ভাবনা এবং সেগ্দীলর সামাঁজক পারণাঁত নির্ণয়ের জন্য 
শবজ্ঞানীদের ছোট ছোট দল 'বাভল ক্ষেত্রে পারস্পারক সহযোগতার কাজ 
'করেন। 

স্িতীয়ত, বৈজ্ঞানিক কমাঁদের একটি গ্ররুদ্বপূর্ণ অংশ নিয়োজিত থাকেন 


হও মাকসবাদী-লোননবাদণ দর্শনের মংলকথা 


তথাকার্থত সহায়ক অথবা ফলিত গবেষণা প্রতিত্ঠানগৃলিতে, বিশেষত 
প্রধীন্তবিদ্যাগ্ত, চিকিংসা-সংক্রাস্ত, কাষ-বিষয়ক ও অনুরূপ প্রাতিষ্ঠানগুলিতে 
এবং কারখানা-সংলগ্র গবেষণা-কেন্দ্রু ও গবেষণাগারগজিতে । এই সব 
বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র ও গবেষক দল প্রযযস্তীবদ্যাগত প্রগতির ন্ট সমস্যাবলণর 
সমাধানে প্রত্াক্ষভাবে নিযুস্ত এবং এগ্াল “বশদ্ধ” প্রাকীতক বিজ্ঞান ও 
উৎপাদনের মধ্ো সেতু হিসাবে কাজ করে॥। ধনতান্ল্িক দেশগুলিতে এই 
ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রাতঘ্ঠানের বোশর ভাগ একচোঁটয়া পখজপাঁতদের ছারা 
প্রতিষ্ঠিত ও 'নয়শ্িত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপর কিছু সমাজ- 
তান্তিক দেশে এগল শিল্প নমা্? কৃষি ও অপরাপর মন্ত্রক ও বিভাগের 
অধখন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমভীনিস্ট পাটির ২৪তম কংগ্রেসে উল্লেখিত 
হয়েছিল ষে বৈজ্ঞানিক প্রধ্যান্তবিদ্যাগত প্রগতি ত্বরা'দ্বত করার জন্য আগে 
শিল্পেই গবেষণা ও বিকাশের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ প্রয়োজন । এর 
জন) দরকার কারখানাগুলিতে নকশা তোরর আফস ও ব্যাপক গবেষণার 
স্বষোগ ও বহু সংখ্যক বৈজ্ঞাঁনক কমর্কে শিল্পে আকৃষ্ট করা। গবেষণা 
প্রাতষ্ঠান ও উৎপাদক প্রাতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য শিল্প- 
সংশ্লিষ্ট বড় বড় গবেষণা প্রাতগ্ঠান স্থাপন উল্লেথযোগ্য অর্থনৈতিক ফল 
দেয় । 

যে সব ফলত বিজ্ঞান, যথা কুংকৌশলগত বিজ্ঞান প্রকু'তর বধানগযলকে 
কল-কারখানা ও যন্ত্রপাতির নকশা করায় ও নতুন প্রযু/স্তাবদ্যা রচনায় ব্যবহার 
করতে চায়, সেগ7ীলর ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের বাবহারঝ ক্রিয়াকলাপ পৃবোক্ত প্রথম 
ধরনের গবেষণা প্রাতিষ্ঠানগূলির তুলনায় বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদনের 
সঙ্গে অনেক বেশ প্রত্াক্ষভাবে জাঁড়ত। কিন্তু গবেষণামূলক উৎপাদনের 
মত এমন একটি “মধ্যবতর্ঁ” ব্যবহারিক রূপ, যা বৈজ্ঞানিক গবেষণাও 
নয় বা ষথাথ অর্থে উৎপাদনও নয়, তার প্রধান কর্তব্য ঠিক পণ্যোংপাদন 
নয়, সব্বানদ্ন খরচে পণ্যের গণহায়ে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন প্রযবীন্ত- 
বিদ্যার নখংাতকরণ। 

তৃতীয়ত, বহ? সংখ্যক বিজ্ঞানপ বিম্বাবদ্যালয় ও অপরাপর শিক্ষা প্রাতম্ঠানে 
কম'রত থাকেন। এখানে বিজ্ঞানের মৌলিক ও ফলিত উভয় সমপ্যাবলী 
নিয়ে কাজই ইঞ্জনীর়ার, ডান্তার, কাঁষ-বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী ইত্যাদির শিক্ষার 


বিজ্ঞান, সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানের শ্ছান ও ভুমিকা ২৯ 


সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযস্ত। সোভিয়েত ইউনিয়নে উচ্চতর শিক্ষা প্রাতষ্তান- 
গহালর শিক্ষকরা বিজ্ঞান আকাদেমিগৃলির গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ বিশেষ 
জ্ঞান সংবান্ত গবেষণা প্রাতিষ্ঠানগ্‌লি ও কারখানা-সংলগ্ন গবেষণাগারগৃলির 
সঙ্গে সহযোগিতা করেন, কল-কারখানাগুলির সঙ্গে চক্তিম্ধ হন ও ত৷ 
পূরণ করেন এবং এই সবের ভিতর দিয়ে নিজেদের ছাল্রদের একটা 
উল্লেখযোগ্য অংশকে সাক্রিয় বৈজ্ঞাঁনক গবেষণায় আকৃন্ট করেন । 

গবেষণার কার্ধকারতা কেবল অর্থ ও কম সংস্থাপনের উপর নভণর করে 
না, ভাবে গবেষণা সংগঠিত হয় তার উপর ও নিভর করে। পাঁরকপ্পিত 
অর্থনীতি মহ সমাজতাশ্বিক ব্যবস্থা এই ক্ষেত্রেও তার অধিকতর সুযোগ- 
সুবিধার পরিচয় দিয়েছে । বৈজ্ঞানিক ও প্রষুন্তিবদ্যাগত প্রগাতির জটিল 
সমস্যাবলণী 'নয়ে কাজ সম্পকে একথা বিশেষত প্রযোজ্য । জার-শাসত 
রাশিয়া থেকে উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রান্ত গবেষণার পশ্চাদপদতা অপেক্ষাকৃত 
অস্প এঁতিহাঁসক কালের মধ্যেই কাটিয়ে উঠে সোভিয়েত বিজ্ঞান বত“মানে 
[বজ্ঞান ও প্রষুন্তীবদ্যার অনেকগাল ক্ষেত্রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্থানে উপনীত 
হরেছে। 

কন্তুএ আর যথেন্ট নয়। সোভয়েত ইউাঁনয়নের কমিউানস্ট পাটির 
২৪তম কংগ্রেস কেন্দ্রীয় কমিটির িপোর্টে একথা িবশেষভাবে উল্লেখিত 
হয়েছিল । “যে সময়ে আশু উৎপাদিকা শান্ত [হসাবে বিজ্ঞনের ভূমিকা 
ক্লমশ বাড়ছে, তখন পৃথক পৃথক বৈজ্ঞানিক সাফল্য ষত সমজ্জহলই হোক 
না কেন, সেগঠুল আর প্রধান নয়; প্রধান হল সমগ্র উৎপাদনের উচ্চ 
বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকোশলগত ভ্তর 10৯) তার মানে বিজ্ঞানের সংগঠনে, 
বিশেষ করে বৈজ্ঞানক আঁবক্কারগ্ীলর প্রয়োগ ও তার গণ-উৎপাদনের সঙ্গে 
সংগ্লন্ট শাখাগ:লির সংগঠনে ভ্ুটিগুলিকে বত তাড়াতাড়ি সগ্ভব দূর করতে 
হবে। একদিকে কল-কারখানা ইত্যাদকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমুখণ হতে হবে, 
এমন পাঁরাশ্থীত সৃষ্টি করতে হবে যাতে সেগুঁল সবাধৃীনক মডেল উৎপাদন 
করতে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযযন্তীবদ্যাগত উদ্ভাবনগৃলিকে কাজে লাগাতে 
বাধা হয়। কল-কায়থানাগাঁলির পরিকল্পনায় বৈজ্ঞানক ও প্রযাস্াবিদ্যাগত 
প্রগাতর পর্ণ প্রতিফলন করতে হবে। অপর দিকে, গবেষণা প্রতিথ্ঠান- 


২৯৬ মাক“সবাদী-লেনিনবাদ দশ'নের মলকথা 


গুলিকে উৎপাদনের সঙ্গে ও ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ভতর সংযোগ স্থাপনে 
আরও আগ্রহী হতে হবে। 

বর্তমানে অথনৌতিক সংস্কারের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীদের ও গবেষণায় 'নিষম্ত 
অন্যান্য কমণদের বেতন ব্যবস্থা উল্নয়নের জন্য বড় রকমের অভিযান চলছে । 
বৈজ্ঞানিক প্রাতষ্ঠানগলির পুনঃসংগঠনের জন্য আলোচনা চলছে যাতে বিশেষ 
বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে কর্মরত ম্থায়য বিভাগ, শাখা ও 
গবেষণাগার ছাড়াও ব্যাপক চরিত্রের জরুরী সমস্যাবলী নিয়ে গবেষণা করার 
জন্য দ্ব্প-মেয়াদী বিজ্ঞানীদল গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। উচ্চতর শিক্ষা- 
প্রাতষ্ঠানগুলিতে গবেষণাগত 'ভিদ্ধি প্রায়ই যথেষ্ট নয়, সে সব জায়গায় 
গবেষণা সংগঠনের যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন । 

এইসব ভ্রুটগুলি দূর হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন বৈজ্ঞানিক প্রগ্গাততে 
সমাজতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত স্ুযোগ-সুবিধাগ্ঠীলকে আরও ভালো ক'রে ব্যবহার 
করতে পারবে । এই সব সুযোগ-সুবিধা সত্যিই অফুরন্ত, কেবল পাঁরকপ্পিত 
অর্থনশতির কল্যাণেই নয়, সকল অংশের লোকেদের বিজ্ঞানে পেশছানর পক্ষে 
একদা বিরাজমান প্রাতব্ধকগুলি দর হওয়ায় কল্যাণে, গবেষণা ও উন্নয়নে 
লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অগ্রসর বিপ্লবী বিশ্ব- 
দু্টভাঞঙ্গ অথা“ৎ মাকসবাদী-লেনিনবাদী দশনের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিলনের 
কল্যাণও বটে। সোভয়েত ইউীঁনয়ন ও অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশ এক 
ধ্ীতহাঁসক গ্‌রত্বসম্পন্ন কর্তব্যের সম্মুখীন, তা হল সমাজতান্ত্রিক অথনী তির 
ুযোগ-স্াবিধাগূলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও প্রষুন্তিবিদ্যাগত বিপ্লবের সাফল্য 
গুিকে অঙ্গাঞ্শীভাবে সমন্বিত করা এবং বিজ্ঞানকে উৎপাদনের সঙ্গে সংযাস্ত 
করা, যা সমাজতন্বে সহজাত, তার 'বিভিম্ন রূপকে আরও ব্যাপক পাঁরসরে 
উন্নত ক'রে তোলা । 


৩. টবজ্ঞানিক ও প্রযনতিগবিদ্যাগত বিপিব এবং দুই 
বিশ্ববাবস্তার আয প্রতািষাগিতা 
বিজ্ঞানের বিকাশে বর্তমান গ্তরের কতকগযাল জর্যরী বৈশিষ্ট্য এক 


শতান্দীরও বেশশ আগে মার্কস কর্তৃক ভ্রুণ অবস্থায় উল্লেখিত হয়োছল এবং 
এই অুপারচিত সু হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল ঘে বিজ্ঞান সমাজের এক 


বিজ্ঞান, সমাজ-জগবনে বিজ্ঞানের শ্থান ও ভূমিকা ২৯৭ 


উৎপাদিকা শীল্ততে রুপান্তারত হবে। মাকস লিখোছিলেন “প্রকৃতি যন্ত্রপাতি 
ইঞ্জন, রেলপথ, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ, কাপড়ের কল ইত্যাদি উৎপাদন করে 
না। এসবই মানাবিক শ্রমের ফল, প্রকীতির উপর আধপতাকারী মানবিক 
ইচ্ছার অঙ্গে (9:885 ) রূপান্তারত প্রাকাতিক বস্তু, অথবা প্রকৃতিতে মানবিক 
ক্রিয়ার ফল। এ সমগ্তঞই মানুষের মঞ্তিষ্কের অগ্গপ্রতঙ্গ, মানুষের হস্ত 
দ্বারা সূম্ট, জ্ঞানের বাস্তবায়ত শন্তর ছ্বারা সম্ট। 'চ্থির পাঁজর 'বকাশ 
দেখিয়ে দেয় সবজনীন সামাজিক জ্ঞান কতটা পরিমানে --*প্রতাক্ষ উৎপা্দিকা 
শান্ত হয়ে উঠেছে ।”(১) এই প্রতেজ্জ।টির কিছ] ব্যাখ্যা প্রয়োজন । আমরা 
আগে যে বলেছিলাম 'বজ্ঞ্ঞান জ্ঞানের একটা ব্যবস্থা, একটা আত্মক শান্ত 
তা যদিহয় তবে তাকে একটা বৈষয়িক উৎপাদিকা শান্ত হিসাবেও কি ক'য়ে 
গণ্য করা যায় ? 

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের মমাজ-জশীবনে বৈষায়ক ও আত্মিক 
উপাদানগলর ডায়লেকিকসকে মনে রাখতে হবে, যা অনহযায়ী উপাদান- 
গুলিকে শুধু পরস্পরের উপর ক্রিয়া করতে হবে তাই নয়, পরস্পরের মধ্যে 
প্রবেশও করতে হবে । বন্ঞুত আত্মিক উপাদান সব সময়েই কোনও না 
কোনও ভাবে উৎপাঁদিকা শান্তর মধ্যে প্রবেশ করেঃ যেমন শ্রামকদের চেতনা 
ও ইচ্ছা শ্রম প্রক্রিয়ার মধ্যে কাজ করে। বর্তমান পরিচ্ছিতিতে যখন 
উৎপাদন বৈজ্ঞানক উপাত্তকে ব্যাপকতরভাবে ব্যবহার করছে, তখন এ 
প্রক্রিয়া তাব্রতর হচ্ছে। 

বিজ্ঞানের বিকাশের বত'মান ভ্তরের, অথাৎ বৈজ্ঞানিক ও প্রযহন্তিবদ্যাগত 
বিপ্লধের গ্ুরের চ্িন্রগত বৈশিন্ট্য হল উৎপাদনে [বিজ্ঞানের বিপুলভাবে 


'বাঁধত প্রয়োগ ॥। এই ব্যাপারে কয়েক দশক আগেকার পারিস্িতির তুলনায় 
বর্তমান পর্িচ্ছিতির একটা মৌলিক পার্থক্য আছে । এ বিষয়ে অবশ্য কোনও 
সন্দেহ নেই যে এমনাক উনাবংশ শতাব্দীতেও বিজ্ঞান আগের চেয়ে অনেক 
বেশণ ব্যাপকভাবে প্রত হচ্ছিল, তা সত্তেও উৎপাদনের প্রধান শাখাগুলি 
তাদের প্রথাসিম্ধ চরিত বজায় রেখোছল। ধাতুশিস্প তখনও ছিল আকয় 
থেকে লোহা ও অপরাপর ধাতু উৎপাদন, খাদ্যাশিস্প সীমাবস্ধ ছিল কৃষিজাত 


৬1 কে. মার্কস, গ্রনডিসে ডেয়ার ক্রিটিক ডেয়ার পাঁ্জাটিশেন ইকোনাম, মস্কো ১৯৩৯, 
পো &৯৪। 


২৯৮ মার্কসবাদীশলে নিনবাদী দশ“নের মলকথা 


প্রব্য আধা-তৈরি করার মধ্যে, যদিও পান্তুরের আবিজ্কারগাল খাদ্য-সংযক্ষণের' 
ক্ষেত্রে নিসেন্দেহে একটা বিপ্রব শুর করোছিল । 

কস্তু বিংশ শতাব্দীতে উৎপাদনের এমন সব শাখার উদ্ভব হচ্ছে ষেগ্ল 
সবাধুনিক বৈজ্ঞাঁনক আ'বিদকাবের উপর প্রতাক্ষভাবে নিভ'র করে। এই 
সমস্ত আবিচ্কার ও তদন্‌যায়ী উৎপাদনের রূপের আবিভা“বের মধ্যে সমদের 
তফাত ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং পরাক্ষামূলক গবেষণা ও শিল্প-সংশ্লিষ্ট 
প্রবযস্তিবিদ্যার মধো সংযোগ ক্রমশ বোঁশ প্রত্যক্ষ হচ্ছে । রেডিও-শিল্প সম্পকে 
একথা প্রযোজা । এই শিল্প হেরংস ও পোপভ-এর ও পরে লাংমূইর ও 
অপরাপরদের ভালবে গ্যাসের আধান (0818০ ) সম্বন্ধে পরণক্ষাশনরীক্ষা 
দিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন তা অধ"পাঁরবাহশী পদাথণবদ্যার ভি-্তিতে এগিয়ে 
চলেছে । সাংগ্লেষক শিস্প সম্বন্ধেও সে কথা সত্য, এ শিল্প সরাসাঁর বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাগার থেকেই ?নজের পদ্ধাতি সংগ্রহ করে। আ্যস্টিবায়েটিকস ও 
আগাছা-নাশক' রকেটের সরঞ্জাম ও কাম্পউটর তোরর শিস্পের প্রষ্ান্তীবদ্যাও 
বিজ্ঞান কর্তৃক এইরকম প্রত্যক্ষভাবেই নিধাশরত হয় । 

এই সমস্ত ও আরও বহু শিল্প যা সামা'জক জীবনে ব্লমশ বাধতি তাপ" 
লাভ করছে সেগুলির প্রযতভ্তীবিদ্যায় এবং সমস্ত উৎপাঁদদকা শান্তর অগ্রগাততে 
বৈজ্ঞানিক প্রগ্গাতই 'নয়ামক উপাদান ॥। উৎপাদনের বকাশের হার এখন 
প্রধানত [নধাণরত হয় বিজ্ঞানের 'বকাশের হার 1দয়ে। শিল্পের “বৈজ্ঞানিক 
শাথাগৃলি" প্রথাসিদ্ধ শিপ্পগহলির তুলনায় অনেক বেশ গুরুদ্ধ অজন করেছে, 
প্রথাসিদ্ধ শিপ্পগুটলও আবার ছ্ছির হয়ে নেই, সেগুলিও আধুনিক বিজ্ঞানের 
ভিত্তিতে এাগয়ে চলেছে। 

বৈজ্ঞানক ও প্রয্যান্তবিদ্যাগত াবপ্রব যে সম্ভাবনা উন্মুস্ত করেছে তার 
মূল্যায়নের জনা আগাম? কয়েক দশকে শ্রমের বিষয়-বস্ত;র, শ্রমের উপকরণের 
(কাষকর যন্ত্রপাঁত ) এবং শ্রমের উপকরণকে চাল, বরে যে শান্ত তার 
উৎসের চরিত্রে যে সব পরিবর্তন ঘটতে পারে তা বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। 

বর্তমানে 'শিপ্প প্রাকীতিক বস্তুর উপর 'নিভ“রশশল ॥ এগৃলিকে মাটি থেকে 
[ন্কাশিত করা হয় এবং যাম্নক ও রাসাম্নানক প্রাকুয়ায় পরিশোধন করা 
হয়; তাছাড়া জৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত প্রাকীতিক বগ্ভহও আছে, যথা--কঁষ ও 
বন থেকে পাওয়া কাঠ, তুলো, পশম, রবার ইত্যাঁদ । কিন্তু পর নিধাধিকত 


বিজ্ঞান, সমাজ-জাবনে বিজ্ঞানের চ্ছান ও ভূমিকা ২৯৯ 


গৃণাধলগ সমন্বিত সাংশ্লোষক বশ্ত পাওয়ার জন্য রসায়ন ও পদারবদ্যা কর্তৃক 
উচ্ভাবত পদ্ধাতগৃলিও ক্রমবধমান ভূমিকা নিতে শুরু কয়েছে। 

প্রাকীতিক বিজ্ঞানের বর্তমান গ্তরেও শ্রমিকের হাত ও চোখের বদলে কাজ 
করার জন্য তোর যন্ত্রপাতি বুষ্ধির বিরাটতর সম্ভাবনা পড়ে আছে । উদাহরণ 
স্বরূপ ইঞ্জিনয়াঘিং শিল্পের ক্ষেত্রে গজন কমান ও নকশার উন্নতিসাধনের 
সমস্যাবলপ নিয়ে গবেষকদের বিরাট বিরাট দল কান্ত করছেন। এমনকি 
এখানেও আরও উন্বতির সম্ভাবনা 'নধাণরত হয় প্রয্যান্তীব্দ্যায় নতুন নতুন 
বৈজ্ঞানিক নগতি প্রয়োগের ছারা । স্বয়ংক্লিয়তা, যার উদ্দেশ্য হল উৎপাদন 
প্রক্কিয়াকে শ্রামকের কেবল হাত ও চোখেরই নয়, মাঁভচ্বেরও প্রতাক্ষ হচ্তক্ষেপ 
থেকে মুক্ত করা, তা বত'মান প্রষাস্তরবিদযাগত বিপ্লবের মূলমন্ত হয়ে উঠছে। 
স্বয়ংক্রিয় আসেম্বাল লাইন, কম'শালা ও কারখানা নিমাণ এখন বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযন্তীবদ্যাগত প্রগাতিতে সবচেয়ে গ্যরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হয়ে উঠেছে, এ এখন 
শ্রম উৎপাদন ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি অন করার মৌলিক উপায়। শ্বয়ংক্রিয়তার 
মধ্যে নিহত আছে শিল্পে, নিমা'ণকাষে ও পরিবহনে কম্পিউটর ও ইলেক- 
ট্রীনক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবত'ন । সাইবারনেটিকস (যন্ত্রপাতির যোগাযোগ ও 
নিয়ন্তরণ্রে বিজ্ঞান ) ও ইলেকটনিকস-এর বিকাশ উৎপাদনে শয়ংক্রয়তা 
প্রবতণ“নের এবং কেবল এক-একাট কারখানায় নয়, অ্চনশীতর এক-একটা গোটা 
শাখায় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবতনের হার ও সম্ভাবনা নিধারণ 
করে। 

তাপ-বিদ্যং ও জল-বিদযৎ কেন্দ্রগংলির দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শক্তিতত্বের 
ক্ষেত্রে অনেক কিছু করা হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু শাস্তর নতুন ও অফুরন্ত 
উৎস বের করার সমস্যার সমাধান করবে মোঁিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগৃলি। 
আনাবক শাল্তর উৎপাদন কেন্দ্ুগুলি ইতিমধ্যেই একটা ভুমকা নিচ্ছে” 
[বশেষত যে সব এলাকার শান্তর সপ্নবরাহ কম সেসব জায়গার পক্ষে । 
সেদিন খুব সুদূর নয় খন পৃথিবীর “ভাড়ার” ভুছনছ করার এবং মল্যবান 
রাসায়ানক কাঁচামাল ( কয়লা, গ্যাস, তেল ) পোড়ানোর বা জল-বিদাং বন্দু 
তোৌঁরর জন্য লক্ষ লক্ষ একর মূল্যবান জমি ডুবিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন 
থেকে মানবজাতি মস্ত পাবে । আর সমাধান হতে পারে একদিকে সৌর 
1বকণরণ বা সমর তয়ল্গোচ্ছনাঙ্গের মত শাল্তর অফুরন্ত নিত্য উৎস বাবহারের' 


৩০৪ মাক“সবাদশ-লেনিনবাদ? দশ“নের মৃলকথা 


'্বায়া, অপর 'দিকে প্রাজমাকে বশ ক'রে এবং আলোক নিউক্িয়াসের সংশ্লেষের 
সময়ে মুস্ত বিপুল শন্তিকে 'ব্দ্যাতে রূপাস্তরত ক'রে। 

কাজেই প্রযযুস্তীবিদ্যাগত প্রগতির 'তনাট মুল ধারাতেই আধুনিক বিজ্ঞানের 
যুণ্ম কর্তবা করতে হবে--এক হল উৎপাদনের বতণমান পদ্ধাতগুলির উন্নয়ন, 
আর হল মেোৌঁলকভাবে নতুন নতুন পদ্ধাত আবচ্কার; জোর দিতে হবে 
'ছ্বিতীয়টির উপর । 

যা'কিছু বলা হল তা কেবল উৎপাদন সম্পকেই প্রযোজ্য নয়, যাঁদও 
উৎপাদনে বিজ্ঞানের প্রয়োগই নঃসন্দেহে প্রধান প্রবণতা । বৈজ্ঞানিক 
ও প্রযযান্তাবদ্যাগত প্রগাতি যোগাযোগ, পাঁরবহন, দৈনাম্দন জাঁবন, 
খেলাধলো ইত্যাদর ক্ষেত্রেও পরিব্যান্ত। বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও দুই 
ব্যবস্থার মধ্যে প্রাতযোগিতার বিশেষ গুরুত্বপৃণ ক্ষেত হল সামারক 
প্রয্যান্তবিদ্যা । 

বৈজ্ঞানিক ও প্রযযীস্তবিদযাগত বিপ্লবের কত'ব্য সাধনের ক্ষেত্রে যে সমাজ 
উৎপাদনের উপকরণের মালিক, অথাৎ সমাজতাম্তিক সমাজ+তার সেই সমাজের 
তুলনায় মৌলিক সুবিধা রয়েছে যেখানে উৎপাদনের উপকরণ ব্যান্তগত 
মালিকানায় রয়েছে। 

সমসামায়ক ধনতদ্দত্রের সবচেয়ে গভীর বিরোধগ্লি বিজ্ঞানের বকাশ 
ও প্রয়োগের সঙ্গে সম্পাকতি। ধনতন্ত্র বিজ্ঞানের বিকাশে উদ্দীপনা যোগায়, 
কারণ বিজ্ঞানকে সে কেবল বার্ধত মুনাফার উপায় হিসাবেই দেখে না, 
1নজেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় হিসাবেও দেখে । বতর্মানে প্রধান সাম্রাজাবাদী 
শান্তসমহের শাসক মহলগুলি তাদের শ্রেণী-আধিপত্য দূঢতর করার জন্য 
এবং সমাজতন্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার জন্য বৈজ্ঞানিক ও 
প্রষন্তিবিদ্যাগত বিপ্লব ত্বরান্বিত করা ও তার ফলগুলি প্রয়োগ করার 
উপর নিভ“র করে। বিজ্ঞানের জন্য বায়বরাদ্দের অধিকাংশ আসে একচেটিয়া- 
দেয় কাছ থেকে, যায়া বিজ্ঞানকে পশজ লাগ্রর সবচেয়ে লাভজনক ক্ষেত্র 
বলে মনে করে; তবে বিজ্ঞানের জন্য বুজোয়া রাষ্ট্রের ব্যয়বরাদ্দও 
'বাড়ছে। 

সেই সঙ্গে বুজোয়া সাহত্যে বৈজ্ঞানক প্রগাতর উল্লেখযোগ্য পপ মূল্যায়ন 
খ্টছে ॥। ৯৯২৮-১৯৩২ সালের “মহানম্দার" সময়ে অর্থমোতক কষ্টের জন্য 


বিজ্ঞান, সমাজ-জশবনে বিজ্ঞানেন্র স্থান ও ভূমিকা ৩৩৯, 


বিজ্ঞানকে দায়ী করা হয়েছিল । 'দ্বিতীর বিশ্বযুদ্ধের প্রথম বছরগিতে 
হিরোশিমার জন্য এবং মানবজাতির নিউক্িয়ার ধংসের আশংকার জন্য বিজ্ঞানের 
উপর দোষারোপ করার চেষ্টা হয়োছল। কিছুকাল আগে পর্যন্তও ফিছ; 
বিখ্যাত পাশ্চাত্য তত্বাবদ বৈজ্ঞানিক ও কৃংকোশলগত প্র্গাতর পাঁরণাম 
সম্বন্ধে অতান্ত হতাশবাদ্শ মনোভাব নেওয়ার পক্ষপাতশ ছিলেন। এখনও 
এ প্রবণতা দূর হয়ান, নয়া-টমিস্ট. ও একস্টেনাশয়ালস্টদের রচনায় এ. 
[বিশেষ ক'রে দেখা যায়। কিন্তু ৫০-এর দশকের শেষের দিকে অথাৎ 
বৈজ্ঞাঁনক ও প্রয্যান্তবিদ্যাগত বিপ্লব বেশ চালু হওয়ায় পময় থেকে বৃজোপ্া 
অর্থনীতাবদ ও রাজনখাতাঁবদদের মধ্যে এবং পরবতাঁকালে সমাজতত্বাবদ ও 
দাশ*নিকদের মধ্যেও একটি পাল্টা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। উপনিবেশ হারানর 
ক্ষতি পূরণের জন্য, আভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংগ্রামকে নিষ্ভেজ করে রাখার জনা 
এবং কেবল 'টকে থাকা নয়, সমাজতন্বের সঙ্গে প্রাতযোগিতায় জয়লাভ 
করার জন্যও ধনতণ্ত্রকে ক্রমশ বিজ্ঞান ও প্রষুক্তিবিদ্যার প্রগতির শম্তির. 
উপরই বোশ নিভর করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্র রুমশ' তথা- 
কথিত “প্রযাক্তীবদ্যাতান্তিক” তত্র হারা আধকতর প্রভাবিত হচ্ছে, এই 
তত্ডের পরামর্শ হল ক্ষমতা “প্রষুক্তিবিদ”দের একটা সংকীণ মহলের হাতে 
হঞ্তান্তারত করা উচিত, অবশ্য আসলে তার মানে হল একচেটিয়া পণজর. 
হাতে ক্ষমতা ছেড়ে রাখা । 

বুজোয়া সমাজতত্ত্র কতৃক বিজ্ঞানের ভূমিকার এই পরস্পর-বরোধ? 
মূল্যাররন যাঁদও বাস্তবের একটা বিকৃত ছাব হাজির করছে, তবুও এ তার' 
[নিজের কায়দায় ধনতদ্ব্ের আমলে বিজ্ঞানের ভূমিকায় সুগভখর বিরোধের 
সাক্ষ্য দিচ্ছে । মাক্সবাদ বহ্‌ আগেই বিরোধের কথা তুলে ধরেছিল। এই 
বিয়োধগুলি কি 'কি 

প্রথমত, পংজির সংকীর্ণ স্বার্থের চাপে আধুনিক বিজ্ঞান শ্রমজশীবাঁ মানুষের 
স্বার্থের বিরুদ্ধে ক্রমশ বেশী ক'রে ব্যবহৃত হচ্ছে। “বিজ্ঞানকে, মানব- 
জাতির তত্ঞগত প্রগাঁতিকে শোষণ । পরজ বিজ্ঞানকে সৃষ্টি করে না, . তাকে 
শোষণ করে, এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তাকে আতাসাৎ করে,” একথা 
মাকস এক শতাধ্দী আগে িখোছলেন। তার ফল হল এই যে "বিজ্ঞান 
এমন একটা শান্ত হসাবে গড়ে উঠছে যা শ্রমের প্রাতি বিরোধী ও শত্রুভাবাপক্ষ 


৩০২ মাকসবাদীশলোনিনবাদণ দর্শনের মূলকথা 


ও তার উপর আঁধপত্য করে:”(৯) রাণ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ের বুগে এই 
বিল্লোধ অত্যন্ত তীন্র হয়ে উঠেছে। প্রা বংসরে শত শত কোটি ডলার- 
গ্রাসী অন্য প্রতিযোগিতা ও 'নউক্কিয়ার যুদ্ধের বিপদ একথা প্রমাণ করে যে 
ধনতন্্র সমাজতন্বের সাফল্যগীলকে জনগণের স্বার্থে বিরুদ্ধে খাটায়। 

[ছৃতীয়ত, বুজো'য়া ব্যবস্থা উৎপাদিকা শান্তগ্াালকে যে পারমাণে বিকশিত 
করে সেই পাঁরমাণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রগাতিকেও উৎসাহত করে। কৃৎ- 
কৌশলগত প্রগাতি ও বৈজ্ঞানিক প্রগাঁতি সঙ্গে সঙ্গে চলে, একটি ছাড়া অপরাঁট 
অসভ্ভব। কিন্তু ধনতন্ত্র আবার ক্রমশ আঁধকতর প্রবল প্রবণতার জন্ম দেয়, 
যা ৬পাদন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশের বিরুদ্ধে কাজ করে। এর 
অর্থ হল বৈজ্ঞানক প্রগাত ও তার প্রয়োগের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে কোনও 
মতেই পুরো কাজে লাগান হয় না। একচেঁটয়ারা শান্তিপ্‌ণ* উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান 
ও প্রযান্তবিদ্যার বহু সাফল্যকে কাজে লাগাতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, কারণ 
তাতে তাদের স্বারথথহান হবে। 

একথা মনে রাখা দরকার যে ধনতন্তের আমলে মতাদশ'গত ?বরোধও 
ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে । ধনতন্দ্বের বিজ্ঞানকে প্রয়োজন কেবল প্রষ-ভ্তবিদ্যাকে 
বিকশিত করার একটা উপায় 'হিপাবে। কিন্তু বিজ্ঞানের একটা বিশ্বদ্টি- 
ভাঁঞঙ্গ ছাড়া একটা দারশশীনক ভিত্তি চলে না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগলি 
স্বতঃস্ফুতভাবে বগ্ত;বাদী অবস্থান গ্রহণ কয়ে । উনাবংশ শতাব্দশর শেষভাগ 
থেকে বাস্তব তথ্যাবলীর চাপে তারা ক্রমশঃ বিকাশের ও ডায়লেকটিকস-এর 
ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠছে। সেই সঙ্গে আবার বুজোশ্মাদের মতা- 
দশগত প্রয়োজন ধর্ম ও তৎসংশ্লিম্ট ভাববাদী দশ'নকে বাঁচিয়ে রাখার দাবি 
করে। বেজ্ঞানিকদের বেশির ভাগ যেহেতু তাঁদের জন্ম, শিক্ষা ও সামাজিক 
মযা“দার দিক থেকে সম্পাত্তিবান শ্রেণীগীলর সঞ্গে সংশ্লিষ্ট, কাজেই ধম" ও তং- 
সংশ্ঙ্ট ভাববাদ? দশ“ন তাঁদের দার্শনিক মতামতকে বহূল পারমাণে প্রভাবিত 
করতে বাধ্য। 

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ঘের আমলে সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশে বিরোধ 
আরও তীব্রতর । প্রথম ক্ষমতায় যাওয়ার পধাঁয়ে বুজোয়ারা ইতিহাসের 


৯। “দা রিটন হোঁরটেজ অব কে. মাস”, কাঁমভীনষ্ট, ৭নং, ১৯৫৬, পাছা 
ই২-৯৩ থেকে উদ্ধূভ। 


বিজ্ঞান, সমাজ-জশীবনে বিজ্ঞানের স্থান ও ভূমিকা 69৩ 


বঙ্ঞৃনিষ্ত জ্ঞানে কিছুটা আগ্রহশশল ছিল, কিন্তু ইতিহাস ধখন থেকে ধনতম্ত ও 
বুজো'য়াদের অনুকূলে যাওয়া বন্ধ করল, তখন থেকে বৃজো়ারা ও তাদের 
তত্বববিদরা বস্তুবাদী বিধান স্বীকার করার বিরুদ্ধে, বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরুদ্ধে 
একেবারে খড়গহঙ্ছ। এখনও অবশ্য বৃজোয়াদের ও একচেটিয়া রাষ্ট্রের 
অর্থনীতি ও সমাজতত্তের, সাহিত্যিক অনুশীলন ও এঁতিহা'সক বিজ্ঞানের, 
দর্শন ও আইন-বিজ্ঞানের দরকার হয়, কারণ এসব ছাড়া তারা সমাজের প্রশাসন 
চালাতে পারে না অথবা নিজেদের মতাদর্শগত আধিপত্য বজায় রাখতে পারে 
না। যে পমজ্ত অর্থনীতিবিদ, আইন ব্যবসায় অথবা সমাজতত্তরবিদ একচেটিয়া 
দের ও বুজো্লা রাষ্ট্রকে সেবা করে তারা বাজারের অবস্থা, চালু আইনগত 
অবস্থা, শ্রামকশ্রেণীর নংগঠনগুলির ক্রিয়াকলাপ, শ্রামক সংগঠনের পদ্ধতি 
শিল্পে মানাবিক সম্পক সম্বন্ধীয় সমস্যা সমাধান ও এই রকম আরও অনেক 
[বয় অনুশীলনের 'ভীত্তিতে সুপারিশ হাজির করে । 

কিন্তু ধনতন্ত্র কর্তৃক সামাজক বিজ্ঞানগলির ব্যবহার দু'টি মৌলিক উপাদান 
স্বারা সীমিত! 

প্রথমত, ধনতাশ্মিক অথ-নীতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের মধ্যে অথ-নগাতর 
সবা'ত্বক দিক-নিধাঁরণ ও পরিকষ্পনার অবকাশ নেই । বৃজোঁয়া অ্থনধাতি- 
[বদরা শিশ্পে মন্দা অথবা মন্দ্রা-সংক্রাস্ত সংকট সম্বম্ধে 'কিছটা সগ্তাব্য ভাবিষ্য- 
ত্বাণী করতে পারে, যাঁদও তাদের ভবিষ্যগ্ধাণী সাধারণত এলোমেলো হয় । 'কন্তু 
কোনও পূবাঁভাস বা ভাবষ্যন্থাণাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও মূদ্রা ব্যবস্থাকে 
সংকটের অবস্থা থেকে বাঁচাতে পারে না । এর মানে অবশ্য এ নয় যে বুজো/য়া 
অর্থ-নী1তাঁবিদ ও ভাবষাৎ সম্বন্ধে গবেষকদের প্‌বা“ভাসগলিকে মাকসবাদীদের 
অবহেলা করা ডীঁচত। 

[ছৃতীররত, বুজো"য়া সামাজিক বিজ্ঞান যে ব্যবস্থা তার জম্ম দিয়েছে তাকে 
নানাবিধ উপায়ে ন্যাধ্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা ক'রে ধনতদ্দ্ের 'বিকাশেয় বিধান 
ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে মৃলগতভাবে ভুল মূল্যায়ন করছে । মাক“সবাদশলেনিনবাদই 
বৃজো'য়া সমাজের জীবন ও ভাবষ্যং সম্বন্ধে সাঁত্যকার বৈজ্ঞানিক চিত্র তুলে 
ধরছে । 

ধনতান্দিক সাজের সম্পর্ণ বিপরীতে সমাজতম্ঘ গামাজিক সম্পকের 
“পরিবর্তনে সামাজিক বিজ্ঞানের ক্রমশ বেশি ব্যবহার না ক'রে বিকশিত হতে 


৩9৪ মাক“সবাদী-লোননবাদণ দর্শনের মঙকথা 


পারে না। সমাজতন্বের বিকাশের মধ্যেই একটা পারিকশ্পিত অর্থনীতি চালন, 
রাখার পদ্ধাতিগীলর ক্লমাগত উন্নাত নিহত আছে? সেই কারণেই লমাজতন্তের 
[বিকাশের মধ্যেই নতুন সামাজিক সম্পক চালু করায় অর্থনোতক বিজ্ঞান ও 
সমাজতত্ত, বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম, আইন-সম্বষ্ধীয় বিজ্ঞান ইত্যাদিকে প্রয়োগ 
করাও নিহিত আছে । 

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অপরাপর সমাজতাপ্তিক দেশের পাঁরকষ্পনার উল্নাত 
[বধানের মধো এর ব্যবহারিক প্রতিফলন হয়। বাৎসাঁরক পরিকম্পনা ছাড়াও 
পণ্চবাধকশ পারকপ্পনা এবং আরও দীর্ঘ সময্লের জন্যও সন্ভাব্য পারকপ্পনা 
রচনা করা হয়। পাঁরিকস্পনা ক্রমশ বেশ বান্তবানুগ ও সামাগ্রিক হচ্ছে, তার মধ্যে 
সংস্কৃতির এবং বিজ্ঞানের নিজের 'বকাশের সমস্যাবলীরও চ্ছান থাকছে! 
পারক্পনার বৈজ্ঞানক স্তর উন্নত হচ্ছে। বতমানে পারকম্পনা হচ্ছে 
অন্তরান্ট্রশয় স্তরে £ কাউীন্সিল অব মিউচুয়াল ইকনামক আ্যাসস্টান্স-এর সদস্য 
দেশগুলি তাদের জাতীয় অর্থনোতক পাঁরকষ্পনাগ্লর মধ্যে পরস্পরে 
সমন্বয় করছে; সমাজতান্ত্িক দেশগুলির অর্থনোতিক একীকরণের দীঘ- 
মেয়াদী ব্যাপক কর্মসুচ' রাঁচত হচ্ছে, এর মধ্যে রয়েছে তাদের অর্থনীতগযাীলর 
ঘাঁনষ্ঠতর সংযোগ স্থাপন, সকলের অর্থনৈতিক 'বিকাশকে ক্রমে ব্লমে 'একই ্তরে 
আনা এবং অর্থনাতি, বিজ্ঞান ও প্রযযান্তবিদ্যার মৌলিক শাখাগুলির মধ্যে 
বানম্ঠ বন্ধন গড়ে তোলা । 

সমাজতান্নিক সমাজে সামাজক বীবজ্ঞান জনগণের শিক্ষাগত গ্কর ও 
কমিউনিস্ট চেতনার উন্নয়নে সামা'জক বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হয়ে 
উঠছে । বেজ্ঞানক জ্ঞানের মোলিক 'জানসগ্যালকে শেখানর সঙ্গে সঙ্গে 
সোভিয়েত ।বদ্যালয়গাল বৈজ্ঞানক [বিশ্ব-দ:স্টভাঙ্গ, কমিউনিস্ট চেতনা, সংক্রয় 
নাগারকস্ক। ও সমাজতাদ্ত্রক সমাজের নৈতিক মানের মূল কথাগুলি শেখান । 
সমাজতান্ত্রিক সমাজে সংবাদপত্র, শ্রবণ ও দশ“ন-ভিত্বক প্রচার, সাহিত্য 
চলচ্ন্ত্র ও টোলাভশন প্রভাতি সমন্ত গণ-মাধ্যম একটা লক্ষ্যের প্রাতিই মন দেয়, 
ভা হল নতুন মানুষ গড়ে তোলা । 

রাশিয়ার মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক 'বপ্নবের 1বজয়ের পর লেনিন 
নিদ্নোন্ত কথাগ্ালর মধ্যে 1দয়ে বিজ্ঞানের মধা“দায় ও তার পামাজিক 
ভূমিকায় বিপ্লবের মূল তাৎপর্য বর্ণনা করোছলেন £ “আগেকার দিনে মানুষের 


বিজ্ঞান, সমাজ-জীবলে বনের বানের স্থান ও ভুমিকা ্‌ ৩৪৪ 


প্রাতভা। মানুষের মন্তিত্ক বিদ্যা ও সংক্কাতিয় যোগ-সবিধা কেবল কিছ 
লোককে দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্যদের শিক্ষা ও উত্বাত থেকে বন্িত করার 
জন্যই সৃস্টি করত। এখন থেকে বিজ্ঞানের সমস্ত পরমাশ্চ্- কাঁতি' খ্রবং 
সংস্কৃতির সকল সাফল্য গোটা জাতির সম্পতি, আর কখনও নিপাঁড়ন ও. 
শোষণের জন্য মানুষের মাঁস্তদ্ক, মানুষের প্রাতভা ব্যবহৃত হবে না ।(১) 

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুল্তিবিদ্যার আরও যে সব সম্ভাবনা ইতিমধোই [িজ্ঞানদের 
কপ্পন্থকে আঁধকার করেছে, সেগহাল বখন বাস্তব হয়ে উঠবে তখন সযাজতশ্দের 
সুবিধা আরও বেশি ক'রে বোঝা যাবে। 

এই বিপ্রব প্রকৃতির মৌিলক রূপান্তরের ছার খুলে দেয়! এর ফলে জল- 
বায়ুর রূপান্তর এক-একটা গোটা ভোগ্োলিক এলাকার জল-শাসন, বসবাসের 
জন্য ও সমাজের স্থার্থে বৃহাবধ ব্যবহারের জন্য বিরাট বিরাট মরু 
জলাভূমির পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে । [শেষ ক'রে গুরুত্বপূণ' হল পথ্িরীর 
মহাসমুদ্রগলিতে অনংসম্ধান চালিয়ে সমুদ্রকে খাদ্যের ও কাঁচামালের - উৎস 
হিসাবে কাজে লাগান, একাজ এখনও পন্ড অল্পই করা হয়েছে, লমদ্রচচা 
প্রুষীষ্তাীবদ্যার নতুন নতুন ক্ষেত্র ও নতুন নতুন শিস্পের জগ্ম দেবে। 

বিজ্ঞান ও প্রষুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ইতিমধ্যে যে সব পবশত' সৃষ্টি করেছে 
তাতে আমরা শহরগুলির ও শিস্পান্চলগাালয় চেহারা বদলানর কথা ভাবতে 
পাঁ়। এগথাল অনেক ক্ষেত্রে দূষিত, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, বাসের অযোগ্য “শহর 
পিশ্ডে” পারিণত হয়েছে । এগ্যালর রূপ বদল ক'য়ে আমরা শিস্পের ও 
জনসংখ্যার যুন্তিষন্ত ব্টন ও পৃথিবীর প্রাকীতক.সম্পদগলি রক্ষা করার কথা, 
ভাবতে পায়ি। 

1বজ্ঞানের অগ্রগাত এবং ফলত বৈজ্ঞানিকদের সংখ্যাবদ্ধি ও তাদের: 
কাজের ক্ষেত সম্প্রসারণের দর্দন বৈজ্ঞানিক রচনাঝলাীর প্রকাশ অনেক. 
বেড়েছে । সাধারণত মনে করা হয়ষে বিংশ শতজদীতে বৈজ্ঞানিক ও কৃৎ- 
কৌশলগত খবরাথবর প্রাতি ১০ বা ১৫ বছরে দুগণ হলে বায় । বৈজ্ঞানিক 
ও প্রধ্যান্তাবদ্যাগত বিপ্লবের একটা গুরত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল প্যবরাখবরের' 
শিপ্পের” বিকাশ । এর ফলে বৈজ্ঞানিক খবরাখবর সংগ্রহ' বাছা ও সরধয্াহ 
করার পদ্ধতিতে একটা রীতিমত বিপ্লব আদতে 'বাচ্ছে। সাইবারনেটিকস, 
৯1 ভি. আই. লোনন, কালেকেঁড ওয়াকস, ভলয়ম ২৬, ষ্ঠা ৪৮১-৮২। 
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৩০৬ মার্কসবাদী-লেনিনবাদ” দর্শনের মূলকথা 


এমন একটা কেন্দ্রীভূত ব্যবন্থা যোগাচ্ছে যা ষে কোনও বৈজ্ঞানিক, কৎকৌশলগত 
অথবা রাজনোতক প্রশ্ন সম্বন্ধে খবর দিতে ও নিতে পারে । অর্থনণীতির সকল 
ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় 'নিয়ন্তণ ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রাশক্ষণ দেওয়ার যল্বরপাতি বসান, এক 
ভাষা থেকে অপর ভাষায় আপনা থেকে অনুবাদ হওয়া, সংবাদপন্রের বদলে 
টেলাভিশন পদা"র প্রবর্তন, ওই একই পদা“কে “অনুরোধ মত” বৈজ্ঞানিক, কৃৎ- 
কৌশলগত ও অন্যান্য খবর পাওয়ার জন্য ব্যবহার, এই সব অনংযায়ী গ্রন্থাগারের 
কাজের 'বিরাট পূনবযবন্থাপনা--এ সমন্ভ সমস্যাই বতমানে বিজ্ঞানের পাল্লার 
মধ্যে আসে । 

প্রকৃতির ও জীবনধারণের বৈষয়িক পাঁরবেশের রূপান্তর মানুষের আগে 
নিজের মধ্যেই পরিবর্তন এনে দেবে। জাবাবদ্যা ও াকৎসাবিজ্ঞান এখন 
প্রধানত ব্যচ্ভ মানবদেহের কিছ? কিছ? অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহাস্তরে স্থাপনের, জশবাণৃ- 
ঘাঁটত ও ককণ্ট রোগ দ্‌রশকরণের, মানুষের বংশানঃক্রমিকতা নিয়ন্ত্রণের এবং 
আয়হবৃদ্ধর সমস্যাবলী ?নয়ে। সামাজিক থেকে মানুষকে 'নিখ*'ত করার জন্য 
দরকার শোষণের অবসান, হিংসা ও যুদ্ধ দূর করা এবং জাতিগত ও বণণগত 
অসাম) দুর করা । 

সমসাময়িক বিজ্ঞান ও ব্যবহার ইতিমধ্যেই এই যে সব চিত্তাকর্ষক কত“ব্য 
তুলে ধরেছে সেগুলি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন শ্রমজীব? জনগণের উপকারারে 
প্রাকীতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের সাফল্যগ্ালকে পাঁরকশ্পিত ও ব্যাপকভাকে 
ব্যবহার, আর ধনতন্তের আমলে তা অসম্ভব ; এ ধনতন্বের মৌলিক নীতগীলর 
পরিপন্থী । 

মহৎ অন্তদৃণন্ট 'নয়ে এঙ্গেলস এক শতাব্দী আগে লিখে গিয়েছিলেন যে 
প্রকীতির উপর আমাদের, অথ“ মানুষের সমস্ত আধিপত্য “*-*এই তথ্যের 
মধ্যে আছে যে আর সমস্ত প্রাণীর চেয়ে আমাদের অবিধা হল এর 'বিধান- 
গনীলকে জানার ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা ।৮(১) এখনও পর্যন্ত আমরা কেবল 
প্রকাতর উপর আমাদের প্রভাবের আশ. পাঁরণামগ্যালর কথাই বিবেচনা করি, 
আরও পারিণাম কেবল আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরেই নয়, আধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সেগুলি প্রাথমিক ফলাফলের ঠিক উল্টো । এই সব পাঁরণামগ্লিকেও ঘাঁদ 
আমাদের 'নিয়ন্ধণ করতে হয় তাহলে এলোলস-এর কথামত “কেবল জ্ঞান 


০৮০৮ শীত শপ 


১। এফ, এক্গেলস, ডায়লেকাটিকস অব নেচার, পন্তো ৯৮০ 


বিজ্ঞান। দমাজ-জশবনে বিজ্ঞানের ক্ছান ও ভূমিকা ৩৪৭ 


"ছাড়া আরও কিছু ( থাকা চাই )। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের এ পর্যন্ত 
বিরাজমান উৎপাদন পদ্ধাততে সম্পূর্ণ বিপ্লব, এবং তার সঙ্গে আমাদের 
॥ সমসাময়িক সমগ্র সামান্দিক ব্যবস্থাতেও ।”(৯) সমাজতম্ঘের জয়লাড। তারপর 
কাঁমউানজম নিমা'ণ-_বৈজ্ঞানিক ও প্রষযুন্তাবদ্যাগত বিপ্রবের সম্ভাব্য কর্তব্য-. 
গুল সম্পাদন ও তার মাধমে এর আরও অগ্রাতিকে বান্ডবে পাঁরণত করার 
এই হল মৌলিক পূবর্শত“। 1 
কমিউাঁনজমের আমলে সামাজিক চেতনার ক্ষে৫এে বিজ্ঞানকে কেন্দ্ৰীয় 
চ্ছান দতে হবে। অতাঁতে এই স্থানটি ছিল ধমের॥ সমাজতন্তের আমলে 
ধর্ম ইতিমধ্যে বিলীন হতে শুর করেছে, এদিকে রাজনোতক মতাদর্শ, 
আইনগত চেতনা, নোতিকতা ও দশ'নের মত সামাজিক চেতনায় রূপগহলি জুষ্ছ 
বৈজ্ঞাঁনক ভাত লাভ করছে। কালরুমে বখন রাজনোৌতিক ও আইনগত 
মতাদর্শগুল বিলীন হবে তথন মানুষের ব্যবহার 'নয়ম্রণের কাজটি সম্পর্ণ 
আধিকার করবে নৌতিকতা, যা সামাজিক সম্পকর্গুলির এবং তাদের ছারা 
ব্যান্তর উপর আর্পত বাধ্যবাধকতাগলির সারমম* সম্বন্ধে সুগভীর বৈজ্ঞানিক 
ধারণার ছারা পাঁরপ্রুত হবে। বিজ্ঞান ও কলা পৃথিবীকে জানবার দুটি পৃথক 
পরিপূরক উপায় হিসাবে বিকাশের নতুন শিখরে উঠবে । তাদের আস্তঃ- 
সম্পক ও পারস্পারক ক্রিয়া বাড়বে । এখনই বিজ্ঞান ব্যাপক জনগণের 
নাম্দানক ধারণা ও মূল্যবোধের প্রাক্রিয়ার উপর ক্লমবধধমান প্রভাব 'বষ্কার 
করছে। 
অতএব সমাজের জাঁবনে বিজ্ঞানের ভূমিকাবৃষ্ধি কালক্রমে সামাজিক 
চেতনার সমগ্র ব্যবস্থায় তার অগ্রবতী স্থান দখলে পেশছে দেবে এবং 
সামাজিক সত্তার বিকাশের উপর বিজ্ঞান ক্রমবর্ধমান প্রভাব ফেলবে । 


১। উপরোক্ত; প্ঠা ৯৮২। 


দশম পাঁয়চ্ছেদ 
আমা ও ব্যাকি 


সমাজ ও ব্যন্তির মধ্যেকার আন্তঃসম্পক" সামাজিক জ্ঞানের সবচেয়ে; 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলীর অন্যতম । নতুন সমাজ গড়ে তোলার ব্যবহারিক 
কাজের পক্ষে এর বিপূল গূর্ত্ব আছে । [িশেষত সেই নতুন সমাজের যখন 
লক্ষ্য হল সমন্ঞ রকম শোষণ ও বিষের অবসান ঘটান এবং ব্যন্তিসতার 
মুন্তি এবং তার স্বাধীন ও সবাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে বান্তব পরিস্থিতির সূষ্টি 
করা। এই পাঁরচ্ছেদে আমরা ব্যান্তর, তার জাঁবন ও ক্রিয়ার সামাজিক 
পাঁরবেশেয় এবং সমাজের স্বার্থের সঙ্গে ব্যান্তর স্বার্থের সামঞ্জস্যপূর্ণ -সমন্বয 
সাধনের পক্ষে উপযযন্ত পাঁরান্ছৃতির চরিত ও সারমম“ বিবেচনা করব । 


১ ব্যক্তি কি ? 


ব্ান্তর ধারণাটিয় মানে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে সামাজিক সত্তা 
হিসাবে মানুষের মমা্থের সংজ্ঞা নিরপণ করতে হবে, কারণ ব্যন্তির অস্তিত্ব 
কেবল মানব সমাজের মধ্যেই আছে । মাকস-এর মতে “মানাবক মমা্থ" 
প্রাতিট একক ব্যান্তিরর মধ্যে সহজাত কোনও বমৃতণতা নয়। বান্তবে এ হল, 
সামাজিক সম্পক্গুলির একাঁটি সমাহার ”(১) মাকস-এর এই প্রতিপাদ্য মূলত 
ফম্নারবাখের সমালোচনা ॥ মানবিক মমার্থের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
ফয়ারবাখ বিচ্ছিন্ন ব্যন্তির ধারণা থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং মনে 
করেছিলেন যে সমাজ যাদের নিয়ে গঠিত সেই ব্যান্তগণ পরস্পরের সঙ্গে 
“কেবল স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বন্ধনে” আবম্ধঘ। ফয়ারবাখ দেখতে অক্ষম 
হয়েছিলেন যে'"*-*.“ষে বিমৃত" ব্যন্তিকে বিশ্লেষণ করছিলেন সে আসলে একটি. 
[বিশেষ ধরণের সমাজেই বিরাজ করে।”(২) 

"মানুষ-এর ধারণাটি একটি বংশগত ধারণা, এর হ্থারা মানবজাতির 
সহজাত সাধারণ বৈশিষ্টাগৃলি প্রকাশিত হয় । মানবজাতির একজন একক- 


৯1 কে. মাক'স ও এফ, এঙ্গেলস, ?সলেক্টেড ওয়াক্স, ভলনম ৯, পক্ঠা ১৪ । 
২। কাল" মার্কস ও এফ. এজেলস, সিলেকেড ওয়াক্ম, ভল্হাম ১, পৃ্ঠা ৯৪। 


সমাজ ও বাস্তি ৫ 


সদস্য সাধারণত একজন ব্যন্ত হিসাবে পাঁরচিত, কিন্তু সে সাধারণ এবং 
পার্থকাসূচক উভয় বৈশিন্টেরই আঁধকারী। মাকস-এয় বর্ণনা অন্যায় 
বান্ত হল “এক বিশেষ ব্যাস্ত (আর এই বৌশন্টই তাকে একটি ব্যান্তুতে 
এবং প্রকৃত আলাদা আলাদা সামার্জিক সত্তার পাঁরণত করে )--**--/৮৫১) 

মানুষের মমার্থ সমস্ত সামাজিক সম্পককবরে সমাহার--এই মাক 
বাদ সংজ্ঞা থেকে একথা মোটেই বোঝায় না যে মার্কসবাদ মানুষকে কেবল 
এই সামাজিক মমার্থের মধ্যেই সমাবজ্ধ করে এবং মানষের গুণগলি তার 
শারীরিক সতার সঙ্গে সম্পাকত নয় । মানুষকে যখন আমরা ব্যাঙ্ক 'হসাবে 
বিবেচনা কার তখন সে আমাদের সামনে দীড়ায় “মানব সভার মধ্যে 
[বিরাজমান সেই সব মানসিক ও শারাঁরক সামর্থেের যোগফল হিসাবে যা সে 
যে কোনও ধরণের ব্যবহাধিক মূল্য উৎপাদনের সময়ে ব্যবহার করে ।*(১) 

কাজেই মান কিছুটা পরিমানে জৈব-সামাজিক সত্তা; সামাজিক, কারণ 
তার একটা সামাজিক মমার্থ আছে । জৈবিক, কারণ এই মমার্থের বাহক হল 
একটি মানাবিক জৈব-কাঠামো । 

আগে আমরা একথা উল্লেখ কবেছি যে ব্যন্তির ধাবণাটি মানুষের ধারণার 
সঙ্গে আবচ্ছেদাভাবে জঁড়িত। তবে ব্যান্তর ধারণাট ব্যস্ত-বোশন্টোর 
ধারণার সঙ্গেও সম্পাকত। 

ব্যাস্ত-বৈশিল্ট্য প্রকাশিত হয় মানুষের স্বাভাঁবক ক্ষমতা ও মনন্তত্বগাত 
চাণাবলশীর মধ্যে, প্রকাশিত হয় স্মাতশস্তি, কষ্পনাশাল্ত, মেজাজ, চরিত্র গ্রভীতি 
1নার্দন্টি বৈশিষ্টগৃলির মধ্যে, অথাৎ মানবিক গুণ ও ক্রিয়াকলাপের সমস্ত 
বৈচিত্র্যের মধ্যে । চেতনার সমগ্র আধেয়, যথা-মতামত, 'বিচার, দূষ্টিভাঙ্গ 
ইত্যাদির যাঁদ বিভা লোকের একরকমও হয় তব্‌ তার মধ্যে বান্তির একটা 
শনজন্বতা" থাকে, একটা-বিশিন্ট রং ও থাকে। প্রতোক লোকের চাহদা ও 
প্রয়োজনের একটা ব্যান্তগত রূপ থাক্ষে এবং প্রত্যেক ব্যন্তিই যা করে তার 
উপর নিজ বোশন্ট্যের ছাপ রাখে । ব্যন্তকে তার সাধারণ গ্‌ণাঙ্গণ ও 
বোঁশন্ট্য এবং তার সামাজিক, আঁস্বক ও শারীরিক গুণাবলীর ব্যন্তিগত 

শক্টয উভয় দূদ্টিতাঙ্গ থেকেই বিচার করা হয়। 





৩১৪ মাক“সবাদ-লোননবাদণ দর্শনের মূলক 


পিছ: লেখক যারা মনে করে ব্যান্তর ধারপাটর মধ্যে সামাজিক- 
গুণাবলধই নিহিত আছে তারা জোর দিয়ে বলে যে ফলত ব্যাস্ত সম্বন্ধে বিচার 
কেবল সমাজতত্ৰ দিয়েই করা উচিত, মনন্তত্ৰ বা অপর কোনও বিজ্ঞান দিয়ে 
নয়। কিন্তু ব্যাস্তকে প্রধানত বাঁদও সামাজিক_ বিজ্ঞানের দ্বারাই 
বিচার করতে হয়, তবু তাকে আরও নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও বিচার করা 


যায় এবং ফলত সে বিচার দশন, সমাজতত্বর, নৃতত্তৰ, শারখরাবিদ্যা প্রভাতি, 
অনেকগাল বিজ্ঞানের পাঁরসরের মধ্যে এসে পড়ে । 
বাকি পৃথিবী থেকে বিশিষ্ট করে তোলে । মানুষ হল সবোর্পার কমর 
নিজের জীবনের পরিবেশের পাঁরবর্তন-সাধক এক সক্রিয় সামাজিক বিষয় । 
সে কেবল সামাজিকভাবে সক্রিয় নয়, উপরম্তু সামাজিকভাবে চিন্তাশীল ও. 
অনভূতিশীল সত্তা; আর এই সমস্ত গুণাবলী আবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরসংয্ত । 
আময্লা যাঁদ একথা বাল যে বিনা ব্যাতিক্রমে সকল মানুষের সাধারণ গুণাবলণ 
হল অনুভব করা, চিন্তা করা ও কাজ করা, তাহলে তা অবশ্যই সঠিক হবে। 
কিন্তু যখনই আমরা এই সব গুণের বিচার করতে যাই তখন আমাদের 
তদন্ত আর ব্যন্ত্রি বিশেষেদের কেম্দ্র ক'রে হয় না, হয় 'নার্দষ্ট সামাজিক- 
এীতহাসিক নমুনার ব্যন্তিদের কেন্দ্র ক'রে যাদের অস্তজণগৎ, জীবন ও 
ক্রিয়াকলাপের ধারা বিভিন্ন, এমনাক বিপরীত বৈশিন্টোও ভূষিত হয় । 

সমাজে যখন বৃজোগ্লা বলে একটি সামাজিক নমুনা থাকে তখন সেই 
নমুনাটি প্রতোক বুজোয়া ব্যন্তর মধো ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশিত হয়। সমাজ- 
তন্তের আমলে নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্ক, নতুন “বংশান[ক্রামক* 
জশবনধারা সৃষ্ট হয়, তার ফলে নতুন ব্যান্তগত জীবনও সন্ট হয় । 

কাজেই ব্যাস্তর সমস্যার বিশ্লেষণ করতে হলে আমাদের যুগের পরিচ্ছিতি 
থেকে, সংশিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক সামাজিক কাঠামো থেকে এগোতে 
হবে। 

মান্‌ষ ও মানৃষের ব্যস্তিত্বের মমা্থের মাকসবাদ" সংজ্ঞা দুষ্টিভাঙ্গর দক 
থেকে, সুনিদিন্টভাবে এীতহাদিক, অপরপক্ষে বৃজোয়া দর্শন ও সমাজততৰ 
চরিন্রগতভাবে এীতিহাসিককতা-ীবরোধা । 

যথা এমন কিছু তত্তর আছে যা মানূষের জাঁবনের সমগ্র ক্রিয়াকলাপকে- 


সমাজ ও বানি ৩১১ 


তার “প্রান্তিক” ( শারণরিক, জণবতত্্গত ) সারমমে“র প্রকাশের মধ সীমাবম্ধ 
করে ফেলে। এই সমস্ত তত্ব মানুষের ইতিহাস ও সামাজিক বিকাশের 
বধানগৃঁলিকে অগ্রাহ্া ক'রে। ব্যপ্তি-মান্ষের ও তার বান্তিত্বের গঠন, 
তার গুণাবলী, সম্পদ ও সামর্ধোর বিকাশের ধায়া ও ধিকাশের বাস্তব 
পরিস্থিতি, তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ এবং আঘ্মিক ও বৈষয়িক চাহিদা পূরণের 
জন্য ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির এতিহাসিক পারিবেশ বোঝার তারা কোনও সুযোগ 
দেয় না। এই সমস্ত জীবতত্বগত ও মনস্তত্বগত তত্বগাঁলর প্রবস্তারা 
“সম্পান্তির মালিকানার সহজাত প্রবৃত্ত”, “সন্য়ের সহজাত প্রব্াত্ত”, স্বার্থ 
পয়তা”, “আগ্রাসী মনোভাব” এবং এমনাঁক “খুনের সহজাত প্রবাত্তর” কথাও 
বলে থাকে । মানব চারত্রের এই ধরনের ব্যাখ্যা বর্ণ ও লিঙ্গের মননগত ও 
নৈতিক অসামোর কম্পনকাহিনশর ইন্ধন যোগায় । ওপাঁনবেশিকতাবাদ ও 
আগ্রাসী যুদ্ধের সমথণনে সাম্রাজাবাদের তত্ববাগণীশরা নৃতত্্গত ও জাীবতত্ত- 
গত ধারণাগুলির ব্যাপক বাবহার করে। 

আর কিছু তত্ব আছে যেগুঁজি সামাজিক উপাদানগৃলির প্রতি কিছংটা 
মনোযোগ দিলেও ব্ান্তর মানানকতার মধো নিয়স্ঘশের অতীত আবেগের 
রূপে প্রোথিত ঝোঁকগলিকেই মানুষের চেতনা ও ব্যবহারের নিয়ন্ত্রক ভাত 
বলে গণ্য করে। এই রকম একটি ধারণা হল “সংক্কৃত” প,নগর্ঠিত মনস্তাত্বিরিক 
বিশ্লেষণ ( নর়া-ক্রয়েডবাদ )। এর একজন মধ্য প্রবস্তা এরিক ফ্রম সরারসাঁর 
একথা বলেন যে, আত্মপ্রকাশের উপববন্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষমান প্রবণতা- 
গুল থেকেই ব্যস্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ক্রিয়ার উদ্ভব হয় বলে মনে করতে 
হবে।(১) ক্রম প্রশ্নবিহীন আনুগত্য অথবা বিপরণত পক্ষে ক্ষমতা-লালসা, 
[বরাজমান সামাজিক বাবস্থার প্রতি নিক্কিয় অন্ধ বশাতা ( কনফরমিজম ) 
অথবা ধৰংসাত্মক প্রবণতা ইত্যাদি ঘটনাকে বিশেষ মনস্তাতিবক শল্তির ক্রিয়া 
হুসাবে গণা করেন । তাঁর তত্ব হল এই সব শান্তর মূলে রয়েছে ঘাকে তান 
বলেন “বংশধারাগত প্রবল মানাসক আভিঘাত” | তাঁর মতে--বখন পশহ- 
জঙগাৎ থেকে অভ্যুদয়ের সময়ে মানুষ তার সমগ্ন পরিবেশ থেকে নিজের পার্থকা, 
প্রীতি ও অপর মান্‌ঘ থেকে নিজের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে সচেতন হল, 


১। ই, ক্রম, এসকেপ জম 'রিভম, নিউইয়কশকাগো-মানযলানদিসকো, ১৯৬৪, 
পুরা ১৪০ দেখুন । 


"৩১২ মাক“সবাদী-লেনিনবাদশ দশনের মুলকথা 


সেই সময়ে ওই অভিঘাত মানৃষকে অভিভূত করেছিল । ফ্রম যাঁদও সামাজিক 
উপাদানগুীলকেও বিবেচনার মধ্যে রেখেছিলেন, দেখিয়েছিলেন অর্থনোতিক 
ও রাজনৈতিক বাস্তবতা, বথা-ধন্তাদ্তিক দিয়া মানুষের বিচ্ছিম্নতার 
অনুভূতিকে তীব্রতর করে, তথাপি শেষ পয-স্ত তান মনস্তাত্তিরক শাল্তগুলির 
মৌলিক এই ফ্রয়েডায় বন্তব্যের প্রতিই বি*বস্ত ছিলেন । 

বস্তুত আমরা কিছু শাশহতভাবে 'চ্ছির মনস্তা'ত্িক প্রবণতার সম্মুখাঁন 
নয়, আমরা এই তথ্যের সম্মুখীন যে জনগণ এঁতহাসিকভাবে পারিবর্তনশঈল 
সামাজিক পাঁরাস্থিত ও পারিবেশ থেকে জাত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পাঁরবার্তত 
হয়। আবার সেই সঙ্গে ইতিহাস তৈরি করে মানুষই । কাজেই জনগণকে যা 
ব্যাপকভাবে পাঁরবার্তত করতে পারে তা 'মনস্তাত্দিক দাওয়াই নয়, তাদের 
এতিহাসক ক্রিয়া, বিপ্লবী বাবহার এবং তার জীবনের সামাজিক পাঁরবেশের 
মৌলিক রূপানস্তরসাধন। 


২. সমাজ, সামাজিক (গান্তী ও বাওির জার্থ 

সমাজ ও ব্যান্তুর আন্তঃসম্পরক হল সবোপিরি তাদের স্বার্থের আন্তঃ. 
সম্পক। 

সমাজের সামাজক পৃথকীকরণ শুরু হওয়ার পর থেকেই ব্যান্ত যেহেতু 
এক বা অপর সামাজিক গোম্ঠ'র সদস্য, সেহেতু ব্যান্তর স্বার্থ ও সমাজের স্বাথের 
মধ্যেকার আস্তঃসম্পক সেই বান্ত যে সামাজিক গ্োম্টীর সদস্য তার স্বার্থ ও 
সমাজের স্বার্থের আস্তঃসম্পককে প্রাতিফলিত করে । কিন্তু এই সম্পর্কগল 
বিরোধাবহখীন সমাজে ধা, তা থেকে শ্রেণী-বিভন্ত সমাজে একেবারে পৃথক । 
কাজেই ব্যাস্ত ও সমাজের সমস্যা সম্পর্কে আমাদের সুনির্দিষ্টভাবে এীতিহাসিক 
ও মূলত শ্রেণী-দৃণ্টিভঞ্গি নিতে হবে। মাকসবাদের অভ্যুদয়ের আগে এই 
রকম একটি দন্টিভঞ্গির অভাবই ছিল এই সমস্যার আধিভেো' তিক অবৈজ্ঞানিক 
বিচারের মূল কারণ । 

আমরা যাঁদ সামাজক চিন্তায় প্রাক-মাকসবাদ ছীত্হাসকে পরাক্ষা কার 
তা হলে আমরা সেই সব ধারণপ়ে সম্মুখীন হই যেগংজি সমাজ ও ব্যার 
স্বার্থকে পরজ্পর-বিরোধগ ঝলে মনে করে। প্রাচীন প্রবাদ আছে “হোমো 
হোমানি লুপস এস্ট" অথাৎ মানবুষ মানুষের কাছে নেকড়ে বাঘ। সর্প 


সমাজ ও ব্যান্ত ৩১৩ 


শাতাম্দীতে ইংরেজ দার্শনিক টমাস্হবস এই কথাটাকে আবার তুলে ধরেন । 
এখনও এটি খুবই চলাত। এর প্রবস্তারা বলে থাকেন যে মানব-জীবনের 
'বিয়োগান্ত পরিণতির কারণ শ্রেণীগ্যালর বিরোধ ও সংঘষ" নয়, ব্যন্তি ও 
সমাজের মধ্যেকার বিরোধ ও সংঘর্ষ, শেষোস্ত সংঘষের “চারন্ুই” এই যে 
তা নিম্মল করা যায় না। 

এই প্রতিজ্ঞা থেকে বুজোণ়া তত্দাবদরা দুটি চরম সিম্ধাস্ত টানে । 

তাদের কিছু কছ ব্যান্তর ব্যন্তরগত দাঁবকে 'নিঃশত' ক'রে তোলে, 
সমাজ থেকে ব্যক্তির সম্পণ* “স্বাধীনতা” দাবী করে (বুজোয়া-ব্যস্তিকৌস্দ্রিক 
এবং নৈরাজ্যবাদী ধারণাসমূহ )। পক্ষান্তরে অন্যরা দাঁব করে যে ব্যন্তির 
উচিত স্বাধীনতার ধারণাটাকেই বর্জন করা। বথা--হবস বলেন, রাষ্ট্র হল 
“একমান্ত ও সাবঠভীম ব্যন্তি” যে 'নজেকে ছাড়া কোনও ব্যাস্তকে ত্বীকার 
করেনা। কাজেই মানুষকে তার আধকার 'বিসজর্ন দিতে হবে এবং নিজের 
উপর রাম্ট্রক অপ্রতিহত ক্ষমতা দিতে হবে। পরবতাঁকালে নানাবিধ “জৈব” 
তত্তের প্রবস্তারা এই সব ধারণাকে বিকশিত করেছিল । 

এই দুই মতই মনে করে, ব্যস্ত ও সমাজের মধ্য বোৌরতা আছে । তাদের 
একমাত্র তফাত এই যে প্রথমাট ব্যান্তর, বিশেষত “প্রবল ব্যান্তত্বসম্পল্ন” 
ব্যান্তর অসীম স্বাধীনতার দাঁব ক'রে এই 'বরোধ এড়ানর চেস্টা করে, 
অপরপক্ষে 'ছিত"য়?ট ব্যান্ত-বোশন্টের দমন এবং সমাজ, রা্ট্র প্রভৃতির গ্রাসে 
তার অবল্যাপ্ধর দাবি করে। 

এই সব ধারণার 'বিপরীতে দাঁড়য়ে মাক সবাদ-লেনিনবাদ ব্যস্ত ও 
সমাজের মধ্যে সংঘষণকে কিছ সামাজিক সম্পর্কের, বিশেষত উৎপাদনের 
উপকরণের ব্যান্তগত মালিকানা-ভিভ্তিক সম্পর্কের, ফল বলে মনে করে। 
এই সংঘর্ষের মমাণ্থ এই যে ব্যন্তগত সম্পত্তির প্রাধানামূলক সমাজের 'বিকাশ 
হয় সেই সমাজের অধিকাংশ সাসৌর ক্ষাতির মূলো। এই পারশ্থিতিতে 
বান্তিগত স্বার্থ সমাজের স্বার্থের বিরোধা হয় । 

কিন্তু সমাজের স্বার্থ কি? একে কেবল সমাজের সকল সদসোোর স্বার্থের 
মোর্টা যোগফল বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। সমাজ্জ বিকাশের সহজাত 
বন্তনিষ্ঠ বিধানগলির ভাতিতে সামাজিক, দেহফস্তকে চালু রাখার জন্য যা 
প্রয়োজন তাই-ই সমাজের সার্চ) এই সামাজিক প্রাার মোলক [ভা 


৩১৪ মাক“সবাদী-লেনিনবাদশী দশ“নের মৃূলকথা 


হল সমাজের উৎপাঁদকা শান্তগুলির ক্রমবর্ধমান বিকাশ; এবং এীতিহাসিক- 
ভাবে উৎপাদন পদ্ধতির পারবর্তন ৷ 

ইতিহাস থেকে অবশ্য দেখা গিয়েছে যে উৎপাদনের উপকরণের বান্তগত, 
মালিকানার উপর ভি'ত্ত ছিল বলে এই সব পরিবত“নশঈল উৎপাদন পদ্ধাতি- 
গুলি কেবল শোষক সংখ্যালঘ-র স্বার্থের সত্গেই পুরো সংগতিপর্ণ ছিল। 

উৎপার্দনের উপকরণের ব্যান্তগত মালকানার প্রাতগ্ঠা সমাজের ত্বাথে? 
বৈষায়ক উৎপাঁদিকা শান্তগুছলির 'বকাশের স্বার্থে ছিল। কিন্তু ব্যান্তরগত 
সম্পাত্ত শ্রমজীবী জনগণকে শোষণের শিকর ক'রে ফেলল । মানাসক ও 
কাঁয়ক শ্রমের 'বভাগও সমাজের স্বার্থে হয়েছিল । এঙ্গেলস লিখোছলেন 
“**যতাদন মনুঘা-শ্রম এত কম উৎপানক্ষম ছিল যে কোনও মতে বে*চে. 
থাকার প্রয়োজনের চেয়ে আত সামান্য উদবৃত্ত যোগাতে পারত ততাঁদন 
উৎপাঁদকা শান্তগ্ঁলর ষে কোনও বৃদ্ধি, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, রাশ্ট্র ও' 
আইনের 'বকাশ অথবা কলা ও বজ্ঞানের 'ভিঁত্িস্থাপন কেবল শ্রমের আধকতর 
[বিভাগের মধে; দিয়েই সন্তব ছিল। আধ এরই প্রয়োজনীয় ভিত্তি ছিল 
সরল কায়িক শ্রমরত জনগণ এবং শ্রমের ব্যবস্থাপক, বাণিজ্য ও সরকার 
কাজকর্মের পারচালক ( এবং পরবতপকালে কলা ও 'বজ্ঞানের চচাণ্ম নিরত ) 
স্থবধাপ্রাপ্ত মৃষ্টিমেয়র মধে) শ্রমের বিরাট বিভাগ ৮0৯) কিন্তু শ্রেণধ-বিভক্ত 
সমাজে এ শ্রমজীবশ জনগণের আধকাংশকে আত্মক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন 
ক'রে ফেলল, তাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ থেকে বগ্চিত করল এবং 
তাদের মননগত কর্মশান্ত ও ক্ষমতাকে বিচণে করল । 

ইতিহাসের বিষয়গত গাঁতপথে যে সামাজিক অকল্যাণ সূন্টি হল তা 
ধনতান্তিক দুনিয়ায় এখনও বিরাজমান । আধুনিক প্রলেতারিয়েতের' 
জাীবনযান্রার মান আগেকার নিপীড়িত শ্রেণীগৃলির চেয়ে উন্নত হওয়া সত্বেও. 
তারা ক্রমশ আরও বোশ মাত্রায় শোষিত হয়, কারণ সামস্ত প্রভু বা দাস- 
মাঁলকরা যতটা সম্পদের অধিকারী হতে পেরোছল বর্তমান শোষকদের' 
আধুনিক প্রলেতারিয়েত তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ যোগায় ॥ সংস্কাতির 
সুযোগের অবস্থা নি"নরূপ £ ভূমিদাস বা দাসেরা যেখানে নিরক্ষর ছিল সেখানে. 


ই এফ. এক্ষেলস, আযাষ্টি ড্যারিং, পত্ঠা ২২৭। 


সমাজ ও ব্যস্তি ৩১৬. 


যাঁদও আধানিক প্রলেতারিয়েত অক্ষর জ্ঞানসম্পন তবু তারা একটা আপাত- 
বিরোধের শিকার । মাকস কথাটার উল্লেখ করেছিলেন যে ধনতান্তিক 
সমাজে উৎপাদন ষত বেশি বৈজ্ঞানিক উপাত্তের উপর প্রাতঙ্ঠিত হয়, সাক্ষাং 
উৎপাদক তা থেকে তত দরে হয়ে ষায়। বৈজ্ঞানিক ও কৃংকোশলগত 
বিপ্লব এবং ফলত উৎপাদন প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয়করণ ও কম্পিউটার বাবহায় 
একদিকে উৎপাদনের ক্ষেত্র থেকে শ্রামকদের ক্রমশ বেশি সংখ্যায় বিতাড়ণ 
করে এবং অপরাদকে অদক্ষ শ্রামকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকদের অনুপাত 
বাড়ায় । কিন্তু জনগণের স্বাথে" প্রযুক্ত হলে স্বয়ংক্রয়করণ কেবল বিশেষজ্ঞদের 
একটা ক্ষুদ্র অংশকেই চায় না, বরং ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার 
উচ্চমান দাবি করে। ধনতদ্রের উদ্দেশ্য কখনও এ ছিল না, এই এীতিহাঁসিক 
ব্রত এখন সমাজতন্ত্রের উপর বতেছে। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন বানা ঠিক 
কথাই বলেছেন যে বৈজ্ঞানিক ও প্রষ্যান্তাব্দ্যাগত বিপ্লবের ধুগকে অবধারিত- 
ভাবে সমাজতদ্বের বুগই হতে হবে । 

উৎপাদনের উপকরণে ব্যান্তগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা, কায়িক শ্রম থেকে 
মানসিক শ্রমকে পৃথক করা, উচ্চতর রূপের ক্রিয়াকলাপের জন্য যারা যথেষ্ট 
সময় পেত সমাজের সেই “উচ্চতর” অংশের মধ্যেই শিক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করা 
ইত্যাদির এক সময়ে অবশ্য সমাজের স্বাথথে ছিল, কিন্তু বর্তমানে সমাজের ত্বাথ 
দাবি করে উৎপাদনের উপকঘ্ণে ব্যান্তগত মালিকানা এবং মানসিক ও 
কায়িক শ্রমের মধ্যে* বিরোধ উভয়েরই অবসান। এ আবার দাবি করে 
সমাজের সমাজতাদ্্রক পুনগঠন । 

সমাজতম্ের আমলে উৎপাদনের উপকরণে ব্যস্তগত মালিকানা ও 
অথ“নাতির ব্যান্তগত বাবন্থাপনার জায়গা নেয় সামাজিক মালিকানা ও অর্থ- 
নৈতিক প্রক্রিয়ার সামাজিক পারচালনা । কাজেই সেখানে শ্রেণীগৃলির 
মৌলিক স্বার্থ আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযনন্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে সম্ভ বৈষয়িক ও 
আঁত্বিক সম্পক সমম্ট হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সমাজের 
সকল গোম্ঠির সাম্মালত ক্রিয়াকলাপের দ্বারা এবং তা ব্যবহীত হয় শ্রমজশীব' 
জনগণের কল্যাণে । 

সমাজতদ্যের আমলে সমাজ একটা অখন্ড যৌথ সততা হয়ে দাঁড়ায় । যত. 
গোম্ঠণ নিয়ে এই সমাজ গঠিত (যথা-যোথ সামাজিক সম্প্রদায়, যৌথ শ্রম-- 


৩১৬ মাক“সবাদী-লেনিনবাদণ দর্শনের মূলক 
সংগ্ছা, নানাবিধ সমিতি ) তারা সকলে সমস্বা্থের বন্ধনে আবদ্ধ । এই সম- 
স্বার্থ সমগ্র সমাজের বৈষাঁয়ক চাহিদার মধ্যে প্রোথিত?। 

তব প্রতোক গোম্ঠির আবার নিজস্ব 'নাদ-ন্ট স্বার্থ আছে, এর ফলে এই 
সমস্যা ওঠে যে সামাজিক স্বাথেরি সঙ্গে তার সমগ্বয় ঘটান হবে কি ভাবে? 
এই স্থার্থ-সমন্বয়ে 'বিষয়গত ও 'বিষয়খগত উভয় দিকই আছে। িষয়গত 
দিকটি প্রাতফিত হয় সেই সব পাঁরবেশেয্স মধ্যে যা সন্ট হওয়ার ফলে কোনও 
[বিশেষ গোষ্ঠীর চাহিদা মেটান সম্ভবপর হয়। 'বিষয়শগত 'দিকটির প্রাতফলন 
হয় মান.ষের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে, এই ক্রিয়াকলাপ সামাঁজক ও গোম্ঠীগত 
স্বার্থের সমন্বয়সাধনে সাহাযা করতে পারে, আবার বাধাও দিতে পারে । 
এ রকম ঘটনা ঘটেছে বখন সমগ্র সমাজের ছাথের দোহাই দিয়ে গোষ্ঠী- 
স্বার্থকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে, অথবা উল্টে গোম্ঠী-স্বার্থের ঘ্বারা সামাজিক 
স্বার্থকে আচ্ছন্ন করতে দেওয়া হয়েছে । এথেকে বোঝা বায় যে এ দুটির 
সমন্বয়সাধনের পূব্শত হল এই প্রক্রিয়াকে বথাযথভাবে সংগঠিত করা ও 
পরিচালিত করা এবং সর্বপ্রকার বিষয়ীবাদী বিকৃতি এড়ান। তবে এমন সব 
অবস্থারও আমরা সম্মুখীন হতে পার যখন এই দুই স্বার্থের মধ্যে কিছু 
বিরোধ দেখা দেয়। সেরকম অবস্থায় একমান্র সাক ও আনিবার্ধ নীতি 
হল বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া। এর মধ্যে স্বার্থগুলির নাতিস্বাঁকার ও 
সমন্বয় উভয়েই জাঁড়ত আছে । 

“দা ড্রাফট প্রোগ্রাম অব আওয়ার পাটি” শীষক প্রবন্ধে বাভম্ সম্প্রদায় 
ও গোষ্ঠীর আস্তঃসম্পর্ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলোছিলেন 
যে সৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিবতিটিকে একটু ঢেলে সাজান দরকার, তাতে 
কৈবল শ্রামকশ্রেণীর স্বাের উল্লেখ না ক'রে সমাজের সমগ্র বিকাশের স্বার্থেরও 
উল্লেখ থাকা উচিত। “এই রকম বর্ণনা তত্তের দিক থেকেও একান্ত প্রয়োজন"য় 
কারণ মাক“সবাদের মূল ভাবধারাগুলির দ-ষ্টিভাঙ্গ থেকে সবহারার স্বার্থের 
চেয়ে সামাজিক 'বিকাশের স্বার্থ উচ্চতর-শ্রামকশ্রেণীয় পৃথক পৃথক অংশের 
স্বার্থের চেয়ে শ্রমজীবণ জনগণের সমগ্র আন্দোলনের স্বার্থ উচ্চতর-:*(১)*। 

সাধারণভাবে বললে সামাজিক স্বার্থ ও গোষ্ঠী-্বার্থের মধ্যে নাকি 
সম্পূর্ণ শঁসামঞ্জসাও একথা বোঝায় না যে তীঁদের সম্পূর্ণ একস আছে, কারণ 

৯। হও, জাই, লোনিন, কালেটেড ওয়াকঁস, ভল্ম্ুম ৪, পণ্য ই৩৬।' 


সমাজ ও ব্য্তি ৩১০, 


এ তাদের মধ্যেকাপ সমন্ত পার্থক্যের এবং ফলত তাদের আন্তঃসম্পকের সমস্যার 
অবলদা্থ ঘটাবে । যখন সম্মজ সামাজিকভাবে সমরপসম্পন্ন হবে, যখন শ্রেণী - 
সমূহ, জাতিগুলি ও বৃদ্বিজধবারা সকলেই বিশেষ সামাজিক বিভাগ হিসাবে 
অদৃশ্য হবে, তথন ও সমাজ কাঠামোবিহরধীন হবে না। নানা ধরনের ক্রিয়া- 
কলাপের তদনূষায়ী যৌথ সংচ্ছা ও গোষ্ঠী থাকবে এবং তাদেয় নিদিষ্ট চাহিদা 
থাকবে । চাহিদা সম্পূর্ণ মেটানর নপীত কেবল প্রতোক পৃথক পৃথক ব্যন্তি 
সম্পকে প্রযোজ্য হবে নাঃ প্রত্যেক গোষ্ঠী সম্পকেও প্রযোজ্য হবে। তার 
অর্থ হবে সামাজিক'.ও গোম্ঠী-স্বার্থের মধ্যে সামঙ্জসা। 

কিন্তু এই উচ্চতর যৌথতা অজিত হবে পূর্ণ কমিউনিজম-এর বুগে। এ 
সমাজতাল্ল্রিক*সমাজ থেকে এবং তারই ভিতিতে গড়ে ওঠে, আর এর পূর্বশর্ত 
হল' 'বকশিত ও ক্রমশ শন্তিশালী যৌথ এঁকা-যা সমাজতম্তের আমলে, 
আজরত হয়। 

সমাজতন্ত্রের বুজো য়া সমালোচকরা প্রায়ই মানুষের নিজেয় কাছ থেকে, 
মানুষের সারমর্ম, শল্তি ও সন্ভাব্য ক্ষমতার “শা*্বত বিচ্ছেদের” আনবাধ তার 
ধারণাটি আমদানি করে। বর্তমানে বুজো'য়া দর্শন ও সমাজতত্ত্ে সবিশেষ 
ফ্যাশান-দুরঞ্ঞ এই তত্ব অনুযায়ী মানুষের প্রকৃত সারমম" জাীবস্ত ব্যান্ত থেকে 
'বাঁচ্ছল্স এবং এই বিচ্ছেদ তথাকিতভাবে মানুষের আনবাধ" ভাগ্য হয়ে যায় ; 
বা কোনও এীতিহাঁসক পাধীস্ছিততেই সে আর কখনও কাটাতে 
পারে না। 

প্রকৃতপক্ষে, কিন্তু মানুষ চিরকালের জন্য শাবচ্ছি্তা”র আঁভিশাপে 
আভশগ্ত হয় না। বিচ্ছিন্নতার জম্ম হয় 'না্দঘ্ট সামাঁজক-অথনোৌতিক 
পরিস্থিত থেকেই ; মাক্স-এর ভাষায়--এ হল 'ব্যান্তগত_ সম্পান্তির 
নড়াচড়ার একটা ফল।” উৎপাদনের উপকরণে ব্যান্তগত মালিকানাই এই 
বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে, এর কারণ শ্রামক যা উৎপাদন করে তা থেকে তার 
বৃন্িত হওয়া এবধূতার কাজ জবরদষ্ি শ্রমে পারণত হওয়া । এর থেকে, 
[সম্ধান্ত আসে যে উৎপাদনের উপকরণে ব্ন্তিগত মালিকানার জায়গায় 
সামাজিক মালিকানার পত্তনের এবং তার 'ভন্ভিতে শোষকশ্রেণীর বিলোপ 
সাধনের সঙ্গে সঙ্গো শ্রমের 'বাচ্ছিনতা অদশ্য হয়। 

রাজনোতিক বাচ্ছিন্নতার কারণ এই যে বুজোরয়া রাষ্ট্র এমন একটা শি 


৩১৮ সাকসবাদণ-লোননবাদী দর্শনের মূলকথা 


যা ক্রমশ বোৌশ বেশি ক'রে সমাজ থেকে ও জনগণ থেকে 'বাচ্ছিত্ন হচ্ছে । 
শ্রেণী-চারন্রের দরংনই বৃজোয়া রাষ্ট্র শ্রমজীবী জনগণ থেকে 'বিচ্ছিল্ন ও 
বৈরভাবাপন্ন ॥ অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সকল প্রকার ও সকল রূপ 
শোষণের অবসান করার হাতিয়ার, শ্রমজীবঝ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ এক সমাজ 'নমা“নের হা'তয়ার । 

সমাজতাদ্ত্রক সমাজ অবশ্য যে পুরানো ব্যবন্থা থেকে উঠেছে তার জন্ম- 
'চহুগযীল থেকে এখনও পুরোপরার মস্ত হতে পারোন । এই সব জন্মচহ্ের 
মধ্যে আছে আমলাতান্তক মনোভাব এবং ধর্মের মত 'বাভল্ন মতাদশগিত 
অবশেষগ্যাল এখনও জনচেতনায় অবস্থান। এই সমস্ত এবং সমাজতম্দের 
চারন্রের সঙ্গে বিরোধী মনোভাবাপন্ন অপরাপর ব্যাপারগীলিকে ক্রমশ বিলুপ্ত 
করা হচ্ছে, এইভাবে সমাজ বাচ্ছন্নতার উপাদানগ্রুলি থেকে নিজেকে মৃন্তু 
করছে । 

“শ।*বত বিচ্ছেদের” তত্তৰাট সমাজ ও ব্যান্তর মধ্যে সংঘর্ষের আনিবার্/ তার 
পুরানো ধারণারই একটা রকমফের । সমাজতন্তের বিকাশ এই ধারণাকে 
বাস্তবে খণ্ডন করে, সমাজ ও ব্যান্তর ক্রমবর্ধমান এক্যকে এবং সামাজিক, 
গোম্ঠগত ও ব্যন্তগত স্বাথের সমন্বয়ের সভ্ভাবনাকে তুলে ধরে। 


০. (যীথপকস্তা ও বি 


ব্ন্তির ব্যান্তগত স্বার্থ তার চাহদা পুরণ এবং তার প্রাতভা কম"শাস্ত 
ও যোগ্যতার বিকাশ দাঁব করে । 

মানুষের দরকার হল খাদ্য, আস্ছাদন্, বাসম্থান, জহালানন, দৈনান্দিন 
প্রয়োজনের জীানস, আগুন জথালানর উপায়, পারবহন হত্যাদ । এর 
অনেকগযাঁল চাহিদাই জৈব দেহযন্ত্ হিসাবে টিকে থাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 
1ক্তু কেবল সামাজিক পারবেশেই এগ:ল ওঠে ও বকাশত হয় বলে এগলর 
জৈব চীরন্রের চেয়ে বরং একটা সামাজিক চরিব্রই থাকে । চাহিদা ও তা 
পূরণের উপায় দুইই সংষ্টি করে সমাজ । কিন্তু মানুষের চাহিদার সামাজিক 
রং এ ছাড়া অন্যভাবেও প্রকাঁশত হয়। সমাজের কাঠামো প্রায়ই 'বাভশ্র 
শ্রেণীভুস্ত লোকের চা।হদার মধ্যে বিরাট ব্যবধান স-ষ্ট করে। 

অবশ সর্বকালের জন্য চাহদা 'নিধারণ ক'লে একট সঠিক রেখা টেনে 


সমাজ ও বাস্তি ৩১৯ 


দেওয়া অসম্ভব । উৎপাদন বিকাশ লাভ করছে এবং নতুন ভোগাপণোর 
উৎপাদন নতুন চাহদা সূ্টি করে। 

কমিউীনজম-এর শ্লোগান হল £ “প্রত্যেকের কাছ থেকে তায় ক্ষমতা 
অন্যায়”, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী 1” এই শ্লোগানের মধ্যে 
একথা ধরে নেওয়া হয়েছে যে সমাজের প্রত্যেক সদসোর ব্যান্তসঙ্গত 
চাহিদাকে ক্রমশ বোশ করে পূরণ করা হচ্ছে। “যুক্তিসংগত চাহদা'র 
ধারণাটি ষথেস্ট নির্দিষ্ট । এর অর্থের মধ্যে একদিকে যে সম্ভাবনাকে বর্জন 
করা হয় তা হল আত্মসাৎ করা বা চাহদাপূরণ 'নজেই যেন একটা লক্ষ্য না 
হয়ে ওঠে । উপরোস্ত কমিউনিস্ট শ্লোগানে আপাতত করতে গিয়ে জামান 
দাশণনক ম্যাক্স স্টিরনার তাই-ই করেছিলেন, তিন বলেছিলেন £ “আমার 
আমমত্ব 'ি এর ছারা তৃষ্ণ হতে পারে 2", "না, যতখানি আমি আত্মসাং 
করতে সক্ষম, আমার বরং ততখানিই চাই !”(৯) অপর দকে চাহিদার 
“একটা ননার্দন্ট সবশনদ্ন” বা “নিদিষ্ট সীমাবদ্ধ পরিমাণ” শ্থির ক'রে 
দেওয়াকেও বন করা হয়। 

হস্তগত করার জন্যই নেওয়ার নশাতি সমাজতন্ন্ের সঙ্গে একেবারে 
অসঞ্গাতপূূর্ণ, ঠিক যেমন অসঞ্গতিপূর্ণ পার্থব জিনিসপন্ত থেকে নিজেকে 
বাত করার মাঁনখাঁধর নীতি ॥ সমাজতাশ্তিক উৎপাদনের লক্ষ্য হল শ্রমজীবী 
মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহদার ক্রমাগত পূর্ণতর তীপ্তসাধন । 'নাঁদন্টভাবে 
এর অর্থ হল উচ্চ.ও অপেক্ষাকৃত নিন আয়ের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমাগত 
কমিয়ে আনা, সেই সঙ্গে সামাজিক ভোগ-তহবিল থেকে ব্যন্তিগত চাহদার 
ক্রমবর্ধমান পরেণ । সমাজ যখন কমিউনিজম-এর 'নিকটতর হবে, সামাজিক 
ভোগতহবিলের ব:ম্ধির হার তথন কাজের জনা ব্যন্তিকে প্রদত পারিশ্রমিকের 
ব'দ্ধর হারকে অবশ্যই ছাড়িয়ে যাবে । এই সমজ্ঞই চাহিদা অন:যায়শী বশ্টনে 
উত্তরণেরউপয্যস্ত পরিবেশ সূষ্টি করে। 

যখন আমরা বাল “প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনযায়ী” তখন তার 
মধ্যে একথা ধরে নেওয়া হয় যে 'বাভন্ন লোকের চাহদা 'বাভন্ব। 
অনুর্পভাবে যখন আমরা বলি “ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেককে” তখন ধরে 


১। কে, মাক্স ও এফ. এজেলস, “দা জামান ইভিওলজি”, পৃষ্ঠা ২২৭। 


৩২ মাক-সবাদী-লেনিববাদশ দর্শনের মজকথা 


নেওয়া হয় ষে ক্ষমতার তারতম্য হতে পারে। মাক'স মন্তব্য করেছিলেন 
ব্যান্তরা “পৃথক পৃথক ব্যান্তই হত না যাঁদ তারা অসমান না হত।"*(১) 

ক্ষমতার অসমতা মানে কি? কিভাবে তা প্রকাশিত হয় এবং কিসের 
উপর তা 'নিভ'র করে ? 

ক্ষমতা কাজকর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, আর ফল দিয়েই কেবল তার 
বিচার হয়। কর্শন্তি ও ক্ষমতার অসমতা দুদক থেকে ব্যাখ্যা করা 
যায়; হর কিছু লোক এক ধরনের কাজকমে” সক্ষম, অপর লোকেরা নয়, 
অথবা উভয়েই সে কাজে সক্ষম কিন্তু বিভিন্ন মান্রায়। ক্ষমতার তারতম্য 
সম্পকে সমগ্র দ:?ঞ্টভাঙ্গাটই চাহদাগীলর চরিল্র সম্বন্ধে তাদের উৎস ও 
বিকাশ সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠিত। 

ক্ষমতা সম্পর্কে একটা মত হলযে সেগাঁল প্রকীতির দান। এ অবশ্য. 
সাঠিক হতে পারে না, কারণ এ সামাঁজক পাঁরবেশের ভুমিকাকে অস্বীকার 
করে এবং মানুষকে কেবল একটা জৈব প্রাকীতিক পসত্তা 'হসাবে গণ্য করে, 
সামাজিক সত্তা হিসাবে নয়। কিন্তু এর বিপরীত মত, যা প্রকাতির ভুমিকাকে 
একেবারেই অস্বীকার করে, তাকে সঠিক মনে করা যায় না। কারণ তাতে 
এ কথাটির ব্যাখ্যা হয় না যে জশবন ও শিক্ষার একই পরিবেশেও কেন 
ক্ষমতার ব্যান্তগত তফাত অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য হতে পারে। 

প্রকৃতি-দত্ত গুণ ক্ষমতা বিকশিত ক'রে তোলার শত" মাত্র; ব্যান্তর জীবনে 
ক্ষমতার বাণ্তব বিকাশ হয় প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও আত্ম-শিক্ষার প্রভাবে, তার 
কাজ ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের গাতপথে। কোনও ব্যান্তর ক্ষমতার 
চাঁরন্র সামাজিক জীবনের সাধারণ পাঁরাস্থাত এবং আশু সামাজিক 
পাঁরবেশের ( যথা-পারবার, প্রাতিবেশী, কাজের সাথী, পারচিত ইত্যাদি ) 
দ্বারাও, অথাৎ মোট পরিবেশের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ দ্বারাও । এর মধ্যে 
আবার নানা ধরণের আকম্মিক উপাদানও থাকে, কখনও কখনও সেগাঁলির 
[হিসাব করা যায় না। 

সামাঁজক পাঁরবেশের যে সব পরিগ্ছিতি ক্ষমতার গঠন ও বিকাশকে 
উৎস্াহত করে সেগুলি তবে কি? মাকস ও এঞ্গেলস এন-প্রশ্নের নিম্নলিখিত 
জবাব দিয়েছেন £ “প্রত্যেক বান্তর নিজের প্রাতভাঢক কেবল সম্প্রদায়ের, 


জন পপ পাক এ এ চা আজ এই পর 


১। কে, মাক'স ও এফ, এঙ্গেলস, ?সিলেকেঁড ওয়ার্ফস, ভলযম ৩ প্‌্তা ১৮ 


সমাজ ও ব্যস্ত ৩২১ 


মধ্যেই (অপরদের সঙ্গে) সব দিকে চা করার উপায় থাকে ; কাজেই 
সম্প্রদায়ের মধ্যেই কেবল ব্যন্ত্রগত স্বাধীনতা সম্ভবপর ।”(১) এখানে 
সম্প্রদায় কথাঁটি কোনও ছোট, স্থানীয় গোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছে না, বরং গোটা 
সমাজকে, একটা যৌথ এঁক্য হিসাবে বোঝাচ্ছে, অথাৎ সমাজতাশ্তিক বা 
কমিউনিস্ট সমাজকে বোঝাচ্ছে, কারণ তেমন সমাজই কেধল ব্যাপক 
জনগণের স্বাধীন িবকাশকে প্রাতহত করার মত সামাঁজক (শ্রেণী ও গোষ্ঠী) 
বাবধানগুলিকে চূর্ণ করে। বিজ্ঞান ও উৎপাদনের মধ্যে ক্রমবধমান ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ, নানা ধরণের উদ্যোগের বিকাশ, শিক্ষার বিপুল বৃদ্ধি এবং সংস্কাতির 
সমস্ত অবদান জনগণের উপভোগ করার স্ুযোগ- এই সমস্ত ব্যান্তর 
কমশান্ত ও ক্ষমতার বহুবিধ প্রকাশ ও তাকে নিখ'ত ক'রে তোলা সম্ভবপর 
করে। 

মানুষের ক্রিয়াকলাপ, যার মধা 'দিয়েই তার ক্ষমতাগযাল তৈরী হয় ও 
বিকশিত হয়; তা অপরাপর মানুষের সঙ্গে আদানপ্রদান ছাড়া অকল্পনীয় । 
এই সব আদানপ্রদান প্রত্যক্ষও হতে পারে কিংবা অপ্রত্যক্ষ, অথ ভাষা ও 
গণমাধ্যমের সাহায্যে স্থানকাল নিাবিশেষে আদানপ্রদানও (সংস্কৃতি ও 
এতিহোর ধারাবাহিকতা ) হতে পারে। 

মানুষের ক্ষমতার বকাশের, তার সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের পক্ষে 
শেষোক্ত ধরণের আদানপ্রদানের 'নিঃসদ্দেহে বপুল গুরুত্ব আছে। আবার 
সেই সঙ্গে একথাও না লক্ষ) ক'রে আমরা পারি নাযে বৈষয়িক ও মননগত 
সংস্কৃতির 'বকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের সহযোগিতার জন্য, প্রতাক্ষ যোথ 
'ক্লয়াকলাপের নানা রূপের বকাশের জন্যও ক্লমবধমান দাবি ওঠে। 
বত“মান কালে এই প্রবণতাটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে বাড়ছে । 

কাজের যৌথ রপের কথা বলতে গিয়ে “কাজের ব্যস্তগত র:পের" 
ধারণাটিকে যেন আমরা “ব্যান্ত-বৈশিষ্ট্যের” ধারণার সঙ্গে ঘুলিয়ে না ফেলি। 
কাজের যৌথ রূপের প্রসার বন্তুত তার ব্যান্তুগত রূপকে সীমাবদ্ধ ক'রে দেয় : 
কন্তু যৌথ কাজ ব্যান্ত-বৈশিম্ট্কে সীমাবদ্ধ করা দূরে থাকুক, তাকে আরও 
সমৃদ্ধ করে। 

যৌথসংগ্থার মধ্যে এমনাক দৃবলতর ব্যাস্ত ও শীস্তশালী, কারণ যৌথসংদ্থ। 


৩২২ মাকসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মৃলকথা 


পারস্পারক সাহায্যের ভিভিতে কাজ করে, কেবল তাই নয়, যৌথ- 
সংস্থায় কাজ ব্যান্তকে তার সম্ভাব্য ক্ষমতা, কমশান্ত ও যোগ্যতাকে 
সক্রিয় ক'রে তোলার উদ্দীপনা যোগায় । এই দিকটি লক্ষ্য ক'রে মাকস মন্তব্য 
করেছিলেন যে কেবল সামাজিক যোগাযোগই আধিকাংশ শিল্পে এমন একটা 
প্রতিযোগিতার ভাব জাগায় ও প্রাণীস্ুলভ উৎসাহ উদ্দীপত করে ঝ 
প্রত্যেক পৃথক পৃথক শ্রমিকের দক্ষতাকে বাড়িয়ে দেয় ।(১) সমগ্র যৌথ- 
সংশ্থার পক্ষে আত প্রয়োজনীয় আঁভন্ন স্বার্থ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতার 
1ভাত্তিতে দলবদ্ধ কাজের মধ্যে এই ক্ষমতা দুগৃণ তিনগুণ হয়ে ওঠে । ক্ষমতার 
[বিকাশের মধ্যে কোনও বিশেষ লক্ষ্য পূরণের ব্যাপারটাও আছে । অপরাপর 
ক্ষমতার মত ইচ্ছাশান্তও কেবল প্রকৃতি-দত্ত জানস নয়, এও কাজের মধ্যে 
দিয়েই জন্মায় ও দ্‌ঢ়তর হয় । ব্যন্তিগত বৈষাঁয়ক উদ্দীপকের রূপে ব্যস্তিগত 
উদ্দীপক অথবা সামাজিক প্রশংসা থেকে আত্মিক তৃপ্ধ যতই গুরত্বপূর্ণ হোক 
না কেন, যৌথ কাজের গাঁতিপথে সংহতির ও পারস্পারক ধনগ্ঠার যে 
মনোভাব জাগ্রত হয় তাই-ই ইচ্ছাশান্তকে বাড়ায় ও তার মধ্যে দিয়ে ব্যান্তর 
কমশান্ত ও ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে । 

যৌথ প্রয়াসের সমন্বয়ের মান্রা বহুল পাঁরমানে 'নভর করে নশীতানিষ্ঠার 
উপর। এই নাঁতিনষ্ঠা দায়িতজ্ঞান এবং বদ্ধধারণা থেকে, ব্যন্তিগত 
সহানুভাতি বা 'বছ্েষ থেকে মুক্ত কমরেড-স্ুলভ সমালোচনা দুই-ই দাবি 
করে। কাষকর উদ্যোগকে উৎসাহদান ও কাজের যথাযথ বন্টনের উপরও 
দলবম্ধ কাজের উৎসাহ নিভর করে। চরিন্রগতভাবেই যৌথসংস্থা হল 
ব্যান্তগত কর্মশান্ত ও ক্ষমতার প্রকাশ ও বকাশের এবং ব্যান্তরগত স্বাধীনতার 
একটি উপযনন্ত ক্ষেত । 

কামিউনিজম-এর বরোধীরা ব্যন্তি-বৈশিষ্ট্য বিকশিত করার উৎস 
হিসাবে যৌথসংস্থা ও যৌথ মনোভাবের মাকর্পবাদী ধারণ।টির তাঁব্র 
সমালোচনা করে। কামউনিজমকে প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য 
না নিয়েও যারা কোনও না কোনও ভাবে ব্যান্তত্বাতন্দ্যের মনম্তত্্দর ও 
মতাদশের শিকার হয় তারাও এর তীঘ্ল সমালোচনা করে। এই সমস্গ 
আক্রমণ সাধারণ স্বাধীনতার সমস্যাকে ঘরেই হয়- স্বাধীনতা কি ও তার 


৯। কে, মার্কস, ক্যাপিটাল, মস্কো, ৯৯৬৩, ভলয়ম ৯, পৃষ্ঠা ৩২৬ দেখান । 


সমাজ ও ব্যস্ত ৩২৩ 


মানদণ্ড কি এই নিয়েই হয়। মাকসবাদ স্বাধীনতার সংজ্ঞা সম্পকে" একাঁট 
'নার্দস্ট এীতহাসিক দৃদ্টিভঞ্গি দাঁব কয়ে। তার বিরদ্ধে তুলে ধরা হয় 
স্বাধীনতার একটা বিমূর্ত ব্যাখ্যাকে যা স্বাধীনতার ধারণাটাকেই অর্থহীন 
ক'রে তোলে । স্বাধীনতার বিমূর্ত ধারণা নিয়ে এই ক্‌টচালকে লেনিন 
ভণ্ডামি আখ্যা 'দয়োছলেন। যে কোনও স্বাধীনতার কথাই উঠ্‌ক না কেন 
-সে অনৈতিক, রাজনোতক, আইনগত, নৈতিক যাই হোক--তাক 
ব্যাখ্যায় লোনন একটা স্ুুনিরিন্ট, এাতহাসিক দণন্টিভাঁঙ্ঞা দাব করেছিলেন । 

বিমৃত স্বাধীনতার ধারণাটা মোক ধারণা কেবল সেই পাঁরাচ্থাতিতেই নয় 
যেখানে বিরোধা শ্রেণীগযীলর পরস্পর-বিরোধা স্বাথগ্যালর সংঘাত লাগে। 
এমনাঁক, শ্রামকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী অগ্রবাহিনীর ভিতরেও এ প্রযোজা নয় 
যখন তার মধো নিহিত থাকে ব্যান্তগত গ্ার্থ ও শ্রেণীর স্বার্থের মধ্যেকার 
সম্পক+, ব্যান্তগত স্বাধীনতা ও শ্রেণীর স্বাধীনতার মধ্যেকার সম্পক। যৌথ 
মনোভাব স্বাধীনতার 'বনাশ নয়। বরং কেবল সমাজের মধ্যেই যৌথ- 
সংস্থাতেই ব্যান্তগত স্বাধীনতা সম্ভব। তবে যৌথসংগ্থা ব্যান্তুর কাছে 
'নিদিন্ট দাবিও করে, যৌথ সম্প্রদায়ের স্বাথসাধনের জন্য তার উপর দায়িত্ব 
অপণকরে। না হ'লে সমাজতাম্ত্রিক সমাজে সাধারণ শ্রেণী লক্ষ্যগ-গসির জন্য 
যৌথ-সংগ্রাম বা একত্রে জীবন সম্ভবপর নয়। যৌথসংগ্থার প্রাত প্রত্যেক 
ব্ন্তির দায়িত্ব এবং প্রত্যেক সদস্যের প্রাতি যৌথসংস্ছার দায়ত্ব এ দুটি 
সমাজতান্তিক জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য বৈশিল্ট্য। 

মানাবকতার ধারণাটি নিয়ে জালিয়াতিও বিমূর্ত স্বাধীনতার ধারণাটি 
নিয়ে কূট-কচালির সঙ্গে সংশ্লন্ট। বুজোয়া মতাদর্শ ও প্রচারের পক্ষে এ 
ব্যাপারটা চারভ্রগত ॥ মানাবকতার বিমৃত* ব্যাখ্যা নিঃশর্ত স্বাধীনতার 
ধারণাটির মতই ভ্রান্তি উৎপাদক । সামস্ততন্তের বদলে যখন ধনতন্ঘ চালু 
হল সেই সময় থেকেই বৃজোয়া মানাবকতার প্রবর্তন দাঁব করা হয়। এ 
[ছল সামস্ততাম্ত্িক আভজাতদের, গীর্জার ও রাজতদ্বের নিপাঁড়নের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ । ক্যাথালক মতের বিরুদ্ধে এর জবার ছিল প্রোটেস্টাণ্ট মত, 
স্বৈরাচারের জবাবে উদারনাতিবাদ, সামস্ততা্ত্রক এস্টেটগুলি উ"চু থেকে 
ন*চু অনুযায়ী বিশেষ সুবধার জবাবে অবাধ অথনোতিক প্রাতিযোগিতা । 
কিন্তু এই মানাবকতার আসল অঞজ্ঞসার ছিল ব্যান্তগত মালিকানার 


৩২৪ মাকসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মলকথা 


স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার আকাঙ্খা ॥ ভাষাস্তরে বললে এর মাথাব্যথা 
সবো্পার ছিল সেই মানুষের জন্য বে সম্পাত্তর মালিক। কাজেই বুজোয়া 
মানাবকতা যখন প্রগতিশীল ভূমিকাও নিচ্ছিল তখনও তা সামাবদ্ধ ছিল, 
শ্রমের মহৃক্তির ধারণা তার মধ্যে গ্থান পায়ান। বুজোয়া মানবিকতার এই 
শ্রেণ-সীমাবদ্ধতা রেনেসাঁর যুগে প্রকাশ হয়ে পড়ল, কারণ এই যুগে তার 
সম্সহখীন হল সেই সব মানাবক ভাবধারা ধা জনগণের চাহিদা ও আকাতখার 
প্রকাশক । এইসব ভাবধারার "বস্তার ঘটালেন কাম্পানক সমাজতন্ত্বাদের 


প্রবস্তারা, শুরুতে টমাস মোর ও ক্যাম্পানেল্লা এবং তারপর ফোরয়ের, 
গুয়েল ও সেন্ট সাইমন । 


এতিহাসিক দশ্যপটে সর্বহারার আবি“ভাব ও তার বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ- 
সুষ্টির ভিতর 'দিয়ে সমাজতান্ত্রিক মানবতার জন্ম হল। মানবতাবাদী 
ভাবধারার বিকাশে এ একটা গুণগতভাবে নতুন পধাণ্ন। এ এমন মানাবকতা 
যা প্রত্যেকের স্বাধীন বিকাশকে সকলের স্বাধীন 'বিকাশের শর্ত বলে 
মনে করে । এর আবেদন সমাজের একটি ক্ষ;দ্র উচ্চাংশের কাছে নয়, সমগ্র 
জনসমন্টিরই কাছে, কারণ এ মানুষের সবার্্গীণ উৎকষণ তার কর্মশান্তি ও 
ক্ষমতার উৎকর্ষকে সবোণচচ লক্ষ্য বলে গণ্য করে। 


সমাজতাম্তক মানাবকতা লক্ষ্য .ও উপায়ের মধ্যে সম্পকের প্রশ্নেরও 
একটা মৌলিকভাবে নতুন সমাধান যোগায় । “লক্ষ্য দিয়েই উপায়ের 
যুন্তযুন্ততা প্রমাণ হয়”- ম্যাঁকয়াভেলির ওই সূত্রের সঙ্গে এই সমাধানের 
কোনও সম্পর্ক নেই ॥ তাঁর সৃন্ত যে কোন উপায়কেই গ্রহণযোগ্য মনে করে। 
উপায়কে অবশ্য ইসিত লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতেই হবে। কিন্তু 
প্রথমত প্রতোক লক্ষ্যই ন্যাধ্য নয় । লক্ষাটাই যাঁদ অমান:ষিক হয় ( যথা-_ 
আগ্রাসণ যুদ্ধ ) তাতে সমস্ত উপায়ও অমানুষিক হয় । 1ছিতীয়ত, লক্ষ্য যা? 
নাধ্যও হয় (যথা--মুক্তিযৃদ্ধ ) তাতেও একথা বোঝায় না ষে উপায় নিার্বচারে 
বাছতে হবে। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময়ে সোভিয়েত জনগণ 
[নিষ্ঠুর অত্যাচারের আশ্রয় নেয়নি, ফাযাশিস্টরা তাদের সাময়িক রণননীতিতে 
নিষ্ঠুর অত্যাচারকে একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার বরে। 


“লক্ষ্য দিয়েই উপায়ের যীক্তযক্ততা প্রমাণ হয়”--এই বিম্ত সূত্র যেমন 
1ব*্বাস উৎপাদন করে না, তেমনই অকল্যাণকে প্রতিহত করার জনাও 
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বলপ্রয়োগ পারহায করতে হবে- এই ক্রিশ্চিয়ান নীতিও প্রত্যয়জনক নয় । 
এই তত্ত্বের মধ্যে একটা ভুল চিন্তা আছে, তা হল যে কোনও অবস্থায় ষে 
কোনও অকল্যাণকেই অহিংস উপায়ে মোকাবিলা করা যার । কিন্তু সংগ্রামের 
উপায় কেবল লক্ষ্য দিয়েই নিধণারত হয় না, £নাদ্ট পারিচ্ছিতি দিয়েও হয় । 
আর সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ পরিম্থিতর একটি হল অন্যায়কারীকে অচল করতে 
সক্ষম উপায় প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা ॥ সমাজত্ান্প্রক বাস্তবতা অকল্যাণের 
[বিরুদ্ধে সংগ্রামে বাঁঝয়ে রাজী করার উপায়কে বজর্ন করে না ; আবার সেই 
সত্গে আনন্টকারণণা যখন য্যুস্ততে কণপাত করে না তখন বলগ্রয়োগকেও তা 
যুক্তিষস্ত মনে করে। 

স্বাধীনতা ও মানাবকতার সমস্যা সম্পকে জুনিদিন্ট, এতিহাঁসক দুম্টি- 
ভগ্গি মাকবাদ-লেনিনবাদ কর্তৃক স্বীকৃত। এই দৃণ্টিভঞ্চি প্রধানত তাদের 
শ্রেণীমানদণ্ড অনুযায়? এগোয়, কিন্তু তার মানে আদো এ ধারণার স্বীকৃতি নয় 
যে প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা ক'রে 'নিজের দ:ম্টিভঞ্গ থেকে 
সাঁঠক হবে। লেনিন এ কথাটির উপর নিরন্তর জোর দতেন যে বজোৌয়ারা 
যেখানে তাদের স্বাধীনতার ব্যাখ্যাকে বিস্রান্তিকর বুল 1দয়ে ছদ্মবেশ পরাতে 
বাধ্য হয়, সর্বহারারা সেখানে তাদের স্বাধনতার দাব প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, 
আর তা করার পূণ্ণ নৈতিক আধকার তাদের আছে, কারণ তারা প্রকৃত 
মানাবকতা ও ব্যান্তর সবশঙ্গীণ স্বাধীনতার নাতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমাজ 
সৃজনের জন্য সংগ্রাম করছে । 

সামাজিক সমর:পত্ত্বের দিকে সমাজতাম্তিক সমাজের অগ্রগতি, মতাদর্শ ও 
মনজ্ঞত্বের মধে; গ্রাতিফলিত, তার রূপ হল যৌথ চেতনার বৃদ্ধি এবং মতামত, 
দ1জ্টভাঁদগ ও শূল্যায়নের সংহতি বৃদ্ধি । এর ভিতরে আদৌ নৈবশীস্তকীকরণ 
ও বাত্ত-বৈশিস্ট্যের উচ্ছেদের প্রবণতা 'নাহত নেই । বরণ মানুষের আত্মক 
উন্নাতির সহগামশ বলে কমিউনিজম নিমণাণ ব্যন্ত-বেশিচ্টোর সমংষ্ধি নিয়ে 
আসে । মানুষ আত্মিকভাবে যত সমন্ধ হয়, তার দিগন্ত যত প্রসারিত এবং 
শ্ঞান যত বোচন্র্যময় হয়, চিন্তায় ও 'বিচারে সে তত স্বাধীন হয় । কাজেই 
ক্রমবর্ধমান ও মতাদশ'গত এঁক্য আঁজত হয় পৃথক পৃথক মনকে জোর ক'রে 
সমতল ক'রে ফেলার ভিতর 'দিয়ে নয়, বরং কাঁমউানিজম ?নর্মাতাদের আঁভজ্ঞতা 
ও জানের সকল বোচন্র্যকে বিচার-বিকেনার ভিতর 'দিয়ে। এর জন্য প্রয়োজন 
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হয় সামাজিক প্রশাসন ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও 'নিখখাতকরণ এবং প্রতোক যৌথ 
সংস্থার জীবনকে সংগঠন । 

শোধনবাদীরা কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্বের ধারণাগুলিকে বে-ইজ্জত করে এবং 
সংগঠনকে অস্বীকার করা ও “স্বাধীন” বান্তগত উদ্যোগের নামে স্বতঃস্ফৃত'তা 
চালু করার জন্য আহ্বান জানায় । এই সব মত সারমমের দিক থেকে 
বুর্জোয়া বাস্তি-সব্বস্বতা থেকে পৃথক কিছ নয়। বুজেশয়া ব্যন্ত-সবস্তার 
শ্লোগান হল ঃ লাইজে ফেয়ার, লাইজে পাসার (“যা খুশি কর” '। নৈরাজ্য 
ও বাজারের জন্য প্রতিযোগিতার মৌলিক নীতিসহ বুজেশীয়া উৎপাদন পদ্ধাত 
থেকেই এ শ্লোগানের আবিভণব । কাগউনিস্ট উৎপাদন পদ্ধাতির সঙ্গে জাঁড়ত 
রয়েছে সমাজের অর্থনোতিক ও সামাঁজক জীবনের পরিক্পনা এবং কমরেড- 
সুলভ সহযোগিতা ও পারস্পারক সাহাধা। সেই পদ্ধাতিতে এ শ্লোগান 
প্রয়োগ করা নিরর্থক । 

সমাজতন্ত্র অত্যন্ত সংগঠিত সমাজ । এ রকম সমাজ কেবল গ্রণতান্ত্রক 
কোশ্দ্রিকতার ভিন্তিতেই থাকতে পায়ে ও উন্নাতিলাভ করতে পারে । গণতান্ত্িক 
কেন্দ্রিকতা একাদকে আমলাতান্তক স্বৈরাচার ও অপর দিকে বুজোয়া 
ব্যান্তসর্বস্বতা পাঁরহার করে। সমাজতান্তিক রাস্ট্রসত্তা ও সমাজতাম্ত্রক 
সম্পাত্ত থেকে সমৃখিত হচ্ছে ভাবষাৎ কাঁমউীনস্ট স্বেচ্ছামূলক স্ব-শাসন । 
এই স্ব-শাসন গণতান্বিক কোন্দ্রকতাকে তার সবোচ্চ রূপে ভূষিত করবে, 
যে রুপের মধ্যে যৌথসংস্থা ও ব্যন্ত, সামাজিক ও ব্যান্তগত ইচ্ছা সবা্গীণ 
সামঞ্জস্য অজ্ন করবে। 

অতএব সমাজ ও ব্যন্তির মধ্য আস্তঃসম্পক" যাঁদও তাদের স্বাথের সম্পকের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, তবু তা সমাজের বৈষয়িক চাণহদার এবং সামাজিক কাঠামোয় 
পরিবর্তনের উপর 'নিভ“র ক'রে এতিহাসিকভাবে পাঁরবাতিত হয় । 

সমাজ যখন উৎপাদনের উপকরণে ব্যন্তগত মালিকানার উপর প্রাতান্ঠত 
ইন তখন তা পরস্পরে একান্ত পৃথক স্থার্থসম্পন্ন বিরোধা শ্রেণসম্‌হে বিভন্ত 
হয়ে পড়ে । এই রকম সামাজিক পারিচ্ছিতিতে ব্যস্তির ব্যান্তগত জীবন তার 
ব্যন্তগত গৃণ-নাবশেষে সে কোন: শ্রেণীর স্লো সম্পকিতি তাই দিয়েই 
পূব-নিধাঁরত হয়ে যায়। যেমন ধনতন্নের আমলে মানুষের যোগ্যতার, 
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বদলে কত মৃলধনের মালিক তাই দিয়েই ব্যান্তুর সামাজিক মযা্দা 'নিধাণীরত 
হয়। 

উৎপাদনের উপকরণে ব্যাস্তগত মালিকানার 'বলোপ এবং তার সামাজিকণ- 
করণ সমাজকে আগেকার শ্রেণশীবভন্ত সমাজ থেকে পারবতি করে, যত 
সামাজিক গোষ্ঠীকে নিয়ে সমাজ তোর তাদের সকলের যৌথ এঁকে পাঁরিণত 
করে । শ্রেণী ও গোম্ঠসর অসাম্যের, শ্রেণী ও গোম্ঠীগত বিশেষ সুবিধার 
অবসান ব্যান্তির ভাগ্যকে ব্লমশ বোঁশ ক'রে 'নিভশনল করে তার ব্যাস্তগত গুণের 
উপর, কাজ সম্বন্ধে তার দ:ণ্টভগ্গির উপর । সমাজতান্ত্রিক সমাজ সামাজিক 
গোহ্ঠী ও ব্যান্তর স্বাথের ক্রমবধমান সমন্বয়ের ভিত্তিতে বিকশিত হয়, এ সমাজ 
কাঁমউীনজম-এর 'দকে যত এগোয় তত ব্যক্তির পক্ষে সবাঞ্গণণ বিকাশের 
এবং স্বাভাবক ও আঁজত ক্ষমতা, কর্মশাস্ত ও প্রতিভার প্রয়োগের ব্যাপকতর 
সম্ভাবনার ছার খুলে দেয় । 


একাদশ পাঁরচ্ছেদ 
ইতিভাঙ্ে জনগণ ও ব্যাতিগ্র ভািকা 


জনগণ ও ব্যস্ত হল এতিহাসিক প্রাক্ুয়ার সঙ্গে আবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত 
দুটি মেরু । 'িবপুল সংখ্যক জনগণেন ্রিয়াকলাপই ইতিহাস তৈরি করে, 
আর এই জনগণই একান্ত হয়ে সমাজ গঠন করে। ইতিহাস হল পর পর 
প্রজন্মগ্?লর কাজের ফল এবং কোটি কোটি মানুষ তাদের আশা-আকাচ্ক্ষা ও 
প্রচেষ্টা নিয়ে এই কাজে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু ইতিহাস কোনও 
নৈবাশন্তক প্রাক্রিয়া নয় ; জনগণই শুধু ইতিহাস তোঁর করে না, সেই সঙ্গে 
ব্যান্ত-বশেষরাও করেন, বিশেষত করেন সেইসব স্বাবাঁদত ব্যন্তিরা যাঁরা 
এ&1তহাসিক প্রক্রিয়ার উপর তাঁদের বান্তত্বের ছাপ রেখে যান। এই 
কারণেই যদি আগরা পাাথবীর ইতিহাস, জনগণের ইতিহাস জানতে চাই তাহলে 
আমাদের একাঁদকে যেসব শান্ত বপুলসংখাক জনগণকে, সমগ্র জাতিকে 
সাঁক্তয় করে কাজে নামায় সেগুলিকে !বশ্লেষণ করতে হবে এবং অপর 
দিকে ইতিহাসের যেসব ধিখ্যাত ব্যান্তরা ঘটনাবলীকে পরিচালনা করেন 
তাঁরা এই প্রাক্রয়ার উপর যে প্রভাব বন্তার করেন তার চারত্র ও মানা 
1নণয় করতে হবে। 


2. ইতিহাস জনগণ ও ব্যক্তির ভুমিকা 
সম্পার্ক ভাববাদী দ্রা্টিভান্তি 

[ব*্বইতিহাসের অনুশীলন আমাদের সামনে শ্রেণী-সংঘাত, বিপ্লব ও 
প্রতি-বপ্লব, জাতীয় মুক্ত ও আগ্রাসনের যুদ্ধ, শান্তশালী রাচ্টের সৃন্টি ও তার 
ধংস, এক-একটি সমগ্র জাতির উত্থান, ?বকাশ ও পতন এবং এমন কি কখনও 
কখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মত এীতহাসক ঘটনাবলশর জাটল ও 
পরস্পর-াবরোধী 'চন্র উপাচ্ছিত করে। মানবজাতর স্মৃতিতে অথাৎ 
ইতিহাসে রাঁক্ষত হয়েছে এাতিহাসিক ব্যন্তি, রাজা, সম্রাট ও যুদ্ধবাজ 
দলপতিদের নাম এবং অতাঁতের স্াবদিত এঁতহাসিক ঘটনাবলণ এই সব 
নামের সঙ্গেই জড়ত। স্মস্ততান্তিক ইতহাসবিদরা এবং সেই সঙ্গো 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যান্তর ভূমিকা ৩২৯ 


বুজোয়া ইতিহাসবিদ ও ইতিহাসের দর্শনের ছান্ররা তা থেকে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন ষে এসব প্রখ্যাতনামা এতিহাসিক ব্যান্তরাই ইতিহাসের নষ্টা এবং 
প্রধান অংশগ্রহণকারী । 

বহুকাল এই মতেরই আধিপত্য ছিল। ভাববাদীদের সঙ্গে বহ বস্ত,বাদও 
এই মত পোষণ করেন । এর সবচাইতে পারিকার ব্যাখা পাওয়া যায় 'বগত 
শতাব্দীর ইংরেজ দাশশনক, ইতিহাসাবদ ও প্রচারবিদ টমাস ফাল।ইলের 
লেখায়। তিন তার অন হিরোজঃ হিরো ওয়ারাশপ আণ্ড দা 
[হরোএক ইন হসাট্রি নামক পুস্তকে লিখেছেন £*"শবন্বের ইতিহাস, এই 
[বিশ্বে মানুষ যা কিছু করেছে তার ইতিহাস মূলত হল যেসব মহান বাস্তরা 
এই প:থবীতে কাজ করেছেন তাঁদের ইতিহাস ।”(১) কালাইল এই সব মহান 
ব্যান্তদের কায কলাপকে “সমগ্র বম্বের ইতিহাসের আত্ম” বলে বিবেচনা 
করতেন । 

১৮৭০-এর দশকের ও ১৮৮০-র দশকের ?পওতর লাওরভঃ নকেলাই 
'মখাইলভ'স্কি ও অপরাপর রুশ নারদানকরা 'ভল্ন ভন কারণে হলেও মাত 
ওই একই 'বধয়বাদী দাম্টভাঁঞ্গর সমর্থক ছিলেন । জনগণ 'বিপদে পড়লে 
নারদনিকরা তাদের প্রাতি সহানুভূতি দেখাতেন, বিস্তু জনগণকে এাতিহা'সক 
উদ্যোগ-বাজত বলে গণ্য করতেন । প্লেখানভের বন্তব্য অনুযায়শ তাঁদের পক্ষে 
জনসমস্টি অসংখ্য শুন্য ছাড়া কিছু ময়: এই সব শুন্য তখনই কেবল 
একাঁট ইতিবাচক সংখ্যা হয়ে উঠতে পারে যখন পরীক্ষা-নিরণক্ষার ক্ষমতা- 
সম্পন্ন চিন্তাশীল কোনও ব্যন্তি অর্থাৎ কোনও বার তাদের নেতৃত্ব 
করেন। 

একেবারেই প্রাতক্লিয়াশবল সিদ্ধান্তে পেশছানর জনা কিছ কিছ মতাদর্শ 
[বদরাও জনগণ সম্পকে ওই সব ধবযক্ঘবাদখ-ভাববাদশী মতবাদ বাবহার 
করেছেন । এই ক্ষেত্রে নমুনাস্বরুপ হল জামাণনর দাশশীনক ক্রিয়েডরিশ 
গনংসের মত । তিনি জনগণ সম্পকে" বণনায় বলেছেন যে এ হল “একাঁটি 
আকৃতিহণন বস্তু, যা থেকে কোনও জিনিস তৈরি হয়, পাথর যেমন ভাস্করের 


১। টমাস কালাইল, অন হিরোজ, ছিরো ওয়ারাশপ আ্যাণ্ড দা হিরোয়িক ইন হিপ, 
১৯০৯, পূজ্ঠা হ। 


৩৩০ মাকসবাদন-লেনিনবাদী দর্শনের মৃূলকথা 


বাটালির অপেক্ষায় থাকে 1”(১) নিংসে-র কল্পনা অতিমানবের ধারণা আঁবজ্কার 
করে। এই মানুষটি হল এমন একজন বীর 'যিনি “ভাল ও মন্দের” অতণত, 
যান অধিকাংশের নৈতিকতাকে অবজ্ঞা করতে পারেন। এই ধরনের একজন 
ব্যান্তর প্রধান নীতি ও সগ্চালন শান্ত হল ক্ষমতার লালসা । ক্ষমতার জন্য 
যে কোনও উপায় নেওয়া যেতে পারে এবং তাঁর প্রাতিটি কাজই ন্যায়সঙ্গত । 
নিংসের কিছু 'কিছ- ব্যান্তবাদী তত্ব পরবতর্ কালে নাৎসাঁ মতাদশশিবদরা গ্রহণ 
করে। নাৎসীদের দ্বারা শুরু করা 'ছ্বিতনয় মহাযুগ্ধ চলাকালীন নাংসীবাদ 
“অতিমানবের দর্শন”, “যোগ্য ব্যক্তিত্বকে ও “ফুয়েরারগকে পজা ইত্যাদর 
জবস্তার্নিহত অথ“ কি ভা দোঁখয়ে দিয়েছে। এতিহাসিক প্রাক্রয়া সম্পকে 
বিষয়ীবাদী ধারণা দটঘণকাল ধরে থেকে যায়। এমনকি আজও বৃজোয়া 
সমাজাবদ, ইতিহাসাঁবদ ও রাজনশীতাবদরা আধ্নক কালের ঘটনাবলীর 
চাঁবকা্ি খোঁজেন কয়েকজন রাম্ট্রীবিদের ইচ্ছাশান্তর মধ্যে। আমোরকান 
লেখক সি. সুলংসবাগারি তাঁর লেখা এ _লং রো অব ক্যান্ডলস্‌ নামক 
পুস্তকে লিখেছেন £ “ঘটনাবলী ও ঝোঁকগ্ীলর প্রতি মাকর্সবাদদদের শ্রদ্ধা 
সত্বেবও সবচাইতে বেশি ক'রে আমি যে শিক্ষা,লাভ করেছি তা হল "মানুষই 
তাদের ইচ্ছাশান্ত দিয়ে ইতিহাসকে প্রভাবিত করে---অসাধারণ শাস্তসম্পন্ন ব্যস্ত 
ইতিহাস সুষ্টি করতে পারে, কিন্তু ভণ্ড দাঁবি্দাররা তার ছারা অভিভূত হয়ে 
পড়ে ।”(২) 

ইতিহাসে ব্যান্তর ভূমিকা সম্পকে বিষয়শগত-ভাববাদী দট্টিভাঙ্গ জনগণের 
ভূমিকাকে উপেক্ষা করে। এমনকি মাক্সের আগেই অনেক বুজোশয়া 
ইতিহাসাবিদ ওই দহ্টিভাঙ্গর সমালোচনা করেছেন। ইংল্যান্ড ও ফরাসী 
বিপ্লবগীলর ইতিহাস অনুশশলন ক'রে রেস্টোরেশন-এর (পুনরুদ্ধারের ) 
ফরাসী ইতিহাসাবদরা ( থিয়ের, গিজো, মিগনেৎ ও অপরাপররা ) !হইাতহাসে 
ব্যাস্তর ভুমিকা সম্পর্কে ফরাসী এনলাইটেনারদের মধ্যেকার পূর্বতন প্রধান 
দস্টিভাঁত্গর সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। শেষোস্তরা স্ুবিখ্যাত 
ব্যন্তদের সচেতন কার্যকলাপের মধ্যেই এতহাসিক ঘটনাবলীর প্রধান 


্ সপ পাপী স্পা ৩ শা 


১। এফ. নিংসে, এসে হোমো, মস্কো, ১৯৯৯, পঙ্ঠা ১০৮ । রেশ সংস্করণ) 
ই। সি. এল. সংলৎসবাগার্র। এ লং রো অব্‌ ক্যাডলস, ঃমেময়ারস আযাপ্ড ডাইরিজ, 
(১৯৩৪-১৯৫৪), এন. ওয়াই, ১৬৬, পা »ড. 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যান্তির ভূমিকা ৩৩১. 


পারচালিকা শান্ত দেখতেন। কিন্তু ফরাসী হাতিহাসাবদরা ভারকেন্দ্রুটকে 
জনগণের কাষকলাপের, বিশেষত তাদের স্বতঃস্ফূত কাধকলাপের উপর 
স্থানাস্তারত করে। এই চিন্তাধারার একজন প্রবস্তা আদলফে মনোদ 
1লখেছেন £ “ইতিহাসবিদেরা অথ-নোতিক পারিস্থিত ও সামাজিক সংচ্থাগৃলির 
দ্রুত ও মন্রগাতি, যা হল মানবঞ্জাঁতর বিকাশের প্রকৃতই চিত্তাকর্ষক ও 
দীঘপস্থায়ী অংশ, যে অংশকে কিছ 'পাঁরমাণে বিধানে পারিণত করা যায় ও 
1কছুমান্রায় 'নার্দিষ্ট গবশ্লেষণের আওতায় আনা যায়, তার সুষ্পঘ্ট বণ“না দেবার 
বদলে মানুষেধ্ধ কাযধকলাপের প্রাতিভাদখপ্ত, যশোমশ্ডিত ও ক্ষণস্থায়ী প্রাতি- 
ফলনের উপর মনোঁনবেশ করায় আতীারক্ত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। প্রধান 
প্রধান ঘটনাবলণ ও বান্তরা এই সব বিকাশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের 
চিহ্ন ও প্রতীক 'হসাবে বাস্তাঁবকই গুরত্বপর্ণ। সমদদ্রপচন্ঠে উত্খিত তরঙ্গের 
[চরপ্রবহমান স্রোতের সুগভীর ও আঁবরত গাঁতর সঙ্গে যে ধরনের সম্পক" 
থাকে, এীতিহাসিক ঘটনাবলীরূপে পারিচিত ঘটনাবলখর অধিকাংশেরই প্রকৃত 
ইতিহাসের সঙ্গো সেই ধরনের সম্পক থাকে ; তরঙ্গগুলি ক্ষণিকের জন্য ঝলক 
[দয়ে ওঠে, তারপর বালহচরের উপর ভেঙে পড়ে, পিছনে কোনও চিহ রেখে 
ধায় না।”(১) 

1নঃসন্দেহে এটা হল ইতিহাসের গাঁতি সম্পর্কে আরও প্রগাঢ় দ্টিভাঙ্গি। 
কিন্তু সুবিখ্যাত ব্যান্তদের ভুমিকাকে কেবল এাঁতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতীক 
ও চিহ্র্পে বর্ণনা করা ঠিক নয়। এই ধরনের আতি-সরলীকরণ হাতহাস 
সম্পরকে এমন এক অদণ্টবাদী ধারণায় 'নয়ে ফেলতে পারে যে হীতহাস হল 
এক পর্বশনধারত প্রক্রিয়া, কিছুই যাকে বদলাতে পারে না। 

হেগেলের ক্ষেত্রে শেষ পধণম্ত তাই ঘটেছিল । ইতিহাসে ব্ন্তির ভুমিকা 
সম্পরকে তাঁর দৃন্টিভঞ্গি দাশশীনক-এতিহাসিক চিন্তাধারার বিকাশের পথে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ পযায় । হেগেলের মতে--এতিহাসিক আবশ্যকতার বাহন 
হল বি*'ব আত্মা ও মন; যা বিষ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে; বিশ্বের যে আত্মা 
ইতিহাসের গতিকে পাঁরচালনা করে তার চাতুর্য এই ঘটনার মধ্যেই 
1নাহত রয়েছে যে তা মহান ব্যান্তগণ সহ সকল মানুষের স্বার্থ, ভাবাবেগ ও 


৯। জি.ভি শ্লেখানভ, িলেহেড বফলজাঁফকাল ওয়াক, ভলহাম ২, পাচ্ঠা ৩১৩-১৪. 
র্শভাষায়) থেকে উদ্ধৃত 


৩৩২ মারক্কসবাদশ-লোনিনবাদধ দর্শনের ম্‌লকথা 


গা 


আকাঙ্ক্ষা ব্যবহার করে' উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে, আথাঁৎ স্বাধীনতার 
চেতনায় অগ্রগ্গাতি ঘটাবার জন্য । 

[কিস্তু এই ভাববাদ ভিত্ত থাকা সত্ত্বেও হেগেলের তত্ত্বে আরও কিছু 
তাংপষপ্পিণ ও য্যান্তসঙ্গত বিষয় লুকোন রয়েছে । হেগেল স্বাধীনতা ও 
আবশাকতার মধ্যেকার সম্পকজানত সমস্যাটির একটি হ্বন্ছমূলক সমাধানের 
চেষ্টা করেছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের মহান ব্যন্তদের ভূমিকা 
সম্পর্কে কতকগযল সুগভশর মত বান্ত করেন। 

হেগেল বলেছেন ধে কেবল তাঁরাই হলেন মহান ব্যস্ত, এঁতিহাসিক 
গ্রত্বসম্পন্ন ব্যন্তি, যাঁদের লক্ষা ও কাষকলাপের মধ্যে সর্বজনীনতা, 
প্রয়োজন 'য়তা রয়েছে । “তাঁদেরই বীর বলা যায়, যেহেভু তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য ও 
বত্ত শুধু বত'মান ব্যবস্থা ছ্বারা স্বীকৃত শান্ত ও 'নয়মবদ্ধ 'ব্ষয়াদ থেকে 
কেবল মাহরণ করেন না, আহরণ করেন এমন একাঁট উৎস থেকে, যার আধেয় 
গুপপ ছিল এবং তখনও বত'মান সত্তায় বিকাশত হয়ে ওঠেন, আহরণ করেন 
সেই অন্তরাত্মা থেকে যা তখনও ভূতলে, এবং যে খোলস ভেঙে ফেলতে হবে তার 
উপর যেমন আঘাত করা হয় সেইভাবে বাঁহবি“ম্বেব উপর ক্লমাগত আঘাত করে 
চলেছে "*1(১) 

এই ধরনের ব্যান্তরা হলেন চিজ্জাশশল ব্যান্ত। তারা বুঝতে পারেন 
কোনা প্রয়োজনীয়, কোনটা সময়োপযোগী এবং কোনা তাঁদের কালে 
সতা। অভাবশ্য হেগেলের মতে- এঠতিহাসক ব্যকরা ও সমগ্র জনসাধারণ 
বব আত্মার হাতিয়ার মানত । এই আত্মা গোপন থেকে তাদের নয়ন্ণ বরে 
ও তাদের মাধ্যমে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ ক'রে চলে। এই 
কালণেই তাঁর দাশণনক-এীতিহাগিক মতামত অদষ্টবাদ ও অতীীীন্দ্ুয়বাদে 
সমপন্ত । 

অনেক চিন্তাশ?ল ব্যান্ত, যাঁরা বিষয়গত ভাববাদ ও অদন্টবাদে [ি*বাসী 
তাঁরা ইতিহাসে ব্যান্তর ভুমিকা সম্পকে বিষয়'গত-ভাববাদশী দম্টিভাঙ্গর 
সমালোচনা করেছেন! তলঙ্য় তাঁর ওয়ার এাণ্ড পাঁস নামক উপন্যাসে 
ইতিহাসের দশন সম্পকে" যা বলেছেন তা এই ধরনের সমালোচনার নমুনা- 


৯। হেগেল, কালেকটেড ওয়ারকস, ভলহ্যম ৩, মস্কো লোননণাদ, ১৯৩৫, পুদ্ঠা ২৯. 
€ রুশ সংস্করণ ) থেকে উদ্ধৃত । 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যান্তর ভুমিকা ৩৩৩ 


স্বর্‌প বলা যেতে পারে। তলঙ্ঞয়্ ১৮১২ সালের যুদ্ধের জনপ্রিয় চারত্ 
বিচার করতে "গয়ে তাঁর প্রগাঢ় অন্তদর্ণপ্টির পাঁরচয় দিয়েছেন । তিনি 
দৌঁখিয়েছেন জনগণের বিপৃল শান্ত, তাঁদের জ্ঞান, বিজ্ঞতা, তাঁদের দেশপ্রেম 
এবং অফহরন্ত সম্পদের সংগ্ছান । একই সঙ্গে তিনি বৃদ্ধের কারণ ও ফলাফল 
সম্পকে" সরকার ইতিহাসাবদের ভাসা-ভাসা দৃস্টিভাঙ্গর মুখোশ খুলে 
[দিয়েছেন । উদাহরণ অ্বর্প ফরাসী ইতিহাসাবদ িয়েরস খুব গুরুত্ব দিয়েই 
বলেছেন যে বোরো'দিনোর ষুদ্ধে ফরাসী সেনাবাহনীর জয়ী হতে না পারার 
কারণ নেপো'লিয়নের সার্দ। এই ধরনের যণীস্তকে বিদ্রুপ ক'রে তলগ্ঞয় মন্তব্য 
করেছেন “**যে খানসামা ২৪শে জুন (ধুদ্ধের আগের 'দিন সম্ধ্যার-_ 
সম্পাদক ) নেপোলিয়নকে তাঁর বষাণত বৃটজতা দিতে ভুলেই শিয়েছিল, সেইই 
হল রাশিয়ার পারিভ্রাতা (৮১) যেসব ইতিহাসাবদরা বড় বড় ঘটনাবলীকে 
তুচ্ছ আকািংকর বিষয় দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেথ্টা করেছেন তাঁদের বষয়শ- 
বাদশ ও উপর-উপর দৃণ্টিভাঙ্গ সম্পকে তলম্তয়েব সমালোচনা সুগভখর ও 
ষুন্তসঙ্গত হলেও তার এতিহাসিক-দারশানক বন্তবাগুলি দ্যাথবোধক ও 
অত্যন্ত পরস্পরশীবরোধন । যুদ্ধের প্রকুত ও নিগু় কারণগহীলি উপলাম্ধ 
করতে তান আদৌ পারেনান ! ঘটনাবলশকে তান পুব্শানধণবিত 
এ*বারক ঘটনা, বিধাতার অন:্গ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন । ধিম্তু এ ধরনের 
অদস্টবাদা দ'ণ্টভাঙ্গ শেষ পযন্ত সব কিছুকেই ঈশ্বর কতৃক পবরনিধারিত 
ভাগ্য বলে গণ্া এবং যে সব [বিষয়ঈবাদী ইতিহাসাবদেরা সবাঁকছুকেই 
পরার কোনও কোনও এাতহাসিক বাযান্তর অলো'কিক ইচ্ছাশন্তি বলে মনে 
করেন, তাঁদের ব্যাখ্যা যেমন প্রকৃত সত্য থেকে অনেক দরে, তলগ্য়ের 
ব্যাখ্যা সেই রকমই । 

সমসাময়িক অনেক বুজ্জোয়া সমাজতত্তবাবিদ সগ্াজ-জীবনে জনগণ, শ্রেণস 
ও ব্যান্তর ভূমিকা সম্পকে মাকন্সিয় তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তাঁরা 
তথাকাথত সবেণৎকৃষ্ট (72110) লোকেদের তত্ত্বের প্রবস্তা ॥ তাঁরা জনগণের 
মধ্যে দেখেন একটি ধ্বংসাত্মক, নোতিবাচক শন্তি। কেবলমান্র সবোোৎকৃষ্ট 
লোকেরা, যারা হলেন জনগণের মধ্যে, জাতির মধ্যে অথবা বণের 


৩৩৪ মাক“দবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মৃলকথা 


মধ্যে সবচাইতে বেশি গুণসম্পন্ন লোক; তাদের মতে তাঁরাই ইতিবাচক, 
সৃষ্টিশীল, নীতির বাহক হতে পারেন । 

আমেরিকার সমাজতত্তববিদ আর স্ট্রাউসৎস হ:পে তাঁর লেখা দা জোন, 
অব ইনজিফারেন্স নামক পাম্তভক লিখেছেন যে মানুষ চিন্তা করে না। 
যারা ক্ষমতার আঁধকারণ, মানুষকে তাদের কর্তৃত্ব মেনে চলতে হবে। অপর 
একজন আমোরকান সমাজতত্তাবদ এলি চিনয় জোরের সঙ্গে বলেছেন যে 
“প্রত্যেকটি সমাজ কিছ কিছু লোককে উৎ্কৃ্টতর বলে এবং বাকিদের 
1নকৃষ্টতর বলে সনান্ত করে,*-" প্রত্যেক সমাজেই কিছ? লোক শাসন করে ও 
অপরেরা তা মেনে চলে; যাঁদও শেষোস্তরা শাসকদের উপর 'বাভন্ন মাত্রায় 
প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে । এই সব পার্থক্য অথণং উচ্চতর ও 
1নদ্নতরদের মধ্যে, ধনী ও দাঁরছের মধ্যে, শান্তশালী ও শান্তহীনদের মধ্যে 
পাথণক্য নিয়েই সামাজিক শ্ঞরাবন্যাসের সারাংশ গঠিত হয় ।”(১) চিনয়-এর 
মতে উচ্চতর ও নদ্নতর, শাসক ও শাসিত রূপে সমাজের এই বিভাগ 
সমাজের আগ্তত্বের শা*্বত 'বধান এবং এর উৎস হল মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক 
ক্ষমতার পার্থক্য । 

বৈজ্ঞানক ও প্রষ্যাস্তীবদ্যাগত বিপ্লব সবেশৎকৃষ্ট লোকের তত্দের কিছুটা 
রূপান্তর ঘাঁটয়ে তাকে সবেণৎকৃন্ট কৃৎকুশলীদের তত্র পাঁরণত করেছে । এই 
তত্ত্বের একজন প্রণেতা হলেন আমেরিকার সমাজতত্বাবদ জেমস বানহাম। 
1তঁনি তাঁর বহুল আলোচিত দা ম্যানেজারিয়াল রেভাঁলউশন নামক 
পুন্তকে প্রমাণ করার চেস্টা করেছেন যে শ্রমিকশ্রেণী সমাজের প্রশাসন 
চালাতে অক্ষম । তাঁর মতে--বতণমান সময়কার বৈজ্ঞানিক ও প্রযক্তি- 
বিদ্যা্গত বিপ্লব বৈজ্ঞানিক ও প্রযযস্তীবদদের কাছে, বিশেষত যারা কারখানা, 
বাবসায় প্রতিষ্ঠান ও কপেশরেশন এবং ব্যাঙ্ক পাঁরচালনার সঙ্গে সংশ্লষ্ট 
তাদের কাছে ক্ষমতা হপ্তান্তর করেছে । সবেণৎকৃষ্ট প্রযযস্তীবদ তত্ত্ব সম- 
সামায়ক ধনতান্ত্িক সমাজে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে । এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য 
হল যে একচেটিয়া পৃশজপাঁতরাই যে সমাজের উপর কর্তৃত্ব করে তা আড়াল 
করা। আমেরিকান মাক“সবাদশ হাব্ণট আপথেকার তাঁর লেখা ল'রিয়েটস 
৯ এল চিনয়, সোসাইটি, আযান ইন্ট্এডাকশান টু সোশ্যালজম, এন. ওয়াই, ১৯৬১. 
প.চ্ঞা ১৩৯। 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যাস্তির ভুমিকা ১৩৫ 


অব ইম্পারয়ালিজম নামক পা.ন্তকে আমোরকান ব্যবসায়ীদের একজন 
প্রব্তা এফ. মাটিনের মুখর স্বীকৃতি উদধৃত করেছেন £ “আময়াই আমেরিকার 
মালিক ; আমরা তা পেয়োছ, ঈশ্বর জানেন কি ভাবে পেলাম । কিন্তু এ 
মাঁলকানা আমরা রাখতে চাই, আমাদের সম্পার্তর অখণ্ডতার পথে 
[বপজ্জনক এমন যে কোনও ব্যবস্থাপক সভা ও রাজনৈতিক মণ্চঃ প্লোসডেশ্ট 
নিবাচনের জন্য যে কোনও প্রচার আভঙানের বিরুদ্ধে আমাদের সমথণন, 
আমাদের প্রভাব, আমাদের অর্থ, আমাদের রাজনোতিক সম্পকসমহঃ 
আমাদের কেনা 'সিনেটাররা, মাকিন কংগ্রেসে আমাদের ব্মভুক্ষু সদস্যরা, 
ও আমাদের জনীপ্রয় বস্তাদের বিপুল ওজন পাল্লায় তুলে পারলে এ 
মালিকানা আমরা রাখতে চাই 1৮0১) একচেটিয়া অঞ্থপাতরাই ধনতাম্ত্রক 
1বশ্বের প্রকৃত শাসক । আর এট। এমন একটি 'বষয় যা ইতিহাস সম্পর্কে 
[বষয়শবাদী-ভাববাদ অথবা 1বিষয়বাদ-ভাববাদশ দংস্টভাঁঞ্গ নিয়ে উপলাম্ধ 
করা সম্ভব না। 


২. ইতিহাস জনগণর ভুমিকা দম্পাক 
বজ্ঞানিক দ্ুষ্টিভন্গি 


এমনকি মাকস ও এগ্গেলসের প্রথম ্দককার লেখ দা_ হোলি, 
ফ্যামিলি, অর দা শক্কুটিক অব দা ক্রাটকাল !ক্টিক এবং দা জামান 
_ইডিওলজি নামক প্রধান প্রধান রচনায় ইতিহাসে ব্যন্তির ভূমিকা সম্পকে 
ভাবধাদী দন্টিভ্ঞ্গর তাঁর সমালোচনা করা হয়েছিল। “একাদকে 
রয়েছে জনগণ, ইতিহাসের সেই সব জড়, 'নান্রিয়, নবোধি ও অনোতহাসিক 
উপাদান। অপরাদকে রয়েছে সক্রিয় উপাদানরূপে আত্মা, সমালোচনা, 
হের বরুন আযান্ড কোম্পানি, আর তাদের থেকেই উদ্ভুত হয় সকল 
এীতিহাঁসক কাষকলাপ। সমাজের রূপান্তর সাধনের এই প্রকিয়াটিকে 
ক্রাটিকাল 'ক্রাটাস্জম-এর মীন্তদ্ক প্সৃত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে ।৮(২) 
এইভাবেই মাক্স তাঁর দা হোল ফ্যামিলি নামক পৃন্তকে ইতিহাস সম্পকে 


১। হাবার্ট আপথেকাব, লারয়েটস অব হীম্পারনালিজম, এন, ওয়াই, ১৯৫৪, 
পঠা &৪। 
ই। কে. মাকঁদ ও এফ. এলেলস, দা হোলি ফঠামাল, পৃষ্ঠা ১১৬ | 


৩৩৬ মাক্সবাদ-লোননণবাদশ দশ“নের মৃূলকথা 


ইয়ং হেগোঁলয়ানদের বিষয়ীবাদঈ ভাববাদী দর্্টভঞ্গিকে বিদ্রুপাত্মকভাবে 
উপ্পা্ছঘত করেছেন এবং এ?তহািক প্রক্রিয়ায় জনগণের ও বপ্পবদ শ্রেণী 
গুখলর ভুমিবা নিধারণে তাঁর নিজস্ব বচ্তুবাদী 'বন্বাসের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। 

ইতিহাসের ভাববাদশ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতত্র্বিদ ও ইতিহাসবিদদের নিরক 
আবিষ্কার নয় । এই দৃণ্টিভঙ্গর সামাজিক ও জ্ঞানের পদ্ধতিগত বিজ্ঞানসম্মত 
[ভাত রয়েছে । অথনোৌতক, রাজনোতক ও আত্মক নিপীড়নের পাঁর- 
প্রেক্ষিতে ভনগণকে র।ঞনশীতিতে কোনও চূড়ান্ত অংশগ্রহণ থেকে বাইরে 
রাখা হত। এ ব্যবস্থ। পখাজবাদী বিশ্বে এখনও শীবদ্যগান। কেবল 
ইতিহাসের মোড় ঘোরার সময়ে জনগণের অভুযখান ঘটেছে এবং তারা সায় 
ও স্বাধীনভাবে ইতিহাসে অংশ [নয়েছে, আর এই অংশগ্রহণই শেষ পযন্ত 
ঘটনাবল'র ফলাফল 'নধারণ করেছে । কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে, তথাকথিত 
শান্তপূর্ণ সময়কালে শাসক ও শোষণ শ্রেণীগুগল এবং তাদের রাজনোতক 
প্রীতীনাধরাই “উচ্চ রাজনীতি” নিয়ন্তজণ করত । বুজোয়া স্মাজতত্ত্র ও 
লিখিত ইতিহাস তাদের নিজস্ব কায়দায় এই কথা বলে। 'কন্তু বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই এই তত্তব এখনই লোকচক্ষে ধরা পড়ে না জনগণের এমন সব দৈনন্দিন 
কাষকলাপকে উপেক্ষা করে। 

1কন্তু এই সব কাষ“কলাপই হল জঁটল ও পরস্পর-বিরোধন খ্ঁতিহাসিক 
প্রক্রিয়ার গভীর অস্থাপ্রধাহ এবং চলমান এঁতিহাসিক ঘটনাব্লণীর নানা রঙ ও 
আকৃতির দৃশাপটের পিছনে ইতিহাসের এ অস্তঃপ্রবাহ ও চূড়ান্ত পরিচালিকা 
শান্তকেই খখনে বের করতে হবে । 

জনগণই... ইতিহাসের _ প্রধান সম্টা ও প্রকৃত, বিষয়বন্ত,__এই হল" 
এ[তিহা?সক বস্তুবাদের মৌলিক প্রতিজ্ঞা । এখন জনগণ বলতে কি বোঝায় 
তা বিচার রে দেখা বাক। ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করলে তা জনসংখ্যা 
অথধা জাতির সঙ্গে 'মিলে যায়, আর সনম বদ্ধ অর্থে বাবহার করলে তার অথ" 
হল হীতহাসের স্রষ্টা জনসাধারণ । 

জনসাধারণ অথবা জনস্মন্টির ধারণাটি হল এমন একটি কোট 
(০81(58915) যা এাতহাসিকভাবে পাঁরবাতততি হয় ও িকাঁশত হয়। এই 
পারণাটিকে নাঁদম্ট সামাজক অর্থনোতিক গঠন ও তার বিশেষ সামাজিক 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যক্তির ভূমিকা ৩৩৭ 


কাঠামোর সঙ্গে সংগ্লষ্ট ক'রে বিচার করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নীদক্ট 
সমাজের ও নির্দিষ্ট দেশের এীতহাসিক বিকাশের নাদ্টি পথের সঙ্গেও 
সম্পকষবক্ত হসাবে বিচার ক'রে দেখতে হবে। শ্রেণী বিভন্ত সমাজে জন- 
সাধারণের মধ্যে বাঁভল্ল সামাজিক শ্রেণণ অন্তভূন্ত থাকতে পারে । জনসাধারণের 
শ্রেণী-গঠনের এতিহাসিক পাঁরবর্তনশগলতা ধাই হোক না কেন, সবদাই এই 
ধারণাটর অর্থ হল--(১) বৈষাঁয়ক দ্রব্যসামগ্রণ উৎপাদনকারী শ্রমজগবশ জন- 
সাধারণ এর অক্ঞঃসার ; (২। সমাজের জনবির়োধী উপরের জ্তর অথা“ৎ প্রতিক্িয়া- 
শীল শ্রেণীগাঁলর বিরোধী জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগাঁরষ্ঠ অংশ এর অন্তভূক্ক, 
এবং (৩) সমাজের অগ্রগতিতে আগ্রহী সকল সামাজিক ভ্ভর এর অন্তভূন্ত (এই 
কারণেই কোনও কোনও এীতহাসিক পাঁরস্থিতিতে জনসাধারণ ও “জনগণ” 
ধারণাঁটর মধ্যে কোনও কোনও অশ্রামিক শ্রেণণ অন্তভূকন্ত হতে পারে । উদ্দাহরণ 
স্বরূপ জাতীয় বৃজোয়ারা, যেহেতু তারা সমাজের প্রগাতিশশল আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করে )1 

ইতিহাসে জনসাধারণের ভূমিকা নিণয়ের ধারণাটি এঁতিহাসিক বন্তু- 
বাদের সবচেয়ে গুরবত্বপ্ প্রতিজ্ঞাটির মধো ইতিমধ্োই বিবৃত হয়েছে । এই 
প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন হল সমাজের জশবনদায়শ 'ভাত্তি 
এবং উৎপার্দিকা শান্তগুলির 'িবক।শ শেষ পর্ন্ত সকল সামাজিক প্রক্রিয়াকে 
নিধারণ করে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে সমাজের উৎপাঁদকা শন্তি 
শুধু যন্ত্রপাতি ও শ্রমের উপকরণ নয়, এই শস্তি সবো'পার বৈষয়িক সামগ্রীর 
উৎপাদক শ্রমজীবী জনসাধারণ । শ্রমজাবী জনগণ হল সবাপেক্ষা গুরুত্বপূণ 
সজনশীল উৎপাঁদকা শান্তি ।(১) সমাজের উৎপাঁদিকা শান্তগুলির অননভবনধয় 


১1 সেলোিয়ভের হিস্ট্রি অব রাঁশবা 'শড়তে 'গয়ে তলন্তয় এই বিষয়ে তাঁর অননৃকরণণয় 
মন্তব্য করেন £ “বখন আপনি পড়েন যে কিভাবে আবা লট করেছিল, শাসন করোছিল 
ও ধংস করেছিল (আর হীতিহাসদ আমাদের এ ছাড়া আর কিছুই বুল না), তখন 
আনচ্ছাসত্তেবও আপান নিজেকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন £ তারা কি লুট ও ধষ্স 
করোছিল ? আর এই €ু*ন থেকে মনটা আর একটা প্রশ্নে চলে বাগ £ যা ধঙ্চস করা হল 
তা সহান্ট কলেছিল কারা - কিভাবে ও কাদের কাছ থেকে এই সব লোকে র খাদ) জুটেছিল : 
জাররা ও বয়াররা যে সব জাঁব, কাপড় পোশাক ও কার:কার্ধখাচিত আচ্ছাদন 1য় বড়াই 
করত সেগংলো কারা তোর কবোচ্ছিল * রাজরূতদের ষে সব কালো ভ্রায়ল ওসে.লের চামড়া 
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৩৩৮ মাক“সবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মলকথা 


ও প্রায়শই লুকায়ত বিকাশ মানবজাতির প্রগাতশীল এাতিহাসিক আন্দোলনের 
1নাহিত ভাত , এই আন্দোলন প্রথমে উৎপাদন পম্ধাতিতে এবং পরে সমগ্র 
সমাজ ব্যবস্থায় বিপ্লবের পথ সুগম করে। 

বহ্‌ জাতির ইতিহাসে বিধবংসণ যুদ্ধের কাঁহনশী দেখা যাম। এসব যথ্ধে 
শহর ও গ্রাম জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল এবং বৈষাঁয়ক ও আঁত্বক মলাগ্ীল ধংস 
হয়ে গিয়েছিল (যেমন-হুন ও তাতার মোঙ্গলদের আক্রমণ কালে )। কিন্তু 
যখনই কোনও জাতি টিকে গিয়েছে সব িছই আবার স:্টি করেছে ও 
পুনরহদ্ধার করেছে, এবং পশ্চাদপসরণের পধায়ের পর সমাজ বিকাশের নতুন 
উচ্চতর পযায়ের দকে আরও এগয়ে যাবার জনা ধীরে ধনরে শান্ত সয় 
করেছে । এইখানেই রয়েছে জনগণের অমোঘ স:1ন্টশীল শান্ত । 

সমাজতান্ল্িক পরিস্থিতির মধ্যে জনসাধারণের এঁতিহা?সক ভূমিকার নতুন 
উপাদান এই যে তাদেব শ্রম কাষধকিলাপ সচেতন সৃজনশীলতা হয়ে ওঠে, শ্রমের 
প্রাত নতুন দৃান্টভার্গ দেখা দেয় অথ“ [নিজের জন্য শ্রম? নজের লমাজের জন্য 
শ্রম। 

ইতিহাসে জনসাধারণ কেবলমান্র নোতিবাচক ও ধহংসাআ্মক ভূ.মকা পালন 
করতে পারে-বুজো'য়াদের এই সব তত্র যে দেউলিয়া ভ: সমাভতান্দক 
'বপ্পব ও মনাজতন্ত্র £নমণের আভজ্ঞতা কাযক্ষেত্রে নেখয়ে দিয়েছে । অবশ্য 
একথা উঠতে পুরে যে সমাজতান্ত্রক বিপ্লব করার সমর শ্রমিকশ্রেণ ও তার 
পার নেতৃতে জনগণকে প্রথমে ধুজোয়া রাল্ট্রধন্ত্ীটকে ভাঙতেই হবে এবং 
শোষণের 'ভার্ততি সামাজিক সম্পকগ্চীলির অবলোপ সাধন করতে হবে। 
'কন্তু এই গ্রকিয়া হল উৎপা্দিকা শান্তগদুলিকে এবং মানুষের শ্রম ছারা 
সষ্ট বেষয়িক ও আত্মিক মৃল্যগহীলকে ধবংসেপ হাতি থেকে রক্ষা করার জন্য 
প্রয়োজনীয় শঙ মাত্র । সমাজতান্ত্রক বিপ্লবগ্লর প্রধান বৈশিন্ট ধ্বংসাত্মক 
নয়, বরং স:ঙনশীল কারকিলাপ। তা হল সমাজতান্ত্রক রাষ্ট্রের নতুন 
ও অভুতপূব রূপসমূহের সং্টি করা এবং সামাজিক সম্পকগ.লিকে এমনভাবে 


উপহার দেওয়া হত সেগুলো কারা ধর্তঃ কারা সোনা € লোহা খাঁন থেকে তুলত, কার! 
ঘোড়।, গরু ও মেষ পালন করত, কারা অট্টালিকা, প্রাসাদ € গশজ। তের করত, কারা এহ সমস্ত 
ণর্জনিসপন্র থানাত ৮” (এল. এন. তলঙ্ুয়, কমা্লট ওয়াকস, ভলন্ঃম ৪৮, মস্কো, ১৯৫২, 
পছ্ঠা ১৯২৪ )। [রুশ্খুভাষায় ] 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যস্তির ভূমিকা ৩৩৯ 


সংগাঠিত করা যা মানুষের উপর শোষণ বদ্ধ করতে পারে ও কঠোর পাঁরশ্রমশ 
মান-ষকে মূক্ত শ্রমিকের মযাণ্দা দিতে পারে । 

অতাঁত কালে অর্থনশাতর, রান্ট্রের ও মতাদশগত জাবনের প্রশাসনিক 
কার্যকলাপ একচেটিয়াভাবে শোষক শ্রেণীগুিই করত ! সমাজ্তাপ্তিক সমাজেই 
জনগণ সব্প্রথম নিজেদের ভাগ্য নজেদের হাতে নেয় এবং অর্থনোতিক, 
রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবনের কতা" হয়ে ওঠে । ইতিহামে এই সবপ্রথম 
দেখা যায় জনগণের জন্য স্বপ্রকারের ও সব ধরনের সৃজনশীল কার্কলপের 
ব্যাপকতম সুযোগ । 

যখন কেবল মুষ্টিমেয় আভিজাত শ্রেণীর লোক, জমিদার অথবা উপরের 
স্তরের বুজোয়ারা ইতিহাসের সামনের সারি দথল ক'রে থাকত এবং জনগণের 
ব্যাপক অংশ “ঞতিহাসিক তন্দ্রাচ্ছল্নতা”র(১) মধ্যে নিমজ্জিত থাকত, তখন 
বাস্তবিকই খরই শ্রথগাততে এগোত। অপরপক্ষে ব্যাপক জনসাধারণ যখন 
জেগে উঠেছে, যেমন চরম মুহতগীলতে, তখন ইতিহাসের চলার গাতি দ্রুত 
হয়েছে । জীবনের সবক্ষেত্রে গাতিশলতা ও সুগভণর রূপাঙ্ছর বতমান বুগের 
চাঁরন্রিক বোশিজ্টয । | | 

বিনবইাতহাস এই তথাকে দ্টভাবে সমর্থন করে যে জনগণ বত ব্যাপক- 
ভাবে সারুদ্র মংশ গ্রহণ করে সমাজে সামাজিক ও রাজনোৌতক র.পাস্ুর 'তত 
আরও সুগভীর হর । আর উল্টোদিকে, এরাতিহাসিক কার্ধকলাপের পাঁরসর ও 
গভীরতা বদ্ধ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাতে অংশগ্রহণকারণ মানের সংখ্যা বাড়ে। 
এ হল গাাথবীর হাঁতহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগ:লির অন্যতম । 

সমাজের বেষাঁয়ক ও রাজনোতিক জীবনের ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিয়ামক 
ভামকা তকাতত। কিন্তু আত্মিক জাবনের সদা প্রসারমান ক্ষেন্রাট কি এই 
[নয়মের ব্যাতিক্রম নয় 2 

দর্শন, 1বজ্ঞান, সাহিত্য ও চারুকলার ক্ষেত্রে প্রাতিভাশাল? ব্যন্তিদের ভূমিবা 
কেউ অস্বীকার করতে পারে না। দর্শন ও বিজ্ঞান কি করত দেমোক্রিতুস ও 
আরিস্তোতল, িথাগোরাস ও আকিশমদিস, কোপানিকাস ও গ্যালালও, 
নিউটন ও আইনস্টাইন, ডারউইন ও পাভলভ ছাড়া? চারুকলা কি করত 
প্রার্সিতাঁলস, 'ফিদিয়াস, র্যাফায়েল। 'লিওনাদোন্দা-ভিি, মাইকেল এজেলো, 


১। ভি, আই. লৌনন, কালেক্টেড ওয়ার্কস, ভল্য়ম ২৭, পচ্তা ২৯০। 
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টিশিয়ান, ধ্েপিন, সুরিকভ ছাড়া; হোমার, দাস্তে, সেক্সপীয়ার ও গ্যেটেও 
বাইরন, বালজাক, পৃশকিন, গোগোল, তলগ্গয় ছাড়া ; বাখ, বিথোফেন, ভোর্দ, 
শোপণযা, গ্রিংকা ও চাইকভঞ্গিক ছাড়া ১ মানব সংস্কাঁতর শান্ত শ্রেম্ত সৃষ্টির 
জন্য মানবজাতি তাঁদের কাছে খণা। 

কিন্তু সকল মহান শিল্পী জনগণের সঙ্গে ও তাঁদের 'শি্পকলার সঙ্গে 
অবিচ্ছেদ্যভাবে যাস্ত ; জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন শিপ্পকলা হবে প্রাণহীন ও নীরস। 
জনগণ বৈজ্ঞানিক, কাব ও লেখকদের ভাষার এক বিরাট ভাশ্ডার যোগায়, বহু 
শতাব্দী ধরে মানুষ এই ভান্ডার গড়ে তুলেছে । জনগণ রূপকথা” লৌকিক 
উপাখ্যান ও সংগত সাঁষ্টি করে। আর সকল বড় বড় শিল্পী সর্বদাই লোক- 
কলার এই বিপুল ভাণ্ডার থেকে তাঁদের কলাকে উন্নত করেছেন। ম্যাক্সিম 
গোকি: লিখেছেন, “জনগণ শুধু বৈষাঁয়ক মূল্য সবষ্টিকারী শান্ত নয়, তারা 
আক মূল্যগুলির একমান্ত্র উৎস, এ উৎস কখনও নি১শেব হয় না, শাকয়ে 
যায় না। কাল, সোন্দর্য ও প্রাতিভার দিক থেকে জনগণই প্রথম দাশশীনক ও 
কবি, যারা শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেছে, পৃথিবীর সব দ-ঃথকে চিন্তিত করেছে, আর 
তার মধ্যেকার সব চাইতে শ্রেম্ঠ কবিতা হল বিশ্ব-সংস্কাতির ই'তিহাস ৮১) 

প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞাঁনকরা 'বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে কি বিরাট ভূমিকা পালন 
করেছেন তা আমরা জানি । তথাপি বৈজ্ঞানিক আঁবছ্কারগুলির কতকগুলি 
না্দস্ট ছক থাকে ; বিজ্ঞান ও প্রযযাস্তাবদ্যার পৃঝেককোর সমগ্র বিকাশধারা 
আবিদ্কারের পথ সুগম কষে দেয় । একজন জাম।“ন ইতিহাসাবদ লিখেছেন £ 
“বাদ পিথাগোরাস ও তাঁর অনগামশীদের আচ্গিত্ব না থাকত তবে 'পিথাগোরাসের 
উপপাদা কি অজ্ঞাত থাকত ৭ নিউটন ছাড়া কি আমরা মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম 
আবিষ্কার করতে পারতাম না? স্টিভেনসন রেলগাড়ির হীঞ্জন আবিষ্কার না 
করলে কি আমরা এখনও ঘোড়ায় টানা গাড়িতে যাতায়াত করতাম 10২) তার 
অথ” হলষে বিজ্ঞানের ও সংস্কীঁতর ভাগ্য কোনও না কোনও প্রতিভাশালা 
ব্যান্তর দৈবাৎ জদ্মগ্রহণের ছারা নিধারত হয় না। বিজ্ঞান ও চারুকলার 
1বকাশ একটি 'বাধ-শাপিত প্রাক্রয়া । 


১। এম. গে৷ ক, অন লিটারেচার, মস্কো, ১৯৬৯, পহচ্ঠা ২০ [রুশ ভাষায়] 
২1 কে. কাউ্াস্ক, দা মোটরিয়ালিস্টক আপ্ডারস্টাশ্ডিং অব 'হাস্ট্র, ভলহ্যম ২, মন্কো 
লোনিনগ্রাদ, ১৯৩১, পচ্ঠ! ৭০৪ [রুশ] থেকে উদ্ধৃত । 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যন্তির ভুমিকা ৩৪১ 


ইতিহাসে জনসাধারণের নিয়ামক ভূমিকা স্বীকার ক'রে না নিলে এরীতহাসিক 
প্রক্রিয়ার মিল ও ধারাবাহকতা কখনও বোঝা বার না। ব্যন্তি বিশেষরা, এমনাক 
মহান ব্যাস্ত বিশেষরও আসেন ও চলে যান, কিন্তু জনগণ সংক্ফাঁত, 
ভাষা, এীতহ্য এবং বৈষায়ক ও আত্মিক মূল্যগ্ালর প্রষ্টা ও অভিভাবকর্‌ণপে 
থেকে যান। 

জনগণ অবশ্য একই চেহারার ও দমপ্রকীতির নয় । এঁতিহাসিক প্রক্রিয়ার 
চরম মৃহূ্ত'গ্রীলতে, ইতিহাসের মোড় ঘোরার সময়ে যে সব সামাজক শ্রেণণ 
ও জনগণ ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তাদের নেতৃত্ব করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট 
এতহা'সিক ব্যন্ত । সবরকমের নিট বিশেষসত্বের 'দিক থেকে ইতিহাসের 
গাঁত উপলব্ধি করতে হলে এ সব ব্যাস্তর ভূমিকার ষথোচিত বিচার 
অপারিহাষ-। 

চুড়ান্ত বিচারে জনগণই ইতিহাসের ভাগ্য স্থির করে। কিন্তু জনসাধারণের 
ভূমিকাকে বিমৃত'ভাবে, শ্রেণী ও পাটি'গুলি থেকে অথবা যে নেতৃবৃন্দ তাদের 
পাঁরচালিত করেন তাঁদের থেকে বাচ্ছন্রভাবে বিচার করা যায় না। ইতিহাস 
থেকে দেখা যায়, ইতিহাসের একটি 'নার্দি্ট পষা*য়ে ও একি 'নাদি্ট দেশে 'কি 
ধরনের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত নেতৃত্ব রয়েছে -তার উপরই নিভ'র করে জন- 
সাধারণের ভুমিকা । নাৎসীদের শাসনকালে জামাণনর উদাহরণ থেকে দেখা 
যায় ষে কোনও কোনও মুহূতে সংকটজনক সাম্রাজ্যবাদী বুৃজোরয়ারা জন- 
সাধারণকে দমন করার ও অত্য।চার করার সকল ক্ষমতার অধিকার হয়েও তাদের 
এমন কাজে উত্তোজত করতে পারে যা তাদের মৌলিক স্বাথথের ও সমাজের 
অগ্রগাতির বিরোধা। 

সুতরাং জনগণের এতিহাসিক ভূমিকার সঠিক মুল্যায়ন করতে হলে 
ইতিহাসে সংগঠন ও পাটিগঃলর প্রকৃত ভুমিকা, প্রখ্যাতনামা বান্তিদের ভূমিকা 
আমাদের পাঁরি*্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে । 


ইতিহাস ব্যক্তির ভামিকা 


সমাজ বিকাশের মৌলিক গতিপথ, উদাহরণস্বরূপ সমাজতন্ত্র থেকে ধনতম্তে 
উত্তরণ অথবা ধনতান্লিক সমাজের বদলে সমাজতাদ্িক পমাজ প্রতিষ্ঠা 
শিবষয়গত বিধান দ্বারা নিধাারত হয়, জনগণের, এমনাক প্রখ্যাতনামা 


৩৪২ মাকসবাদী ও লেনিনবাদী দর্শনের মৃলকথা 


বাক্কদের ইচ্ছা ও চেতনার উপর তা নিভ'র করে না। এাঁতহাসিক বিকাশের: 
সাধারণ কারণগৃলি বিচার করার সময়ে আমরা সাময়িকভাবে ব্যান্তর 
ভূমিকাকে পৃথক ক'রে রাখতে পাঁর। বিশেষ বিশেষ কারণ ও পারাস্থিতির 
প্রক্রিয়া সম্পকে একই কথ্থা বলা যায় ( উদাহরণ স্বরূপ, কোনও 1নাঁদন্টি দেশের 
বিকাশের হ্তর এবং পার্রীষ্থিতির বিশেষ বৌশন্ট্যের উপর সেই দেশের 
এতিহািক প্রক্রিপ্নাব প্রভাব ) যে তা বিশেষ [বশেষ ব্যাস্তুর উপরও ভর 
করে না। কিন্তু নাট এীতহাধ্স্ক ঘটনাবলগ ব্যাখ্যা করার সময়ে আমাদের 
ব্যন্তিব ভূমিকাকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না, কারণ ওই সব ঘটনাবলী 
সাধারণ ও বশেষ কারণের উপর শুধু 'িভ“র করে না, সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কারণ- 
সমুহের উপরও নির্ভর করে। এই জন্যই কোনও একটি দেশের বিপ্লবের গাঁতপথ 
এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার যুদ্ধগুলির গতিপথ ও ফলাফল এবং 
অপরাপর ননির্দি্ট এতিহাসিক ঘটনাবলী শুধু প্রধান ও নিয়ামক কারণগুলির 
উপর নভ“র করে না, সেই সঙ্গে ষে সব ব্যান্তরা ওইসব ঘটনাবলীর সময়ে 
নেতৃত্বে থাকেন তাঁদের প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি অথবা তার বিপরীতে অযোগ্যতা ও 
অদরদশি'তার মত উপাদানগহীলর উপরও নভভর করে । এই সব উপাদান- 
গুলিকে, এই সব নানা ধরনের এীতিহাসিক আকাস্মকতাগনলকে হিসাবের মধ্যে 
না রাখলে জীবন্ত ও বাস্তব হীতহাস অদৃষ্টবাদশ ও রহস্যময় চার্রের হয়ে 
উঠবে। 

১৮৭১ সালে মাক্সি এল. কুগেলমানকে লেখেন £ “ আকস্মিকতাগুলি? 
যাঁদ কোনও ভূমিকা গ্রহণ না করে তবে বিশব-ইতিহাস**"খুবই রহসাময় 
চাঁরন্রের হয়ে উঠবে । এই সব আকদ্মিকতাগূল স্থাভাঁবকভাবেই বিকাশের 
সাধারণ গতিপথের অংশ হয়ে ওঠে এবং অপরাপর আকাস্মকতাগ্ল দ্বারা 
তার ক্ষাতপ্‌রণ হয়। কিন্তু গাঁতবেগ বৃদ্ধি হওয়া অথবা বিলম্বিত হওয়া 
আন্দোলনে সবপ্রথম যে লোকেরা নেতৃত্ব করেন তাঁদের চাঁরত্রের 'আকাস্মিকতা”' 
সহ এই সব আক'্মিকতার উপরই দারুনভাবে নিভরশীল ।”(১) যে সব লোকেরা 
সর্বপ্রথম ঘটনাধলণর নায়ক হন সেই সব লোকেদের ভূমিকার উপর মাক“স 
এইভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । 

ইতিহাসে ব্যান্তর ভুমিকা সম্পকে" মাকর্সবাদী অবস্থান লেনিন অত্যন্ধ- 


৬1 কে, সাকসও এফ. একজেলস, ' সলেকটেড ওয়াক্স, ভলযম ২, পচ্ঠা ৪২৯। 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যাস্তর ভূমিকা ৩৪৩ 


সুঙ্পন্টভাবে সৃন্তায়ত করেছেন £ “মাক“সবাদ অপরাপর সমাজতাশ্মিক তত্র 
চেয়ে এই দিক থেকে খুবই লক্ষাণীয়ভাবে পৃথক যে মাক্সবাদ জনগণের 
বিপ্লবী শন্তি, বিপ্লবী সুষ্টিশখল প্রাতিভা ও বিপ্লবী উদ্যোগের গুরুত্বকে এবং 
সেই সঙ্গে অবশ্যই বান্তি, গোষ্ঠী”, সংগঠন ও পার্ট যারা কোনও না কোনও 
শ্রেণীকে খখজে বের করতে ও তার লঙ্গে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম 
তাদের গুরুত্বকে দৃঢ়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে বিষয়গত পারাশ্থিতি ও 
বিবর্তনের বিষয়গত গাঁতিপথের বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক সংযমকে সম্পূর্ণ সমন্বিত 
করে।”(১) 

মানৃষ, একমান্র মানুষই হাতহাসের ত্রষ্টা। বেসব 'বষয়গত পারস্ছিতি 
মানৃষের কার্ধকলাপ ধারণ করে সে সবের বিচার 'বিবেচনাই হল সমাজ- 
জীবনে শ্রেণণ ও পার্টি এবং এতিহাসিক ব্যাস্তদের ভূমিকাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
বাখ্যা করার একমান্ত পথ। যে 'বিষয়াট স্থির করতে হবে তা হলি 
পাঁরস্ছিতিতে একজন ব্যান্তর লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য নিশ্চিত হয় এবং কি অবস্থার 
মধ্যে এমনাঁক খ্যাতনামা ব্যস্তরাও বিফল হতে বাধ্য । | 

আমাদের সেরভাস্তেসের ডন কুইকসট-এর কথা স্মরণ করলেই হবে, 
তিনি শোর্য বীষের পরিচায়ক দঃসাহলিক কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বোরিয়ে- 
ছিলেন । তাঁর মহৎ আবেগে আমরা মুগ্ধ হই । কিন্তু তা সত্তেবও মধাযুগণয় 
বীরত্বের দিনগঁল থেকে একেবাধ়েই ভিন্ন নতুন পারস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা 
করতে গিয়ে তাঁর পাঁরণতি হয়েছে হাসাকর, করুণা উদ্রেককর ও 
বষাদময় । হাতহাসে এরকম বহু বীরেধ্ধ কথা আছে যাঁরা 'কি পরিস্থিতি 
রয়েছে তা বিচার না ক'রে, কি 'কি বাধা বিপার্ত আছে তা না বুঝে বারত্ব 
দেখিয়েছেন । ইতিহাসে এ ধরনের য্ধবাজ বীরের কথা নাঁথভুস্ত আছে 
[ধাঁন বিরাট বিরাট যুদ্ধাভিষান করেছেন, সফল হয়েছেন ও বিরাট সাম্রাজযও 
স্থাপন করেছেন । কিন্তু তাঁর মৃতুার পর দ্রুত সে সাশ্রাজ্যের পতন ঘটেছে ও 
[বিল:গ্ত হয়েছে । 

একমান্ধ সেইসব এঁতিহাসিক সাফলাযগুলি টিকে থেকেছে ও আরও 
বিকশিত হয়েছে যেগুলি সে সময়কার বিষয়গত পরিস্থিতি, প্রয়োজনখয়তা, 
লক্ষ্য ও সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গাতিপৃণণ। যে কোনও ব্যন্তর সাফল্যের চূড়ান্ত 

১। ভি. আই. লোঁনন, কালেরেঁড ওয়াকসি, ভলমাম ৯৩, প-্ঠা ৩৬। 


৩৪৪ মাক“সবাদ'ী-লেনিনবাদশ দশনের মৃলকথা 


উপাদান হল ওই সব পারস্থিতি ও প্রয়োজন সম্পকে" সঠিক মুল্যায়ন করতে 
পারা এবং কোন: কোন: সামাজিক শান্তর উপর নিভ“র করতে হবে, তা নির্ণয় 
করার ক্ষমতা থাকা । 

এীতহা'সিক পাঁরাশ্ছাতি শেষ পযস্ত ব্যন্তির কাধকলাপের পাঁরসর [নিধারণ 
করেদেয়। এমনকি সবাপেক্ষা খ্যাতনামা ব্যন্তরাও এই কাঠামো এড়য়ে 
যেতে পারেনান । উদাহরণ স্বরূপ, নতুন কোনও সামাঁজক-অর্থনোতিক সমাজ- 
কাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় । বৈষায়ক পূর্বসতাশদ অথবা পারাম্থাত 
যাঁদ পুরানো সমাজের গভে পরিপকহ না হয়ে উঠে থাকে তবে কোনও 
এতহাসিক ব্যন্তি সেই সমাজ কাঠামো গঠন করতে পারেন না । কোনও একজন 
ব্যাস্ত তাঁর নিজের খুশি মত ইতিহাস তোর করতে পারেন না অথবা সামাজিক 
1বকাশকে পিছনের 'দিকে নিয়ে যেতে পারেন না, যেমন ধনতন্ত্র থেকে 
সমাজতন্ত্রে অথবা দাসমালিকানা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন 
না। “জামান জাতির তাঁকে এক ধরনের দাস ব্যবস্থা ইউরোপের 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্য হিটলারের উম্মাদের মত প্রচেষ্টা তার আগেকার 
অপরাপর প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবূন্দের প্রচেম্টাগুলির মতই চরম ব্যর্থতায় 
পয“বাঁসত হয়েছিল । 

মহান ব্যান্তরা যে সব মহান সামাঁজক ভাবধারা সা্ট করেন ও প্রকাশ 
করেন সেগুলির মতই তাঁরা সাধারণত পূথিবীর ইতিহাসের অথবা কোনও 
একটি দেশের ইতিহাসের কোনও এক সংকটকালে উদ্ভূত হন। মহান ব্যন্তিরা 
যুগান্তকারী ঘটনা সৃষ্টি করেন না বা আবাহন করেন না, পক্ষান্তরে শেষোস্তাটই 
অনুকুল জমি ও শতাণদ যোগায় এবং তার মধ্যেই কোনও কোনও ব্যান্তরা মেধা, 
প্রতিভা ও সহজাত গুণগুলি পাঁরপকৰ হয়ে উঠতে পারে ও সফলতা লাভ 
করতে পারে। 

আলিভার ক্লমওয়েল ছিলেন ইংল্যান্ডের বৃজোর্ষা বিপ্লবের সন্তান ও 
প্রৃতানাধ ; আর এই বিপ্লবের কল্যাণেই রাশ্্রীবদ হিসাবে ও সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে 
তাঁর প্রাতভা বিকশিত হতে পেরোছিল। মহান ফরাসী বৃজো'য়া বিপ্লব না 
ঘটলে ক্রা্ম অথবা পাথবী কোনাদনই মিরারো, সেক্ক-জুস্ত রোবো্পিয়ার 
অথবা নেপোলিয়ান ও তাঁর মাশালরা, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন সাধারণ 
ঘরের লোক, তাঁদের কাউকেই জানতে পারত না। 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যন্তির ভূমিকা ৩8 


এতিহাসিক পরিস্থিতি ও এঁতিহাসিক প্রয়োজনই খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের 
ক্্টা। “অমূক লোকের এবং 'নির্দস্টভাবে সেই লোকাঁটরই কোনও 'নাদ্টি 
সময়ে অভ্যুদয় অবশাই একেবারে আকাম্মক ঘটনা । কিন্তু লোকটিকে সরিয়ে 
দিন, দেখবেন তার জায়গায় একটা বদাঁলর দাবি উঠবে, আর এই বদলি খখজে 
পাওয়া যাবে। সে ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে কিন্তু শেষ পর্যস্ত তাকে 
পাওয়া যাবে । নিজের যুদ্ধে অবসন্ন রিপাবগিকের যে ওই বিশেষ কর্সিকান 
নেপোলিয়নকে সামারক একনায়ক করার প্রয়োজন হয়েছিল তা একেবারেই 
দৈবাৎ ঘটনা ; 'কিন্তু যাঁদ একজন নেপোলিয়ন না পাওয়া যেত তবে যে অপর 
কেউ সেই চ্ছান পূরণ করত তা এই তথ্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে প্রয়োজন 
দেখা দিলেই সেই লোককে সবদা পাওয়া গিয়েছে; বথা--সিজার, অগাঙ্ঠাস, 
ক্লমওয়েল প্রভৃতি 1৮0১) 

একথা অবশ্য অস্বীকার করা বায় না যেকোনও প্রখ্যাতনামা বাস্ত 
যেসব ঘটনাবলীর় নেতৃত্ব করেন তার উপর তান তাঁর ছাপ রেখে যান। যাঁদ 
অন্য কোনও ব্যন্তি নেপোিয়নের স্থছলাভিধিস্ত হতেন তবে হয়ত ফ্রান্স 
এ ধরনের সামারক সাফল্য অজণ্ন করতে পারত না এবং ঘটনাবলীর যে 
প্রকৃত গতিপথ প্রথমে নেপোলিয়নের উতান ও পরে পতন ঘটয়োছল 
তা ভি্মখী হত। কিন্তু উনাবংশ শতাব্দীতে ক্ান্সের অর্থনোতিক, 
রাজনৈতিক ও সামাঁজক বিকাশের সাধারণ গাতমখের কোনও পারবত'ন 
ঘটত না। 

সমাজের প্রয়োজনের জন্যই মহান ব্যান্তদের আঁবিভাব ঘটে--খএই 
প্রাতিজ্ঞাঁটর বিরুদ্ধে কোনও কোনও সময়ে অপধ একটি আপাত্তি উত্থাপন করা 
হয়। এই যুত্তি দেওয়া হয় যে এমন অনেক যুগ গিয়েছে যখন মহান 
ব্যান্তদের, বীরদের, নতুন ও প্রদীপ্ত আদশ“সমূহের প্রবস্তাদের প্রয়োজন ছিল; 
কিন্তু তাদের আবিভা“ব ঘটোনি। সেইজন্যই সেই সব যুগ ছিল বদ্ধতা, 
অবহেলা ও 'নিক্কিয়তার বগ। সাধারণত মধ্ায্‌গকে এর উদাহরণ হিসাবে 
দেখান হয় । 

কিন্তু মধ্যবুগগনীল ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে জড়তার ঘূগ। তার কারণ এই 
শর যে সে সময়ে কোনও মহান ব্যান্ত ছিলেন না, বা খ্যাতনামা রাজ- 


৯। কে.মার্কস ও এফ. এজেলস, পিলেক্টেড ওয়ার্কস, ভলযম ৩, পন্ঠো €০৩ | 


৩৪৬ মারসিবাদশ-লোননবাদণ দর্শনের মলকথা 


নশীতাবদ ছিলেন না ; এই ধৃগেও বিপৃল সহজাত গুণসম্পন্ন ব্যান্তরা জন্মগ্রহণ 
করেছেন কিন্তু সময় ও পারিপাম্বিক তাঁদের প্রাতভাকে কোনও উৎসাহ 
যোগায় নি। গাঁজার ও ইনকুইজিশনের (রোমান ক্যার্থালক ধর্মমতের 
[বরুগ্ধ-মত দমন করার জন্য িচারালয় ) আঁধপত্য এমন একাঁট পারিপাাঁম্বক 
ভবচ্থা ও নৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল যে তখন স্বাধীন "চিন্তার 
আবিভা“ব ঘটতে দেওয়া হয়নি, বা তাকে নস্যাৎ করা হয়োছল অথবা মঠের 
[নিভৃত কক্ষে গৃটয়ে রাখা হয়েছিল। মহান কোপার্নকাস-এর 'দিন যখন 
ফাঁরয়ে আসাঁছল তথন মৃত্যুশষ্যায় শুয়েই কেবল তিনি সৌরজগতে পাঁথবার 
অবচ্থান সম্পকে পুরানো ম্তাম্ধ দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানাতে পক্ষম 
হয়েছিলেন। 

তথাপ, এমনাক মধাষুগেও ধাীরগাত ও গুপ্ত প্রক্রিয়া কাজ ক'রে 
চলছিল । অবশেষে পেশছেছিল রেনেসাঁ যুগে এবং মহান দার্শানক, 
বৈজ্ঞানিক, লেখক ও শিল্পীদের এক প্রদাীঞ্চ সমাবেশের আবিভাঁব ঘটেছিল । 

এ থেকে এই সাধারণ বিধানই প্রমাঁণত হয় যে মহান ব্যান্তদের 
আবিভাব হল. তাঁদের যুগের প্রয়োজন ও লক্ষ্যের প্রকাশ । এ 
কথা অবশ্য সত্য যে এই সব লক্ষ্যকে প্রকাশ করা ও উন্নত করায় তাঁদের 
ক্ষমতার পাঁরমাপ ও গভনরতা তাঁদের নিজেদের গুণাবলণী ও প্রাতিভার উপর 
নিভর করে । প্রখ্যাত ব্যান্তর আবির্ভাব কোনও ত্য়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয় 
কারণ এক্ষেত্রে আকস্মকতা প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে পরস্পর গ্রাথত 
থাকে । 

একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে কোনও এতিহাসিক ব্যক্তির গুরুত্ব 
শেষ পষণন্ত নিভ'র করে যুগ তাকে ষে কর্তবোর সম্মুখীন করে সেই কত'বোধ 
গুরুত্বের উপর। তাই এটা কোনও আকাস্মক ঘটনা নয় যে হীতিহাসে 
সংঘটিত রূপান্তরগুলির মধ্যে গভীরতম বলে চিহ্নিত সমাজতাম্তিক বিপ্লবের 
যুগ ণবরাট িরাট এতিহাসিক নেতা ও চিন্তাবদদের আবির্ভাব ঘাঁটয়েছে । 
এ হল এমন একটি ূগ বখন নতুন কোটি কোট মানুষ জেগে উঠেছে ও 
ইতিহাস স-চ্টিতে যোগ দিয়েছে এবং যখন এইসব জনগণের নেতৃত্বের জন্য 
প্রয়োজন হয়েছে অসাধারণ শান্তসম্পন্ধ বিপ্লবী চিন্তা ও বৈপ্রবিক- 
কার্ষকলাপ। 


ইতিহাসে জন্গ্ণ ও ব্যান্তর ভুমিকা ৩৪৭. 


৪ শ্রমিক জেণী ও সমাজতাম্তিক বিপ্লবের 
নেতৃত্বাজজর ঞাতিহাদিক ভুমিকা 


প্রতেকটি শ্রেণী তার নিজস্ব বীর তোর করে। মাক'স ও এঙ্গেলস একটি 
নতুন শ্রেণাঁর অর্থাৎ বিপ্লবী সবহারার মতাদর্শীবদ ছিলেন , তাঁরা ছিলেন 
সবহারাদের নতুন পার্টি লগ অব কমিউীনস্টস-এর প্রাতিষ্ঠাতা এবং শ্রমজপবশ 
জনগণের বিশ্বব্যাপী সংচ্ছা “প্রথম আস্তজাাতক'-এর সংগঠক ॥ সারা বিশ্বের 
পক্ষে এীতিহাসিক তাংপয্পৃণ বহ বৈজ্ঞানিক আঁবচ্কার মাকস করেছেন । 
ছৃদ্ঘমূলক বচ্চুবাদী দর্শন ও উদ্বৃতত মূলোর তত্ধেের সৃষ্টি, নতুন বিপ্লবী 
শ্রেণী হিসাবে সর্কহারাকে আবিক্কার ও এই শ্রেণীর এতিহাসিক লক্ষ্যকে 
বৈজ্ঞানিক 'দিক থেকে প্রতিষ্ঠা করা--এই সব বিরাট আবিচ্কারগুলির় ষে 
কোনও একটই আগামী বহু শতান্দ ধরে মাক“সের স্মৃতিকে জাগরূপ রাখার 
পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কোনও কোনও সময়ে লোকে প্রশ্ন করেঃ "মাক 
ছাড়া কি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্নের আবিভাব ঘটত ?” মানুষের চিন্তার ইতিহাস 
স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত সুষ্টির দিকে নিয়ে গিয়েছে । এঙ্গেলন 
সে কথা উল্লেখ করেছেন £ “মাক'স ইতিহাসের বগ্তুবাদণ ধারণা আবিষ্কার 
করেছেন ; আর থিয়েরশ, মিগনেত, গিজো ও ১৮৫০ সাল পযন্ত সকল ইংরেজ 
ইিতহাসাবদরা হলেন তার সাক্ষী যে ওই বস্তুবাদখ ধারণাটির আবিজ্কারের জন্য 
কঠোর প্রচেষ্টা চলছিল এবং মগা“ন কর্তৃক একই ধারণার আবিক্কার প্রমাণ করে 
যে এর জন্য সময় পাঁরিপকহ হয়ে উঠেছিল, আর এ আবিষ্কার হতেই হ'ত (১)।” 
তথাপি মাকর্পবাদের এ্তিহাসিক 'বাধিশানসিত চরিত্রের কথা বলতে গিয়ে 
এপ্জেলস তার শ্রপ্টার প্রতিভাকে কিছুই কম করে দেখান নি £ মাক“স-এর গ্ছান 
ছিল আহুও উচ্চে, আরও বেশগ দূর পযন্ত “তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এবং 
আমাদের বাকিদের তুলনায় তান আরও ব্যাপক ও তাঁক্ষঃ দষ্টিতে দেখে- 
ছিলেন । এই তত্ত্ব বত'মানে ষে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাঁকে ছাড়া অতথানি 
আদৌ এগোতে পারত না। এই কারণে এই তত্ব সাঁঠকভাবেই তাঁর নাম বহন 
করে ।”(২) 
৯ কে. মাস ও এফ এঙ্গেলস, টি লেরেড ওয়াকস, ভলহাম ৩, পৃহ্া 6০৩1 
ই। এ, প্তা ৩৬৯। 


৪৮ মাকসবাদী-লোনিনবাদশ দশ'নের মলকথা 


মার্কস যে এতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন তার উদাহরণ একজন 
প্রতিভাবান ব্যস্তি কি করতে পারেন শুধু তাই প্রকাশ করে না, সেই সঙ্গে 
এও দেখিয়ে দেয় যে তৎকালীন পারিগ্ছিতি যাঁদ তাঁর কাজ সীমাবদ্ধ ক'রে 
দেয় তবে মহত্বম ব্যন্তিও 'কি কাজ করতে পারেন না। মাক“স ও এঙ্গেলস-এর 
বিপ্লবী কাষ'কিলাপ যতই বিরাট হোক না কেন, তাঁদের যুগে সমাজতাম্ত্রিক 
বিপ্লব পাঁরপূর্ণভাবে পাঁরপকৰ হয়ে ওঠেনি । কিছ? কিছ বিষয়গত পারিস্ছিত 
বিদ্যমান ছিল না। শ্রামকশ্রেণীও তাদের এীতহাসক লক্ষ্য সাধনের জন্য 
তখনও পযন্ত প্রন্তংত হয়ান। সুতরাং যাঁদও মাকস ও এঙ্গেলস সমাজতাশ্বিক 
বিপ্লব ও বিপ্লবের পরিচালিকা শন্তিগলির বেশির ভাগ সাধারণ বিধানগীল 
আঁবচ্কার করেছিলেন, তবু ওইসব আবিদ্কারগলর বাস্তব রূপায়ণ ভাবষ্যতের 
কর্তব্য হয়ে রইল এবং আর যে ধূগ তখনও আসোঁন সেইরকম একটি ষৃগেন 
করণীয় হয়ে রইল । 

লোননের কাজ ছাড়া, শোধনবাদ ও মতাম্ধদের বিরদ্ধে বিপ্লবী 
মাকসবাদের জন্য তাঁর সংগ্রাম ছাড়া মাকসের শিক্ষার এাতহাসক ভাগ্য 
হয়ত ভিন্নপথ গ্রহণ করত। বর্তমান ধুগের *মাকসবাদ-লেনিনবাদের স্রষ্টা 
রূপে? বলশে'ভিকদের পা"র প্রাতগ্ঠাতা রুপে, মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের নেতা রূপে এবং বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা 
রূপে এীতিহাঁসক দৃশ্যপটে লেনিনের আব্ভাঁব ইতিহাসের গাতপথে বিপুল 
প্রভাব ফেলেছে । 

ইতিহাসে একথা দ়ভাবে সমাঁথণত হয়েছে যে যখন পুরানো সমাজ ব্যবশ্থা 
ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনণয় বৈষয়িক শতা“দ পাঁরপকহ হয়ে ওঠে, যখন ওই 
সমাজ-ব্যবচ্থার আভ্যস্তারক িরোধগয্ল তীব্র হয়ে ওঠে, যখন এমন সামাজ্কি 
শান্তর আবিভা“ব ঘটে যারা বৈপ্লাবক পদ্ধাততে এ সব বিরোধগ্হীলর সমাধান 
করতে সক্ষম তখন 'বিষয়খগত উপাদান প্রভূত গুরুত্ব অজন করে--এইসব 
[বিষয় গত উপাদানগহ্রীল হল বপ্লবী সংগঠন অথবা পাটির কাধকলাপ এবং 
সৈই সঙ্গে প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও দৃরদুষ্টিসম্পন্ন সেইসব আভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের 
কাষ'কলাপ যাঁরা সাহসী বিপ্লবী কায'কলাপে জনগণকে সংগাতিত করতে ও 
উৎসাহিত করতে সক্ষম । 

সবহারার নেতা হিসাবে লেনিনের শস্ত তাঁর তত ও বিপ্লবী আচরণকে 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যান্তর ভুমিকা ৩৪৯. 


সমন্বিত করার ক্ষমতা এবং সৃস্টিশল চিন্তায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার মধ্যে ও 
বিপ্লবী কাব কলাপ সংগঠনে তাঁর সংকস্পের মধ্যে নিহিত রয়েছে । 


লেনিন ছিলেন সর্বহারা বিপ্লবের অনতিক্রান্ত দক্ষ রণনীতিজ্ঞ ও সংগঠক । 
ইতিহাসের গাঁতিপথে সম্ভাব্য সর্পল পথ ও অপ্রত্যাশিত দিক পারিবর্তন 
[বিজ্ঞানসম্মতভাবে আগে থেকে অনুমান করার, শতু ও দোদুল্যমান ব্যাস্তদের 
আচরণ বুঝতে পারার এবং একই সঙ্গে নতুন ধরনের মার্কসবাদী পাটির 
সমর্থনে একটি 'বপ্রবী বাহন গঠনে ও সর্বহারার জন্য মিত্র জোগাড় করার 
ব্যাপারে তিনি ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতার আধকারণী। লোনন শ্রামকশ্রেণী ও 
জনগণের অপরিসীম শক্তিতে বি*বাস করতেন । | 

মার্কস-এর মতই 1তাঁন ব্যান্ত-পূজার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন! বান্তি- 
পূজাকে তিনি তাঁদের শিক্ষার সমগ্র তাৎপর্য ও সারমর্মের মৌলিকভাবে, 
বিপরীত বলে গণ্য করতেন। 

লোননের জীবন ও কাজের উদাহরণ সর্বহারা ও শ্রমজীবী জনগণের 
নেতৃবৃন্দের বিরাট এীতহা?সিক ভূমিকা দেখিয়ে দেয় । এই ভূমিকা এত বিরাট 
হওয়ার দরুনই বৃজোয়ারা কমিউনিস্ট ও শ্রুমকশ্রেণীর আন্দোলন এবং তার' 
নেতৃবৃন্দের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ করে। সর্বপ্রথমে তারা চেন্টা করে 
আন্দোলনের শিরশ্ছেদ ঘটাতে । এক্ষেত্রে কাল 'লবনেখং, রোজা লক্সেমবুর্গ). 
এরনস্ট থেলমান ও অপরাপরদের কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট। 

সংবাদপত্র, বেতার, দ:রদর্শন ও অপরাপর প্রচার মাধ্যমের মারফত, 
আন্দোলনকে ভয় দেখিয়ে আতাক্কত করার প্রচেষ্টা হল আর একটি ধৃত" 
পদ্ধাতি। উচ্চ বেতনের আরামের চাকরি দিয়ে শ্রামক আন্দোলনের কোনও. 
কোনও নেতাকে উৎকো5ও দেওয়া হয় ॥। পাঁরশেষে যে সব নেতৃবৃন্দ কোনও, 
নাকোনও ভাবে বিপ্লবী মাকসবাদের নীতিগুলিকে পরিহার করেছেন, 
জ।তীয়তাবাদ বা শোধনবাদের বশীভূত হয়েছেন এবং আস্তজাশতক কমিউীনিস্ট 
আন্দোলনকে দুবঝল করছেন তাঁদের তোষামোদ ও প্রশংসা করা হয়।, 
বহহীদন পৃবে” এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে জামান সোশ্যাল ডেমো- 
ক্লাঁসর অন্যতম নেতা অগাস্ট বেবেল লিখেছেন কত স্পন্টভাবে তিনি এই 
ধরনের কৌশলের 'পছনকার মতলব ধরতে পেরোছলেন 1 জার্গান 
বুজোয়ারা যখন তাঁর ভূয়পা প্রশংসা শুর করল তখন বেবেল বিস্মর প্রকাশ; 
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'করে বললেন £ “ওহো, বুড়ো বেবেল, শনুর প্রশংসার যোগা হওয়ার 
মত ক বোকামি করেছ!” তখনকার মত আজও শ্রামকশ্রেণর দ্‌ঢ় ও 
স্থির-সংকপ্প নেতাদের প্রাত বুজোয়ারা ভিল্র মনোভাব পোষণ করে 
তাঁদের তারা ঘৃণা করে ও নিযার্তন করে। ভ্তালিনের ব্যন্তিত্বের পূজা 
সম্পর্কে গোভিয়েত ইউনিয়নের কাঁমউীনস্ট পাটির সমালোচনার সময়ে 
সমাজতান্ত্রিক দেশ, আর সেই সঙ্গে কাঁমউীনস্ট ও শ্রামিকশ্রেণীর পাটিগুলি 
এবং তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে বুজোয়াদের প্রচার আভযান বিশেষভাবে তাঁর 
হয়ে উঠোছল। তারা ব্যান্ত-প্‌জাকে স্মাজতান্্রক ব্যবস্থার সহজাত একটা 
1কছু, লোননবাদী নশীতি ও পার্ট সম্পরকে তার শিক্ষা থেকে উদ্ভুত একটা 
[কিছ বলে উপস্থিত করার চেস্টা করেছিল । কিন্তু তাদের এই দাবির 
সত্যে সত্যের কোনও লম্বদ্ধ নেই । ব্যান্ত-পূজা হল খ্যাতনামা ব্যাস্তদের 
সম্পকে" একটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি । তাঁদের দেবতার আসনে বসানর 
ঘটনা অতাঁতে ও বর্তমানকালে বহু সময়ে ঘটেছে । মাইকেল ভেরেৎ তাঁর 
লেখা থিয়োরী এৎ পাঁলতিক নামক পা্তকে বলেছেন যে বিগত ১৬০ 
বছরের মধ্যে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন বোনাপাট% তৃতীয় নেপো লিয়ন, দা গল 
প্রমূখ বেশ কয়েকাঁট নামের সঙ্জে ব্যন্ত-পূজা যুক্ত ছিল। এই ঘটনাই ইত্গত 
দেয় যে বাভন্ন দেশে 'বাভন্ন সময়ে ব্যন্ত-পুজার আগবভাবের একটি 'নাঁদিন্ট 
এঁতহাসক ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে । 

সোভিয়েত ইউানয়নের কমিডীনস্ট পাটি কেন্দ্রগয় কাঁমাটি তাদের 
[নজেদের উদ্যোগে স্তালিনের ব্যস্তত্বের পূজাকে সমাজতন্ত্র চরিত্রের ও 
মাক'সবাদ-লেনিনবাদের কম“নশিতির িপরশত এবং আন্তপাটি জাবনে লেনিন- 
বাদ মান থেকে বিচ্যুত একটা কিছ বলে কঠোর সম।লে৮ন। করেছে । যে 
পারান্থতির মধো এই ব্যক্তি-প্‌জা গড়ে উঠেছিল তার একটা বিজ্ঞানসম্মত 
ব্যাখ্যা ১৯৫৬ সালের ৩০শে জন তারখে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পাট“র কেন্দ্রীয় কামটির স্রাবাদত প্রস্তাবে দেওয়া হয় । 

কেন্দ্রীয় কাঁমাঁটর প্রস্তাবে দেখান হয়েছে যে ব্যন্ত-পুজা [বিশেষ 'বিষয়গত 
পারাচ্থিত ও 'বিষয়শগত উপাদান এই উভয় ছ্বারাই সূম্ট হতে পায়ে। 
[বিষয়গত পারাদ্থাতর মধ্যে পড়ে, উদাহরণ স্বরুপ, পশ্চাদপদতা দূরীকরণের 
কত'ব্যের অসুবিধা ও জটিলতা, দেশের মধ্যে ও আন্তজাতিক ক্ষেতে শ্রেণণ- 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যান্তর ভূমিকা ৩৫১ 


সংগ্রামের তীন্রতা, যার জন্য প্রয়োজন হয় নেতৃত্বের সম্পূর্ণ কেন্দ্রীকরণ ও 
পার্টিতে কঠোর শঙঞ্খলা এবং এর অনিবাধ" ফলস্বরূপ প্রয়োজন হয় কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে গণতশ্বের সংকোচন । 

প্রযবান্ত 'বিদ্যাগত ও অর্থনোতিক দিক থেকে সোভিয়েত দেশ পখাজবাদণ 
দেশগুলির তুলনায় ৫০ থেকে ১০০ বছর 'পছিয়ে ছিল । সম্ভাব্য স্বপ্পতম 
সময়ে এই ব্যবধান দূর করার প্রয়োজন হয়েছিল । শুধু আভ্যন্তরীণ সম্পদের 
উপর নভর ক'রে একটি বিশাল দেশে শিল্পচ্ছাপন ও বৈদ)াতকরণ করতে 
হয়ে'ছল, দেশের পশ্চাদপদ কীষতে পুনরুজ্জীীবত করতে হয়োছল ও 
সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে তার পুনর্গঠন করতে হয়েছিল এবং আধুনিক ষণ্বরপাতি 
ছারা সজ্জিত করতে হয়েছিল । বিপ্লবের পৰে দেশের ৭২ শতাংশ লোক ছিল 
1নরক্ষর, কাজেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল অপাঁরহাষ€। 

পার্টির মধো লোনিনবাদের প্রীতি বিরূপ প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
প্রয়োজনীয়তা পারাম্থাতিকে আরও জঁটল ক'রে তুলেছিল । সে সময় পাটির 
মধ্যে ট্রটাম্কর নেতৃত্বে বিরোধীরা বলতেন যে রক্ষণশীল ইউরোপের মুখোমুখি 
হয়ে কোনও একটি দেশে, বিশেষত একটি পণ্চাদপদ দেশে সমাজতন্ত্র 
নিমাণণের প্রচেষ্টা অসন্ভব কাজ । দক্ষিণপন্ছণ সুবিধাবাদশরা িপ্পায়নের 
প্রত হারের 'বরুম্ধে দাড়ালেন। তাঁরা কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
1বরোধিতা করলেন এবং কাষর স্বতঃ্ফ্তি বিকাশের পক্ষে মত প্রকাশ 
করলেন। পাটণতে যদি দ্রটপ্ক ও বৃখারিনের তত্্গত ও রাজনৈতিক মণ 
জয়লাভ করত তবে সোভিয়েত দেশের কিদশা হত? এর ফলে হয়ত 
সোভিয়েত ক্ষমতা ও সমাজতন্মের আদশ* ধ্বংস হয়ে যেত। কমিউনিস্ট 
পার্টিকে ঝাজনোতক ও তত্তবগত এই উভয় দিক থেকেই ট্রটস্কিবাদ ও দক্ষিণপন্থী 
ন্গাবধাবাদকে পরাঙ্ত করতে হয়েছিল এবং সগাজতান্মিক িমাণের 
বিজ্ঞানসম্মত হার নিরূপণ করতে হয়েছিল । সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ" 
[বচ্যাতির 'বরৃদ্ধে ও আস্তজাাতিকতাবাদের পক্ষে সংগ্রামও ছিল খুবই 
গ.রুতবপূর্ণ । 

১৯৩০-এর দশকে পার্টি ও জাতি কর্তৃক আজণত সাফলাগুলির 
পারপ্রোক্ষিতে গ্তালনের ব্যন্তিত্বের পূজার উদ্ভব ঘটেছিল। এই সাফল্যগংলি 
অভূর্তপূর্ব-সেগুলি কাঠের লাগুল ও তেলেয় কাপ থেকে ট্রান্র। মোটরগাড় 


৩৫২ মাক“সবাদী-লোননবাদ দশ'নের মলকথা 


ও জলবিদ্যাং কেছ্দে এক বিরাট উল্লম্ফন চিচ্ছিত করেছে । এই বছরগৃলিতে 
স্ঞালিন পাটি'তে ও জনগণের মধ্যে বিপৃল মধা্দা অজ“ন করেন। কিন্তু একটি 
বিশেষ পধা য়ে এই মবাদা তাঁর ব্যন্তিত্থের প্‌জাতে পাঁরণত হতে শুর করে। 
জনগণ ও পাটি'র কাজকর্মের দরুন যা কিছ? আজ“ত হয়েছিল তার সবকিছুই 
ভ্রাস্তভাবে একজনের উপর আরোপিত হতে থাকে । এই প্রক্কিয়াতে নিঃসন্দেহে 
বিরাট ভূমিকা নিয়েছে বিষয়ীগত উপাদানগৃলি, গ্তালনের নিজস্ব চারন্রের 
নেতিবাচক লক্ষণগযীল। ১৯২২ সালের শেষভাগে এবং ১৯২৩ সালের শুরুতে 
পা্টি-কংগ্লেসের কাছে লেখা চিঠিতে লোনন শ্ঞাঁলনের ওই স্বভাবের কথা 
উল্লেখ করেছিলেন-_সেগুলি হল অশিল্টতা, কমরেডদের প্রতি আনহগত্যহণনতা, 
সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা এবং মাক“সবাদ-লেনিনবাদ প্রচতষ্ঠাতাদের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য যে বিনয় তার অভাব । 

1কজতু এই ব্যাস্ত-পৃজার দরুন যৌথ নেতৃত্ব, আন্তপাঁট" গণতণ্ত ও সোভিয়েত 
আইন লঙ্ঘিত হবার কারণে যতই নেতিবাচক ফলাফল দেখা দিক না কেন, তা 
সমাজতাম্তরক ব্যবস্থার চারন্র বলাতে পারোন অথবা সমাজতম্তের ভিত্তিকে 
দুবল করতে পারোন। যে সব বিরাট 1বরাট এতিহাসক রূপান্তর 
আঁজত হয়েছিল তার অত্যাবশ্যক উপাদান ছিল জনগণ, দেশব্যাপী 
বীরত্ব, সোভিয়েত ইউানয়নের কামউীনস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের অভূতপুব" 
এতিহাসিক সৃষ্টিশীলতা। 

বাস্ত-পুজার নোতিবাচক ফলাফলগহাঁল দূর করার পর সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কামিউঁ্স্ট পাটি পাটির মধ্যে ও সমগ্ দেশের মধ্যে গণতন্ঘের 
বিকাশের জন্য অনুকুল পাঁরচ্ছিতি সূষ্টি করেছে । যোথ নেতৃত্বের ষে 
লোননবাদ মান ও নদীত একজন ব্যান্তির হাতে মান্রাধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করা অথবা তার পক্ষে পাটি ও জনগণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া অসগ্তব 
করে তোলে তা পুনঃপ্রাতশ্ঠিত হয়েছে । বস্তির পরোয়ানা ক'রে সকল গ্রে 
সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার সবা'আঝক িকাশও ব্যান্ত-প্‌জার 'বিরদ্ধে 


রক্ষাকবচ । 


সোভিয়েত ইউনয়নের কমি 
মাক“সবাদগ ধারায় শিক্ষিত পাটই এ ধরনের ব্যান্ত-পূজা এবং তার নেতিবাচক- 


ফলাফল থেকে মূস্ত হওয়ার শস্ত পেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ও 


উনস্ট পাট উদাহরণ দেখয়ে দেয় যে 


ইতিহাসে জনগণ ও ব্যন্তিন ভুমিকা ৩৩৩ 


অপরাপর দেশে সমাজতম্বের জন্য সংগ্রামের আভিজ্ঞতা ও শিক্ষা প্রমাথ করে যে 
ধিজয়লাভের নিশ্চয়তা হল মাকসবাদ-লেনিনবাদের নতির গ্রতিঃ বিপ্লবের ও 
সমাজতন্ত্র 'নিমাণণের বিষয়গত বিধান সম্পকে মাকসবাদণ-লেনিনবাদী শিক্ষার' 
প্রতি, সমাজতান্ত্রিক আন্তজাণতিকতার নাঁতিক়্ প্রতি আনুগত্য । এইসব নাতি 
থেকে বিচ্যাতি, পার্টির ভুমিকা এবং যৌথ নেতৃত্বের লোনিনবাদী মানের 
তাৎপ্যকে খাটো করা শগপ্রই হোক বা বিলচ্বেই হোক বিরাট ভুল ও বিপদের, 
মধ্যে নিয়ে যেতে পারে ; এর দরুনই সমাজতদ্বের আদর্শের পক্ষে গুরুতর 
বিপদের উদ্ভব হয়, ষেমন হয়েছে চীনে । 

ইতিহাসে জনগণ ও ব্যন্তিয় ভূমিকা সম্পকে" মাক্সবাদশ-লেোনিনবাদশ 
মতবাদ কমিউীনস্টদের সব কাজকর্মে জনগণের উপর আম্মা রাখতে এবং 
তাদের এগয়ে নিয়ে যেতে শিক্ষা দেয়। তার জন্য প্রয়োজন জনগণের 
উদ্যোগে পারপর্ণ উৎসাহ যোগানর ক্ষমতা ও সেই উদ্যোগকে ধা কিছু 
সংকুচিত করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে দক্ষতা । পরিশেষে সব্রেয় স্ব 
নেতাদের পক্ষে একাজ বাধাতামূলক যে তাঁদের ওই ভূমিকার সংবত ও 
1বষয়গত ম.ল্যায়ন করতে হবে, দন্ত ও অহমিকা পারত্যাগ করতে হবে এবং 
লোনিন প্রার্শিত কাজের পদ্ধাত আয়ত্ত করার জন্য সব্প্রকার প্রচেষ্টা করতে, 
হবে। 

জনগণের জন্য সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও জনগণের নেতৃত্ব করার ব্যাপারে: 
পাটির আভজ্ঞতাকে নামান্যাকরণ ক'রে লোনন 'লিখোঁছলেন £ 

“জনগণের সঙ্গে সংযোগ রাখ 

“তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হও 

“তাদের মেজাজ বোঝ 

“তাদের মব কিছ জান 

“জনগণকে বোঝ 

“তাদের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হও 

“তাদের লম্প্‌ণণ আস্থা অন কর 

“যে জনগণের নেতৃত্ব করেন তাদের থেকে নেতৃবৃন্দকে কিছ:তেই বিচ্ছিন্ন 
হলে চলবে না, অথবা অগ্রামী বাঁহন?কে হ্রমকের সমগ্র বাহিন? থেকে-_ 
(বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না) 

২৩ 


৩৪ মাকসবাদী-লেনিনবাদণ দর্শনের ম.মলকথা 


“জনগণকে তোষামোদ ক'র না, তাদের কাছ থেকে পালিয়ে এস না" (১) 

এই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ কথার মধ্যে জনগণ, শ্রেণশ, পার্টি ও 
তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার পারস্পারিক সম্পক সংক্রান্ত মাকসবাদ-লোনন- 
বাদের অত্যাবশ্যক নগাতগ্ঁলি রয়েছে । 


১1 1ভ. আই. লৌনন, কাল) ওয়াকস, পঞ্চম রখ সংস্করণ, ভলযাম 88 পন্ঠে 
৪৯৭-৯৮। | ॥ 


হাদশ পারিচ্ছেদ 
উতিভাঙগের আঞগাতি 


ইতিহাসের অগ্রগ্থাতর সমস্যাটি সমাজ-বিজ্ঞানে এক গৃক্সত্বপূর্ণ স্থান দখল 
ক'রে আছে। এই সমস্যাটিকে নিয়ে তীব্র মতাদশশগত সংগ্লাম রয়েছে, কাকণ 
এর যে কোনও ব্যাখ্যার মধ্যেই মানবজাতির বর্তমান ও ভবিষ্যতের এবং 
তার বিকাশের স্বপ্প-মেরাদী ও দীর্ঘমেয়াদী ভাবধাৎ সম্ভাবনার নল্যায়ন 
নাহত ॥ মানবজাতি কি সমাজ-আশীবনের উচ্চতর রূপের দিকে, আরও 
আলোকপ্রাঞ্চ ও মানবিক সামাজিক সম্পকের দিকে, উচ্চতর সাংস্কাতিক ও 
নৌতিক চেতনার 'দিকে যাচ্ছে? অথবা উল্টো দিকে, তাপপারগনাণাবিক 
ধ্বংসের দিকে, জনসংখ্যায় 'বিপর্ধররকারী আধক্োর দিকে, মানুষের জৌবিক 
অধঃপতন ইত্যাদর দিকে ধারে ধীরে চলে যাচ্ছে? আমরা দোখ যে 
এই য্যান্তগ্লই এাঁতহ1সক অগ্রগ্াতর আম্তত্ব সম্পকেই প্রশ্ন তোলে । 
অগ্রগাতর সারমর্ম কি, এর পরিচালিকা শান্তগৃলি কি? সামাঁজক বিকাশের 
ক্ষেত্রে কোনটি প্রগাতিশশল আর কোনটি পশ্চাদগামী তা বাছতে কোন 
মানদণ্ড সাহায্য করে? এইগ্যাল হল বিবেচনাধীন সমস্যাটির কয়েকটি 
পাংরুত্বপূর্ণ দিক । 


১. উাতিহাপর অগ্রগতির সাবরজর্ম 


অন্টাদশ শতাম্দীর অগ্রসর বুজোয়া সমাজ চিন্তাবিদ টুর্গট, কনডোরসেট 
ও হারডার-এর দ্বারা সৃত্রায়িত অগ্রগাঁতর ধারণাটি উনাবিংশ শতাব্দীতে প্রধান হয়ে 
ওঠৈ ॥ এ সময়টা ছিল ধনতল্্রের দ্রুত উখানের সময় এবং বহু বুজোক্সা 
ইতিহাসাঁধদ, সমাজতত্্ববিদ ও দাশণীনকের কাছে সামাজিক প্রগাতর ধারণাটি 
প্রায় স্বরধাঁসম্ধ বলে মনে হয়েছিল । 

-কন্তু প্রাক-মারকসবাদী দার্শনিক ও সমাজ তজ্ববিদরা হীতিহাসের অগ্রগাতর 
গবধান ও পরিচা?জকা শান্তগ:লর প্রকৃত সরমন্দ" উদ্ধাটিত করতে পারেন নি। 
ভাববাদের অবস্থতন। থেকে শুরু ক'রে তাঁরা আধ্যাদ্ক নগীত্তর মধ্যে নিজেকে 
নখত কয়ে গড়ে ভোলার জন্য মানের মনলের অসাম ক্ষমতা (টুর্গট জ 


৩৩৬৬ মাকসবাদশ-লেনিনবাদী দর্শনের মলকথা 


কনডোরসেট ) অথবা অনপেক্ষ পরমাত্মার ( হেগেল ) দ্বতঃস্ফৃত' আত্মবিকাশের' 
মধ্যে মানবিক বকাশের কারণ খোঁজেন ॥ সেই অনবায়ী তাঁরা অগ্নগাতর 
মানদণ্ডকেও দেখেন আধ্যাত্মির চাক্ত্রের বিষয়ের মধ্যে, সামাজিক চেতনার একটি 
বিশেষ রূপের বিকাশের গ্ঞরের মধ্যে- সেগ্ীল হল 'বিজ্ঞান, নোতিকতা, আইন 
ধর্ন ইত্যাদি । কিন্তু তখনও পর্যন্ত সামাজিক চেতনার এই লব র্‌প্রে 
আ'বভাব প্রকৃতপক্ষে কি থেকে হয়েছে অথবা তাদের পাঁরবর্তন ও বিকাশের 
কারণ ধক তার কোনও ব্যাথা মেলে না। 
সমাজের অগ্রগাতর বহ্‌ প্রাকৃ-মাকণসবাদশ ধারণার আর একটি উল্লেখষোগ্য 
শ্ুটি হল তাদের সমাজ-জশবন সম্পকে” অন্বাশ্ঘিক দণ্টভার্গ । তাঁরা সমাজের 
1বকাশকে মূজতঃ বিপ্লবী উদ্লম্ফন ছাড়া, কোনও পশ্চাদগামশ গাতি ছাড়া মসৃণ 
1ববর্তনমলক 'বকাশ হিসাবে, সরল রেখায় ক্রমাগত অগ্রগমন হিসাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন । উদাহয়ণ স্বর্প, সমাজতত্বিদ অগান্তে কমতে ও হাবার্ট স্পেনসার 
তাঁদের কালের সমাজের প্রগগাতর পরস্পর-ণীবরোধ ও বোরতামূলক প্রকৃতি 
বন্চুত উপেক্ষা করেছেন এবং বুজোঁয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'নিপীড়ত 
জনগণের সংগ্রামকে “অসুস্থ ব্যাপার” হিসাবে, সভাতার বিকাশের পথে 
প্রাতবন্ধক 'হ্‌সাবে দৌখয়েছেন। 
পাঁরশেষে, বূজো য়া চিন্তাধারা ধনতান্ত্িক সমাজের কাঠামোর মধ্যেই 
সমাজের অগ্রগাতিকে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখোছিল ॥ তা থেকে এই সীদ্ধান্তই 
টানা হয়োছল যে এই সমাজের সীমার বাইরে বেরবার যে কোনও প্রচেম্টা হবে 
পশ্চাদগমন এবং তা অপ্পারহার্ধভাবে ব্যর্থ হতে বাধা । 
মাকসবাদ ইতিহাসের অগ্রগাতর প্রাক-মাক“দবাদী ধারণাগুলির দুবলতা 
ও ভ্রুটিগুলি দূর করে এবং তার প্রকৃত সারমম” ও পারিচালিকা শাস্তগৃলিকে 
আবিচ্কার করে । মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা যেমন সমাজকে সাধারণভাবে 
বিচার করতে রাজী হননি, ঠিক তেমান তাঁরা ইতিহাসের অগ্রগতির 
প্রশ্নাটকে বিমূর্তভাবে বিবেচনা করতে অশ্বশকার করেছেন । মাক্স এই 
বলে সতর্ক ক'রে 'দিয়েছিলেন যে “অগ্রগতির ধারণাটিকে গোটামুটি প্রচালত 
বিমূর্ত রূপে বুঝলে চলবে না *(১) তার অক্তনশহত অথ" হল যে ঘটনা একটি 


ইতিহাসের অগ্র্গাতি ৩৩৫ 


'এীতিহাপিক যুগে প্রগাতশীল (উদাহরণ স্বরূপ ধনতন্ত), অপর একটি যুগে তা 
প্রাতক্লিয়াশীল হয়ে ওঠে । সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণের জন্য অনিবাধ ভাবে প্রয়োজন 
[ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনোতক গঠনে অগ্রগাতির বিশেষ বৈশিষ্টাগ;লি 
খশজে বের করা। 

নানা বিরোধ থাকা সতেও, সাময়িক জড়তা ও পশ্চাদগমন সত্বেবও মানব- 
জাতির ইতিহাস শেষ পযন্ত উচ্চতর পধায়ে গমন, পুরাতন থেকে নৃতনে। 
সরল থেকে জটিলে গমন। সমাজের বিকাশের সাথে সাথে মানবজাতি মানুষের 
সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতার সীমাকে 'বাভম্ন মান্রায় প্রসারিত. ক'রে আয়ও 
শান্তশালশ উৎপাদকা শীল্ত, আরও কার্যকর অর্থনশাতি, রাজনৈতিক প্রশাসনের 
আরও [নখ*ত ধরন সান্ট করে। 

সমাজ-জশবনের বগ্ঞুবাদী ব্যাখ্যা থেকে দেখা যায় যে ইতিহাসের 
অগ্রগাতির পারচালিকা শান্তগ্বীল সমাজের গভেই রয়েছে । যে সব শান্ত 
সমাজের বিকাশ নিধারণ_ করে তারা একই সঙ্গে আবার 
ইতিহাসের অগ্রগতিরও পরিচালিকা_ শান্ত । ইতিহাসের অগ্রগাঁতর 
মূল খখজতে হবে প্রথমত বৈষাঁয়ক উৎপার্ূনের মধ্যে, অর্থনীতির মধ্যে অথাৎ 
সমাজ-জীবনের নিয়ামক ক্ষেত্রে । অচল উৎপাদন সম্পক্গহীলর 'বিরুষ্ধে, . 
প্রাতক্রিয়াশীল সামাজক-রাজনোতিক ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রগাতশশল 
শান্তগুলর সংগ্রাম এতিহাসক বিকাশের অগ্রগমনের পথে এক শল্তিশালণী 
'শান্তর:পে, কার্যত নিয়ামক শান্তর্‌পে ছল ও রয়েছে। 

একটি সামাজিক-অথনৈতিক রূপের জায়গায় আর একাঁটি সামাজিক- 
অনৈতিক রংপের হ্থান গ্রহণের মধ্যে হীতহাসের অগ্রগাত বিশেষভাবে 
প্রতীয়মান। কাঁমউনিজমের আগেকার সকল সামাজিক রপগূলি অপারহার্ধ- 
ভাবে একের পর এক নিজেদের প্রয়াণের প্রচ্ততি করেছে। উৎপাদন 
সম্পকর্গ্ীলর ইতিহাসগতভাবে সাঁমাবদ্ধ যে রূপ কোনও 'নাদিন্ট সামাজিক- 
অর্থনৈতিক গঠনের সময়ে আধিপত্য করে তা তার বিকাশের 'নাদর্টি চর 
উৎপাঁদিকা শত্তিগুলর অগ্রগাঁতিকে বাধা দিতে শুরু করে এবং ফলত নিজেকে 
খবংসের 'দিকে নিয়ে যায় । সদ্য আবিভূর্তি নতুন গঠন উৎপার্দিকা শত্তিগর্পির 
আরও দ্রুত বিকাশ 'নিশ্চিত করে । 

উৎপাদিকা শাস্তগূলির বিকাশ র্লমাগত স্বরাশ্বিত হচ্ছে। পৌঁলরান 


৩৫৮ মাক“সবাদশ-লোননবাদী দর্শনের মলকথা 


যুগের পাথরের হাতিয়ারগুজি বিশেষ কোনও পাঁরবর্তন ছাড়াই প্রায় ৫ লক্ষ 
বছর বিদ্যমান ছিল। অপর দিকে বাম্প শাস্ত থেকে বিদ্যংচাঁলত মেশিন 
শান্ততে উত্তরণেয় জন্য প্রয়োজন হয়েছিল ১০০ বছরেরও কম সময় । শিশ্পে 
পারমাণাঁবক শাস্তির ব্যবহারের প্রারস্ভিক স্তরে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন হয়েছিল 
আরও কম সময়। উৎপাদিকা শান্তগুলির অগ্রগতির বিকাশ উৎপাদন সম্পক- 
গু্পির ক্ষেত্রে, সামাঁজক সংস্থার ও সমাজের আঁত্মক 'বকাশের ক্ষেত্রে 
অগ্রগাঁতকে শেষ পধস্ত 'নিয়শ্রিত করে। 

সমাজের প্রগাঁতিশীল বিকাশ শুধু একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠন থেকে 
অপর একটি গঠনে উত্তরণের মধোই আত্মপ্রকাশ করে না, ওই গঠনের 
সীমার মধোও আত্মপ্রকাশ করে। তায় অর্থ 'কি এই যে বিশেষ বিশেষ 
সামাজিক-অর্থনোতক গঠন তাদের সমগ্র জীবনকালে ক্লমাগত উন্নাতলাভই 
করে? কমিউনিজমের আগেকার কোনও সমাজ সম্পকে একথা -বলা যায়. 
না, কারণ বিকাশের একটা 'নাদন্ট পধায়ে সেগুলি পূর্বেকার প্রগাঁতশীলতা 
হায়ায় এবং ইতিহাসের গাঁতকে বাধা দিতে শুরু করে। দাস-মালিকানা 
সমাজে, সমাজতন্নে ও ধনতন্্ে, বিশেষত ধনতদ্দের বিকাশের সামাজাবাদী 
পষায়ে তাই ঘটোছল। সাম্রাজাযবাদের ঘুগে অবশ্য উৎপাদিকা শান্তগৃলির, 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও প্রযণন্তবিদ্যার বিকাশ ঘটে। কিন্তু এই পধা*য়ে ধনতন্তু 
সামাগ্রকভাবে একটা প্রাতিক্রিয়াশশল ও পশ্চাদগামী শান্ত হিসাবে কাজ 
করে। মানুষের আষ্তত্বকেই বিপন্ন করার মত 'বিধহংসী শান্তসমূহের স্‌ষ্টি 
করে। 

ইতিহাসের প্রাতটি পযায়ে অল শাসন ব্যবস্থার সমর্খকরা আয়ত্বগত 
সমন্ঞ উপায়-উপকরণ 'দিয়ে ইতিহাসের প্রগাঁতকে বাধা 'দিয়েছে। কিন্তু 
কোনও প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী মানবজাতির বিকাশের অগ্রগমন থামাতে সক্ষম 
হয়ান। এই সব চেস্টা কেবল নতুন সমাজ ব্যবস্থার জয়কে কম-বেশি দোঁর 
কাঁরয়ে দিয়েছে । 

শুধু সামাজিক সম্পকগুলি নয়, সংস্কাত ও জনগণের চেতনাও ভ্রমোনাতর 
ধারা অনুসরণ করে। মানব জাতর বিকাশ লামাগ্রকভাবে অচলের- 
নিরাকরণের প্রক্রিয়াও বটে, আবার যে সব মূল্য (বৈষয়িক, নৌতিক সহ 
আত্মিক ) আমাদের প্রীতির শস্তিগলিকে আগ্নত্ত করতে এবং সমাজ-- 


ইাতিহাসেক্ন অগ্রগাঁতি ৩৫৯ 


বিকাশের শ্বতঃঙ্ফর্ত পথের উপর মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধ করতে সক্ষম করে 
সেগুলির সংস্করণের প্রক্রিয়াও বটে। এখানে আমরা পাই খস্মূলক 
নিরাকরণ (0০890০০)--পরানো ব্যবচ্ছায় সকল ইতিবাচক লাভগুলি ধরে 
রাখা ও বাড়ান সহ এ ব্যবস্থার নিক্নাকরণ। তাই এতিহাসিক প্রক্রিয়া 
সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনের সরল অন্ক্রম রূপে আঁবভুতি হয় না, হয় 
অগ্রগামণ গাঁত 'হসাবে, কারণ প্রত্যেকাট নতুন গঠন শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার 
দিক থেকে; সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এবং মননগত সংস্কাতিঘ্ন দিক 
থেকে, মানুষের বিকাশের জনা আলোচা সমাজ যে পাঁরবেশ যোগায় তার 
[দক থেকে তার আগেকার গঠন সামাজিক-অর্থনৌতিক গঠনগুলিকে ছাড়িয়ে 
যায়। 

সামাজিক-অর্থনোতক গঠনগহীলর ধারাবাহিক পাঁরবর্তনকে এই অথে" 
বুঝলে চলবে নাষে যখন কোনও নতুন ও আধকতয় প্রগতিশধল গঠনের 
আঁবিভা“ব ঘটে, তখন পুরানো গঠনাট সঙ্গে সঙ্গে পাথিবী থেকে অদশ্য হজে 
যায় । এই প্রক্রিয়া আরও জাঁটিল এবং আরও দশ্ঘচ্ছায়শী। এটা জানা কথা 
যে 'ভিন্ন ভিন্ন গঠন একই এাতহাসিক পায়ে সহাবস্থান করতে পারে। কিন্তু 
তাড়াতাড়িই হোক বা দেরিতেই হোক অচল সামাজিক কাঠামোটি উচ্চতর 
সামাজিক গঠনের জন্য পথ ক'রে দিয়ে অবশ্যন্তাবীভাবে এ্রীতহাসিক দ'শ্যপট 
ছেড়ে চলে বাবে । সামাজিক গঠনগুলির একে অপরের চ্ছান আধকার করার 
এই প্রক্রিয়া শ্রেণীগলির সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লবের মাধামে ঘটেছে ও 
এখনও ঘটছে । 

মাক“সবাদ-লোননবাদের বিরোধারা সামাজিক অগ্রগতির সারমম ও 
পরিচালিকা শন্তিগুলির বৈজ্ঞ্ঞানক ব্যাখ্যাকে বিকৃত ক'রে থাকে । তার! 
মাকণসবাদ-লেনিনবাদের উপর এই ধারণা আরোপ করে যে উৎপাদিকা 
শন্তগুলির বিকাশের গ্তর আপনা থেকেই মননগত সংস্কৃতির ক্ষেত্র সহ সমাজ- 
জশবনের অপর সকল ক্ষেত্রে অগ্রগাতির গ্তর নিধারণ ক'রে দেয় । এই অনংমান 
মাকসবাদী তত্তের সামাঁজক রতি ও নরধাতগলির বিরোধিতা করে। 
উদাহরণ স্বরূপ, একথা সুবিদিত যে উনাবংশ শতান্দীর রাশিয়া উৎপাদিকা 
পান্তগৃলির বিকাশের দিক থেকে ইউরোপের অনেকগুলি দেশের চেয়ে অনেক 
পিছিয়ে ছিল, কিন্তু তা বড় বড় চিন্তাধিদ, লেখক, সুয়কার ও শিল্প তৈরি 


+৩৬০ মাক“সবাদণ-লোনিনবাদশ দশ'নের মলকথা 


করতে বাধা হয়নি ॥। অপর পক্ষে একচেটিয়া ধনতদ্ঘের পারাচ্থাীতর মধ্যে 
উৎপাঁদকা শান্তগুীলর অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্তরের পাশাপাশি শাসক শ্রেণীগদলির 
নৌতিক চেতনায় অবনাতি এবং ফ্যাসিবাদ, বণ“বৈষম্য, কোনও কোনও 
জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মত বর্বরতা বিরাজ 
করে। 

উৎপাদন সম্পক", জুস্পন্ট শ্রেণী-বিরোধ ও অন্যান্য নানা উপাদানের কথা 
বিবেচনা না ক'রে উৎপাঁদিকা শান্তর ম্তর থেকে মননগত সংস্কীতর ( সাধারণ 
ভাবে সৌধসংক্রাস্ত সকল ব্যাপারেরই ) বিকাশকে সরাসরি টানা যায় না। 
একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে সৌধগত ব্যাপার অর্থনগীতি থেকে অপেক্ষাকৃত 
স্বাধীন এবং কোনও কোনও সময়ে এই স্বাধীনতা অত্যন্ত তীব্রভাবে প্রকাশিত 
হতে পারে । উদাহরণস্বরূপ মাক“স উল্লেখ করেছেন কলার বিকাশের কোনও 
কোনও শিখর কোনও মতেই সমাজের স্বাভাবক বিকাশ অনুযায়শ হয় নাঃ 
কাজেই তার (সমাজের ) সংগঠনের বঙ্কালের মত যে বৈষাঁয়ক উপ-কাঠামো 
সে অনুযায়শও হয় না।”(১) 

সামাগ্রকভাবে পরবতশ গঠন পূবেকার গঠন থেকে আঁধকতর প্রগাতশল 
একথা মনে রেখেও মাকসবাদ-লেনিনবাদ এই প্রাতিজ্ঞাঁটর আতি-সরলীকরণের 
[বরুদ্ধে সাবধান ক'রে দেয়। এই নতুন গঠন সংস্কৃতির সকল রূপের ক্ষেব্রে 
পুরানো গঠনকে আতিব্রম ক'রে যাবে এমন কোনও কথা নেই। মননগত 
সংস্কৃতির (উদাহরণ স্বরূপ দর্শনের ) কিছু কিছ? ক্ষেত্রে সামস্ততাঁম্ত্রক সমাজ 
দাস সমাজের তুলনায় নিকৃষ্টতর ছিল, কিন্তু এতে কোনও সন্দেহ নেই যে 
সামাগ্রকভাবে দাস সমাজ থেকে সামস্ততান্দিক সমাজে উত্তরণ সামাজিক 
[বকাশের দিক থেকে পশ্চাদগমন নয়, অগ্রগমনই সুচিত করে। অন্টাদশ 
শতাষ্দগর বুজো“য়া এনলাইটেনারধা মধ্যযুগকে এমন একটা সময় বলে গণা 
করত যখন হীতহাস নিশ্চল হয়ে দাঁড়য়েছিল-_এঙ্গেলস তার 'নশ্দা ক'রে 
বলেছেন, “মধ্যয্‌গে যে বিপুল অগ্গগাঁত ঘটেছিল-_-অথা"ং ইউর়োপায় সংস্কৃতির 
এলাকার প্রসার, টিকে থাকার যোগ্য বড় বড় জাতির পর পর আবিভাব 
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১। কে. মাক্স, এ কনাত্রীবটশন ট: দা ক্রিটিক অব পালিটিকাল ইকনাঁ, 
পত্য ২১৪ | 


ইতিহাসের অগ্রগতি ৩৬৯ 
এবং পাঁরশেষে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতান্দীর বিপূল কৃৎকৌশলগত অগ্রগাত-_ 
এসব দেখা হয় নি "(১) | 

অতাঁত ও বর্তমানের মধ্যে এবং বত'মান ও ভবিষাতের মধ্যে ধারাবাহিকতা 
ছাড়া ইতিহাসের অগ্রগাত কপ্পনাই করা যায় না। ইতিহাসের রিলে দৌড়ে 
এক-একটা প্রজন্ম ও জনগণ অপরাপর প্রজম্ম ও জনগণের হাতে মৌলিক ও 
অতাস্ত গুরুত্বপণ” সম্পদ তুলে 'দয়ে যায় । কিন্তু ইতিহালের অগ্রগাতির 
সাধারণ প্রবাহে ক সকল সাংস্কৃতিক সম্পদ গূহশত হয়? ইতিহাস এর 
নোতিবাচক উত্তর দেয় । বহু? কারণের দর্‌ন (যথা--এক জাতি থেকে অপর 
জাঁতর আতারম্ত দূরত্ব, ভোগোলিক বিচ্ছি্নতা, অর্থনোতিক ও সাংস্কাতিক 
বিকাশে চরম অসমতা ইত্যাদির দরুন ) অতাঁতে কোনও কোনও সময়ে এমন 
'ঘটেছে যে কোনও 'বশেষ সভ্যতা ছারা সন্ট সম্পদগ্ীল পরবতকালে সন্গারত 
হয়নি এবং সেই সভ্যতার সঙ্গেই অদশ্য হয়ে 'গিয়েছে। 

অগ্রগাতিকে ইতিহাসের বিকাশের !বষয়গত 'বিধানরূপে বিবেচনা করেও 
মাকসবাদ-লোননবাদ সামাজিক অগ্রগাঁতিকে নিশ্নতর থেকে উচ্চতরে সরল 
ও অটল আরোহণ হিসাবে অতি-সরল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে সতক করে দেয়,। 
নতুন সমাজের 'বিজয়লাভ কোনও বাঁধা-ধরা সময় নির্ঘ্ট অনুসরণ করে না। 
কতকগ্যাল অবস্থার যোগাযোগের দরূন কখনও কখনও এঁতিহাসিকভাবে 
প্রশ্গাতশনীল শন্তিগধলর সাম'য়ক পরাঞজয্ন ঘটেছে এবং [বিষয়গতভাবে পারপকৰ 
এঁতিহাসিক কর্তবাগুলি সম্পাদনের কাজে বিলম্ব ঘটিয়েছে । ধনতন্ প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস থেকে দেখা গিয়েছে যে বভিন্ন দেশে এই প্রক্রিয়া কতটা ঘোরাল-ও 
[বরোধ-সংকুল ছিল । 

অগ্রগতির আতি-সরলীকৃত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপাতত ক'রে লোনন 
লিখেছেন £ “*****শবন্ব ইাতিহাসের গাঁতিপথ গ্লাঝে মাঝে বরা পশ্চাদপসরণ 
ছাড়াই সর্বদা মসৃণ ও আগযয়ান বলে বিবেচনা করা অ-হন্বমূলক, অ-বৈজ্ঞানিক 
ও তত্র দক থেকে ভুল ।”(২) ধনতন্তর থেকে সমাজতম্মে উত্তরণকালে 
উন্বাতিশীল বিকাশকে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া হিসাবে ব্যাখ্যা করার বিরুদ্ধে 
এীতহাসক দুর্ঘটনাগুলির ভুমিকা উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে পাবধান- 


৯1 কে. মার্কস ও এফ. এঙ্গেলস, 'সিলেকটেড ওয়াক, ভল্যাম ৩, পক্তা ০৫০ । 
ই। ভি. আই. লেনিন, কাপে কটেড ওয়াকস. ভলম ২২, পাত্তা ৩৯০। 


৩৬২ মার্কসবাদী-লেনিন বাশ দশ“নের মলকথা 


বাণীর এই বৈজ্ঞানিক সামান্যকরণের বিপুল তত্্গত ও বাবহারিক গুরু 
আছে। | 

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অর্ধ-শতাব্দীব্যাপণ অগ্ঠিত্ব দেখিয়ে দিয়েছে যে 
নতুন সমাজকে ধংস করার জন্য এবং ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে 
দেবার জন্য কি ভাবে প্রাতিক্লিয়াশল শান্তগীল একগ;য়ে হয়ে যুদ্ধ সহ সর্বপ্রকার 
সম্ভাব্য পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল । 

সাম্রাজ্যবাদের প্রতি-আক্মণকে পরাঙ্ভ করার জন্য এবং সারা বিশব- 
পাঁরসরে পুরাতন পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ ও চড়োস্ত জয়লাভের 
জন্য 'বিষয়গতভাবে যা প্রয়োজন তা বিশ্ব সমাজতল্ম্ের রয়েছে । কিন্তু 
বিষয়গতভাবে পরিপকহ এই লক্ষ্য অজনের সথ্গে বিজড়িত হল কোটি কোটি 
লোকের জাগরণ এবং প্রগাতিশখল দলগযালর আন্দোলন । 

ইতর অর্থনোতিক বঙ্জুবাদ ইতিহাসের গাতপথকে, সমাজ বিকাশের এক 
পধায় থেকে অপর পায়ে আরোহণকে এইভাবে উপচ্ছিত করেযে তাহল 
নৈব্যন্তিক ও একেবারেই স্বতঃস্ফত" প্রা্রুয়া যাতে আভিগ্রায় ও চেতনা- 
সম্পন্ন জনগণের ওজন সামাজিক ঘটনাবলণীর আবর্তে ঝড়ের মধ্যে বালুকণার 
চাইতে বেশি থাকবে না। বুজোয়া মতাদর্শাবদরা প্রায়শই এই ধারণাটিকে 
মাক“সবাদের উপর আরোপ ক'রে থাকেন। উদাহরণ স্বরূপ আলক্কেড 'জি- 
মেয়ার লেনিনিজম নামক পন্তকে অভিযোগ করেছেন যে মাক্স সব কিছুর 
মধ্যেই পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতিফলন খোঁজেন এবং নজেকে তার যৃগ- 
প্রবর্তক ও ভাষাকার হিসাবে গণ্য করেন। “অন্যরা যে ভূমিকা দৈবশস্তর 
উপর আরোপ করেছেন অথাৎ মানবজাতিকে নতুন ইডেন-এ (ত্বর্ণে) নিয়ে 
যাওয়া, মাকণসের মতে ইতিহাস সেই ভূমিকা পালন করে ।”(১) 

মাকস ও এছ্গেলস বরং এ্তহাঁসিক প্রয়োজনীয়তাকে জনগণ ও তাদের 
আচরণের উপর আধিপত্যকারণ বাহ্যক একটা কিছ হিসাবে অদস্টবাদখদের 
ব্যাখ্যাকে প্রতাখ্যানই করেছেন। এগ্গেলস লিখেছেন £ “ইতিহাস কিছুই 
করে না, তার “বপূল সম্পাত্ত নেই কোনও সংগ্রাম করে না। মানুষ, 
প্রকৃত জীবন্ত মানুষই ওসব কিছ? করে, তাদেরই এনবয* আছে ও তারাই 
সংগ্রাম করে, ইতিহাস” পৃথক এমন কোনও মানুষ নয় যে তার নিজস্ব 
81 এ জি মেরায়, লৌনানজম, কেমারিজ, ম্যাসাচুসেটস, ২৯৬৭, পহ্ঠা ২৯১। 


ইতিহাসের অগ্রগাত 6৬৩ 


£বিশেষ লক্ষ্যের জনা মানুষকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে; নিজস্ব লক্ষ্য, 
_ অননসরণকারা মানুষের কায'কলাপ ছাড়া ইতিহাস আর কিছ? নয় ।”(১) 

অগ্রগতির: অদন্টযাদণ ব্যাখ্যা মানুষকে বসে বসে ভাবা ও নিক্কিয়তায় 
নিয়ে ফেলে এবং স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নিভ“রতাকে ন্যাধ্য বলে মনে করে ও' 
ঘটনাবলণকে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে দেয় । সমাজের বিকাশের বৈজ্ঞানিক 
ধারণায় সমৃদ্ধ হয়ে মাক সবাদখলেনিনবাদশ পাটিগহাল বিশ্বের মৌলিক 
রুপান্তর ঘটাবার জন্য বিজ্ঞানভাত্তক রণনগাঁত ও রণকৌশল রচনা করে । 

সমাজের অগ্রগতির "মাক'সবাদী ধারণাটি শুধু যে অদজ্টবাদী ধারণার 
[বিরোধ তাই নয়, সেই স্গে বিষয়ধবাদশ-ভাববাদ+, স্েচ্ছাসেবকবাদণ ব্যাখ্যারও- 
[বিরোধ ॥ শেষোল্তরা ইতিহাসের বিষয়গত 'বিধানগুলিকে অস্বীকার করে' 
এবং সেইজনাই তারা মহা আনন্দে অগ্রগাঁতির সারমমের খুশিমত মল্যায়নের 
[ভাত্ততে অগ্রগাঁতকে অন্বীকার করে বা স্বীকার করে। এই দন্টিভাঙ্গার 
সঙ্গে মাক'সবাদ-লেনিনবাদের তুলনামূলক পাথক্য হল যে তা ইতিহাসের 
অগ্রগতির একটি নির্ভুল বিষয়গত মানদণ্ডকে প্রার্তান্ঠত করেছে । 


২. ইতিহাপর অগ্রগতির মআানদঞ 


অগ্রগাঁতর মানদণ্ড কি? কোন: অপ্পারহাধ" বোঁশষ্ট্য দিয়ে ইতিহাসের প্রগাঁতি 
শগল ব্যাপারগুলিকে প্রাতক্রিয়াশীল ব্যাপারগযল থেকে পৃথক করা যায় ? 

শুরুতে সমাজের অগ্রগাঁতর বহুমুখিনতাক় বিষয়টি 'ষিবেচনা করা যাক। 
কাযত তা হল ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার একটি মিশ্রণ । সমাজ-জীবনের 
প্রতিটি নিদিষ্ট ক্ষেত্রের (উৎপাঁদিকা শাল্ত, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন* 
[বিজ্ঞান নোতিকতা, কলা ইত্যাদিয় ) বিকাশের নিজন্ব 'বাঁশষ্ট মানদস্ড আছে 
এবং একটিকে অপরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেল্গা যায় না, যদি না তার নির্দিশ্ট ও 
বাশন্ট মূল্যায়ন পারহায় করা হয়। 

প্রশ্ন উঠ্ভঠতে পারে যে এই পরিস্ছিতিতে সমাজের অগ্রগতির ফোনও 
সাধারণ মানদণ্ডের কথা বলা সন্ভব কিনা। অনেক বুজোণ়্া দাশশনক,. 
[বিশেষত উপাদানগ্াঁলর তত্র প্রবস্তা, যারা মামাজিক প্রক্িয়ার এঁকিক 
ভাত্বকে অস্ব'কার করে এবং সমান সমান সামাজিক উপাদানগালর যাশ্রিফ 


৯ কে মাকস ও এক. এজেলস, দা হোল ফ্যামিলি, পঞ্ঠা ৯২৪। 


“৩৬৪ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দর্শনের মূলকথা 


পারস্পরিক ক্রিয়াকেই শুধু স্বীকার করে, তারা এই প্রশ্নটির নৌতিষাচক 
উত্তর দেয় । 

মারকসবাদ'লেনিনবাদ সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলে । আমরা যাকে সামাজিক- 
অর্থনোতিক গঠন বলি তা হল একটি অখণ্ড, জীবস্ত সামাজিক জৈব কাঠামো, 
নিজস্ব বিশেষ কাঠামো এবং বিকাশের ও ক্রিয়ার বিধানসমূহসহ একটি 
নির্দষ্ট সমাজ ব্যবচ্ছা। আমরা যদি ভিন্ন ভিন্ন অংশগৃলির একটি সমন্টি 
[হিসাবে বিচার না ক'রে অংশগ্যালর হম্ছমূলক এঁক্যের দিক থেকে বিচার 
কার তাহলে আমরা নিশ্চয়ই স্পম্টভাবে এইসব বিষয়গ্ীলকে তুলনা করার 
জন্য একটা সাধারণ মানদণ্ড পেয়ে যাব এবং সেগ্াল প্রগতিশীল 'কি 
পম্চাদগামণ তা বের করতে পারব। 

যেহেতুঃ অর্থনৌতক সম্পকর্গুলি যে কোনও সামাঁজক-অর্থনোতিক 
গঠনের 'ভিত্তি তোর করে এবং শেষ পর্যস্ত সমাজ-জশবনের সকল দিকগলিকে 
নিধারণ করে, সেই কারণে অগ্রগাতির সাধারণ মানদণ্ড খ*জতে হবে সবোর্পার 
অর্থনৈতিক সম্পক'গলির ক্ষেত্রে, উৎপাদনের ক্ষেত্রে । 

দা আ্যাগ্রোরয়ান প্রোগ্রাম অব সোশ্যাল-ডেমোরা?স ইন দা ফাস্ট রাশিয়ান 
রেভলিউশনঃ ১৯০৫-১৯০৭ গ্রচ্ছে লেনিন উৎপাঁদকা শীল্তগ্ীলিকে “সামাজিক 
অগ্রগতির উচ্চতম মানদণ্ড -*-”(১) 'হসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সংজ্ঞা এই 
তথ্যের উপর নিভ'রশখল যে উৎপাদকা শন্তিগলির ও উৎপাদন সম্পকহাযিলর 
এঁক্যের মধ্যে উৎপাদিকা শান্ত উৎপাদন পদ্ধাতির আধেয় গঠন করে, তার 
সবচাইতে গাঁতময় উপার্দান হয়, এবং উৎপাদনের ও সমগ্র পসামাজিক- 
অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার 'বিকাশে নিরবাচ্ছন্নতার উপাদানকে প্রকাশ করে 
উপরস্তু ৬ৎপাঁদিকা শাস্তগু্টলর বিকাশের গুর ও চরিত্রকে সুষ্পম্টভাবে বর্ণনা 
করা যায় ও নিরভলভাবে পাঁরমাপ করা যায় । . 

আমরা যখন আদম গোষ্ঠণ-ব্যবন্থা, দাস-মালিকানা সমাজ, সামন্ততন্ত ও 
ধনতা্তিক ব্যবস্থাকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা কার, তখন দেখতে পাই যে 
এই সব সামাজক-অথ-নৈতিক গঠনগুীলর এতিহাসিক প্রগগাতিশীলতার মানত 
মূলত বোঝা যায় গঠনগল উৎপাঁদকা শান্তর 'বকাশ 1ক পাঁরমাণে নিশ্চিত 
করতেপারে তার ছারা । 


১। ভি. আই. লো বন কালেক্টেড ওয়াস, ভলবযম ১৩, প:ছটা 9৩। 


ইতিহাসের অগ্রগাত ৩৬৩: 


ধনতন্মের উপর কামিউীনস্ট গঠনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিফলিত হয় তার উৎপাদকা 
শস্তিগলির আরও পরিকল্পনা মাফিক, দ্রুত ও সুসমঞ্জস বিকাশের সঞ্ভাবনা 
প্রকাশ কার মধ্যে ।  কমিউনজমের আমলে উৎপার্দিকা শস্তিগলির 
বিকাশের ও শ্রম উৎপাদন ক্ষমতার উচ্চতর বৈষয়িক ও আত্মিক সামগ্রীর 
প্রাচুঘ' ল:ষ্টি এবং জনগণের প্রয়োজন অন:যায়ণ তা বন্টন সম্ভবপর ক'রে 
তুলবে। 

একটি সঙ্গাজ বাবস্থার প্রগাঁতিশীলতা অথবা পশ্চাম্গামিতার মুল্যায়ন 
করার জন্য উৎপাঁদিকা শস্তিগ্লির বিকাশের দরুন যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া 
হয় তা বিবেচনা না ক'রে, শ্রমজীবী জনগণের মানুষের স্বার্থকে বিবেচনা না 
ক'রে, কেবল উৎপাঁদকা শান্তগলির ভ্ঞর, চারি ও বিকাশের হার উল্লেখ 
করা কোনও মতেই ঘথে্ট নয়। এটা আকাঁস্মক নয় যে অনেক বুজোয়়া 
সমাজতত্তবাবদ বত“মানে উৎপাদন সম্পকলি থেকে উৎপাদিকা শন্তিগূলির 
[বিচ্ছেদ ঘটাতে সদাই প্রস্তুত, ফলত তারা মনগড়া ধারণা ও ভ্রান্ত মূঙ্গযায়নে 
পেশছয় । . উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকার সমাজতত্্াবদ ও অর্থনশীতাবিদ 
উইলিয়াম রোল্তভ সমাজ-বিকাশের গ্করগৃলিতে শ্রেণী-বিভাগ করতে গয়ে 
উৎপাদন সম্পক'গহীলর থেকে একেবারে বাচ্ছন্বভাবে উৎপাদিকা শান্তগালর 
ব্যবহারকে বিশেষত কৃৎকৌশলগত সরঞ্জামের ব্যবহারকে প্রাধান্য, 
দয়েছেন। 

কিন্তু বদ কোনও লোক উৎপাদন সম্পক্গুলি থেকে, সমাজ কাঠামে 
থেকে উৎপাদকদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থান থেকে বাচ্ছিল্নভাবে 
উৎপাদিকা শান্তগৃলির বিকাশের ম্তরকেই শুধু ব্যবহার করে তবে 
আমোরকান ধনতন্ত্র সমাজের অগ্রর্গাতির একেবারে সামনের সারিতে চলেছে 
বলে প্রতীয়মান হবে । বাস্তবে, মাকিনি য্্তরাষ্ট্রে উৎপদিকা শন্তিগুলির 
1বকাশের উচ্চতর হ্ভর একটি সেকেলে শ্রেণধ-াবভন্ত সামাঁজক-ফাজনোতিক 
ব্যবস্থার সঙ্গে জাঁড়য়ে রয়েছে । অধিকন্তু তথ্যকে গতিহণীনভাবে বিচার করা 
যায় না। তথ্যগৃলির 'বিকাশের গাঁতবিদ্যাকেও বিবেচনায় রাখতে হয়। 
বর্তমানে সমাজতাম্মিক দেশগুলির শউপাদিকা শন্তিগুলি মাঁকন যাক্তরাষ্টের 
তুলনায় ন'চু শ্তরে। কিন্তু সমাজতাশ্ত্িক দেশগল, যাদের বেশির ভাগেরই 
পুরানো ব্যবস্থা থেকে উত্তরাধিকায় সূত্রে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দর 


৩৬৬ মাকসবাদী-লোননবাদ দর্শনের মূলকথা 


করতে হয়েছিল, তারা এখন কমিউীনস্ট গঠনের প্রথম পধায়ে রয়েছে ৷ 
কোনও নতুন সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনই সঙ্গে সঙ্গে তার বিকাশের প্রথম 
পবা'য়ে পুরানো ব্যবস্থার তুলনায় নিজের সমন্ঞ সুযোগ-সবিধা দেখাতে পারে 
'না। কিন্তু উৎপাদন-সম্পকর্গলির ধরনের 'দিক থেকে কমিউনিজমের প্রথম 
পর্যায়টিও ধনতন্ব্রের চাইতে উৎকৃষ্টতর। কারণ তা উৎপাঁদকা শাশ্তগুলির 
1বকাশের উচ্চতর ও স্রশ্ছিত হার আরনিশ্চিত করে। সকল উৎপাঁদকা শান্ত- 
গাীলর মধো যা সবচেয়ে জরুরী ও সকল সম্পদের মধ্যে যা শ্রেন্ঠ সম্পদ সেই 
শ্রমজীবী মানুষের বিকাশের জন্য ধনতন্বের তুলনায় সমাজতম্ম আঁধকতর 
সঞ্ভাবনা খুলে দিয়েছে । উৎপাদনের সমাজতান্তিক সম্পক্গ্লর অথাৎ 
সহযোগিতার ও পারস্পারক সাহায্যের সম্পকর্গীলর ও বান্দ্রীয় মালিকানা- 
1ভাত্তক সম্পকর্গুলির চারন্র এমন সব 'ববয়গত শতাশদ সষ্ট করে ঘা 
যথা সময়ে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে ধনতাদ্ত্িক উৎপাদন থেকে সব দিক থেকে 
উৎকৃণ্টতর ক'রে তুলবে । 

মার্কসবাদের ছারা প্রষ্তাবিত অগ্রগাতর মানদণ্ড কঠোরভাবে বৈজ্ঞস্তানিক 
ও বিষয়গত এবং তা অগ্রগাতর মৌলিক পাঁরমাপ হিসাবে এমন কোনও 
উপাদানকে উপাস্ছত করার কোনও প্রচেষ্টাকে বাঁতল করে ধে উপাদান নিজেই 
আরও মৌলিলক প্রাথামক বিষয় হারা নিধাণরত হয়। 

কোনও কোনও সময়ে বলা হয় যে এই মানদণ্ড চারন্লের দিক থেকে 
একেবারেই অর্থনৈতিক এবং মানুষ থেকে, সমাজের মান্‌ষের দ্থান ও 
সামাজিক পদমযা্দা থেকে বিচ্ছিন্ন । এইসব ভিত্তিতে অগ্রগতির মানদণ্ড 
হসাবে বিমূত মানাবকতা, নৌতিক উতকর্ ইত্যাদর 'বিভিম্ন ধরনের মূল্য 
হাঁজর করা হয়। কিন্তু আসলে মানুষ, মানুষের বত'মান ও ভবিষ্যং 
মানুষের মঙ্গল ও ম্যান্ত মার্কসবাদী [বিজ্ঞান ও সমাজতান্দিক ব্যবন্থা 
উভয়েরই কেন্দ্রীয় বিষয় । উৎপাদিকা শান্তগ£ঠলর কাছে, সেগ্ালর চারন্ব ও 
বিকাশের শতাণদর কাছে আবেদন ক'রে মাকসবাদ মানবিক আস্তিত্বের 
প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করেছে, কারণ শ্রখানেই লুকান রয়েছে সেইসব শান্ত যা 
মানুষের প্রকৃত অবস্থান, তাদের জীবনধারণের ও সংস্কৃতির মান, মযান্তর 
বাচ্ছবে পাঁরিণভ হবার মান্রা, মননগত ও নৈতিক বিকাশ এবং উৎকষে'র 
'সষ্ভাবনা শেষ পর্থন্ত 'নিধারণ ক'রে দেয় । 


ইতিহাসের অগ্রগাঁত ৩৬৭ 
একথা কপ্পনা করা অবশ্য ভুল হবে ষে হীতিহাসের সমগ্র গাতপথে 
উৎপাঁদিকা শস্তেগযলির বৃদ্ধি মানুষের বিকাশের জন্য আরও অন:কুল অর্থ 
নোতিক ও রাজনোতিক পাঁরবেশ সৃন্টির সঙ্গে সরাসরি একই সঙ্গে ঘটে। 
যাঁদও সাধারণভাবে একটি শ্রেণী গঠন থেকে আর একটি শ্রেণী গঠনে যাওয়ার 
সচ্গে ব্যান্তরগত নিভরতা থেকে, আইনের দাসত্ব থেকে জনগণের ম্যান্ত্রর একটি 
প্রক্রিয়া একতেই চলে, তথাপি তারা অর্থনোতিক ও রাজনোতিক 'দিক থেকে 
1নপণীড়ত থেকে বায় । শ্রমজীবী জনগণের সহজাত গুণ ও কর্মক্ষমতাকে দমন 
করার ও সংকুচিত করার মূল্যেই ইতিহাসের অগ্রগাতি অর্জত হয়েছিল । 
শ্রীমকদের উপর উৎপাদনের দাবি একপেশে ভাবে মেটানর কাছেই ওই সব 
সহজাত গুণ ও কর্মক্ষমতাকে বাল দেওয়া হয়েছিল। ধনতন্ধের আমলে 
সবপ্রথম আত উৎপাঁদকা শাল্তগুলির এই উচ্চগ্রই কেবল এমন একট 
পারস্থিতির পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে যেখানে কছু লোক ও কিছ: শ্রেণীর বিকাশ 
অপরদের ক্ষাতি ক'রে করার প্রয়োজন নেই, যেখানে উৎপাদনের বিকাশ 
মানুষের সবাক বিকাশের দাবির সঙ্গে সম্পূর্ণ একত্র মিলতে পারে । সমাজের 
অগ্রগাতির বিরোধমূলক চাঁরন্রকে দর ক'রে সমাজতন্ত্র এই এতিহাসিক লক্ষ্য 
অজণন করে। 


০. শাক (শএণী সমন্বিত সমআাজগুজিত 
সমানজর অগ্রগতির বািরাপমুলক চরিত্র 


ব্ন্তগত সম্পাত্বীভাত্তক ও শোবণাভীত্তক সমাজগুলিতে জনসাধারণের 
সংখ্যাগারম্ঠকে, শ্রমজশবশ জনগণকে পদানত করার এবং ব্যন্তকে দমন করার 
মূল্যে সমাজের অগ্রগাঁতি ক্রয় করতে হবে ! 

শ্েণণ-বভস্ত সমাজগ-লির বিকাশের উদ্ভবই হয়পরস্পর-বিরোধ? সামাজিক 
শ্রেণগুলির মধ্যে তীব্র সংগ্রামের ফলস্বরপ। বিপুল সংখ্যক দানকে পদানত 
ক'নে রাখাটা ছিল প্রাচশন গ্রীস ও পোমের এবং তাদের সংস্কাতির আঁন্তত্বের 
এতিহাসিকভাবে আনিবাধ শর্ত । অগ্রগাঁতি এবং শ্রমজীব শ্রেণীগঙ্গির 
মধ্যেকার অনাঁতিক্রম্য বিরোধ সামন্ততন্ত ও ধনতন্তের আমলে অব্যাহত থাকে । 
বুজোয়া সমাজের কথা মনে রেখে মার্স লিখোঁছলেন £ “যে গতিতে 
মানবজাতি প্রক্াতিকে আয়ত্তে আনে, মনে হয় মানুষ সেই একই গাঁততে অপর 


০৬৮ মাকসবাদশ-লেনিনবাদগ দশ"নের মংলকথা 


মানৃষের অথবা তার নিজের দুনশাতিপূর্ণে আচরণের দাস হয়ে পড়ে । অজ্ঞতার 
অন্ধকার পটভুমিকায় মনে হয় বিজ্ঞানের বিশঙ্ধ আলো পধণ্ত উদ্ভাসত হতে 
অক্ষম । আমাদের সকল আঁবন্কার ও অগ্রগাতির ফল যেন দাঁড়ায় বৈষায়ক 
শান্তগৃচি মননগত জাবনে ভূষিত করা এবং মানুষের জীবনকে একটা নিবৃপদ্ধ 
বৈষায়ক শান্ততে পরিণত করা 10১) 

জনগণের সংগঠন ও বিরোধিতার কল্যাণে কয়েকটি যথেন্ট উন্নত ধনতান্ত্িক 
জনগণের সংগঠন ও বিরোধিতার কল্যাণে কয়েকটি যথেষ্ট উন্নত ধনতান্তিক 
দেশে শ্রামকশ্রেণর অনপেক্ষ দ।!রপ্র্যে নেমে যাওয়ার প্রবণতা প্রতিরংদ্ধ হয়েছে । 
[ব*ব-সমাজতাম্ল্িক ব্যবস্থা স:্টর সঙ্গে সঞ্চে শ্রামিকশ্রেণীর সংগঠিত সংগ্রামের 
চাপে একচেটিয়ারা নিজেদের দৌঁলিক স্বার্থ নিজেদের শ্রেণ'গত বিশেষ 
সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার জন্য আংশক স্রবধা 'দতে বাধা হয়েছে। আধ:নক 
প্রষযান্তাবদ্যা ও সরঞ্জাম শ্রমকদের জন্য 'ীশক্ষার একটা 'নাদণ্ট স্তর দাঁব 
করছে। ও 
তবুও এইসব পরিবত'“ন ধনতন্ত্রের সারমর্মের উপর কোনও প্রভাব [বস্তার 
করে না এবং ফলস্বরপ বৃজো/য়া সমাজের ক্ষেত্রে অগ্রগতির স্বাবরোধণ চরিন্র 
দূর করতে পারে না। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে উন্নত 
ধনতাশ্তিক দেশগহীলতে কোটি কোটি মানুষ মানব সংকৃতির উচ্চতম ফলগৃলি 
থেকে বাঁণ্ঠিত। বুজোয়া সংবাদপন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে আমেরিকার 
তরুণদের এক বরাট অংশ কোন গুরুতর বিষয় আদৌ অধ্যয়ন করে না এবং 
পাইকারশ সংস্কৃতির 'ফলগ্াল দিয়েই চালয়ে নেয়? ধনতল্তের আমলের 
?নরবাচ্ছিন্ন উৎপাদনের ধারা (আযাসেদ্বাল লাইন ) মানুষকে নিবদ্ধ ক'রে 
ফেলে, কমপপ্র-ক্রয়ার একঘেয়েমি তাদের মননশান্তকে ধংস করে দেয়। 
ধনতান্দ্রক উৎপাদনে এই ধরনের কর্মচারী দেখেই হয়ত হেনরী ফোড ওই 
অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্যটি করোছলেন যে, আদর্শ কারথানা-্রমিক হবে 
একটি সুশিক্ষিত লাঙ্গুলবিহন বানর । ধনতান্তিক দেশগুলিতে প্রযযান্ত- 
[দ্যাগত ও বৈজ্ঞাণনক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে মানীসক রোগের বৃদ্ধি; 
জখবন সম্পর্কে আগ্রহ এবং এমনাক বেচে থাকার ইচ্ছা হাঞান ও আত্ম- 
হত্যার অতিরিন্ত সংখ্যা বৃদ্ধি। 


৯1 কে, মাকস ও এফ, এঙ্গেলস, সিলেরেড ওয়াকসি, ৬ম ৬, পুজ্টা &০০। 


ইতিহাসের অগ্রগতি ৩৬৪ 


সাম্রাজ্যবাদ আধ্ানক বিজ্ঞান ও প্রযযান্তাবিদ্যার় বড় বড় আবি্কারগীলকে 
সামায়ক বন্বের কাজে [নধৃন্ত করছে এবং ধংস ও নিমর্যল করার উপকরণে 
রূপাস্তারত করছে । মাকস লিখেছেন যে বৃজো যারা ব্যান্তীবশেষকে এমনাঁকি 
সমগ্র জাতিকে রন্ত ও ক্েদ, দারিদ্র ও অপমানের কাঠন পথ পাঁরক্রমা করতে 
বাধা ক'রে অগ্রগাঁত অন করেছে । সাম্রাজাবাদী যুগে এই বিচার পৃনরায় 
সত্য প্রমাণিত হয়েছে । উৎপাদনের ক্ষেত্রে ধনতন্্র তার বিকাশের শিখরে 
পেশছয় এবং সেই সঙ্গেই আবার মানুষের প্রাত, মানুষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র 
ও সমতার প্রতি, তার নোঁতিক ও শোশ্পিক চেতনার প্রাত বোৌরতা উপ্বাটিত 
করে। 

কোনও কোনও বুজোয়া মতাদশণবদের কাছে এই সত্য গোপন করা 
অসম্ভব হয়ে ওঠে । উদাহয়ণ স্বরুপ মার্কন সাংবাদিক ও টফ্‌লার তাঁবু 
তাৎপর্যপূর্ণ শিরোনামায় লেখা পজ্তক ক্ল্যাশ উইথ দা ফিউচায় এ 
[লিখেছেন যে সমাজের বর্তমান ধনতান্তক সংগঠনে দ্ুত কৃৎকৌশলগত 
শাগ্রগাতি স্বায়া মস্ত শাল্তগনীল মানুষকে ধংস করার বিপদ সৃষ্টি করে। 
ধনতম্মের বদলে অপর কোনও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার 
কথা টফলার অস্বাকার করেনাঁন, কিন্তু একমান্ত সমাজতন্তই যে এধরনের 
বাবস্থা এনে! দতে পারে সেই উপলব্ধি থেকে তান অনেক দরে । এরখ 
কাহ্‌ল।র তাঁর দা মানং অব হিসখষ্ট নামক পুস্তকে লিখেছেন আতিষযান্তবাদণ 
ঈ্গভ্যতা যাঁম্ঘক ববরতায় অধঃপাঁতিত হচ্ছে । কাহলার বলেছেন, মানঘ 
প্রকৃতির উপর তার নিয়ল্্ণ প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি ক'রে নিজের উপর ও 
নিজের চয়ন্রের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে । তবে কাহলার অযৌন্তিকভাবে 
ধনতম্যের আমলে অগ্রগাঁতর বিরোধম.লক চাঁরন্রকে সকল মানব ইতিহাসের 
বৈশিষ্ট্য়ূপে উপশ্থিত করার চেম্টা করেছেন । 

অনেক বুূজোরয়া মতাদরশশীবদ একদিকে বিংশ শতাক্দীর বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযান্তীব্দ্যাগত অগ্রগতি এবং অপয়দিকে র্লমবর্ধমান “নরখাদকণীয় 
নৈতিকতা”র মধ্যেকার মামাংসার অতাঁত সংঘাতের কথা লেখেন, কিন্তু 
ভাঁরা এই বাঙ্ঞব সংঘাতকে ধনতম্ের কাঠামোয় মধ্যে সীমাবন্ধ রাখতে 
ভুলেযান। . *. ৃ্‌ কু. 

চার বা আরও বোশি শতাম্দীব্যাপী অস্িত্বকালে ধনতশ্ অপরাপরদের 

১ ২৪ 


৩৭৩ মাকসবাদগ-লোৌঁননধাদশ দর্শনের মলকথা 


তুলনায় কিছ? জাতির অর্থনোতিক, রাজনোৌতিক ও সাংস্কাতিক বিকাশের মধ্যে 
শীবরাট তফাত সৃষ্টি করেছে। উপানিবেশবাদ এক-একটা গোটা মহাদেশকে 
জড়তায় নিমজ্জিত করেছে । ধনতম্মের আমলে অগ্রগাতর বিরোধমংলক 
চরিত্রের দরুন অনেকগুলি দেশে জনগণের 'তিন-চতুর্থাংশের বৌশ নিরক্ষর | 
এই সব দেশের জনসাধারণের জীবনযান্রার মান উন্নত ধনতা্দিক রাম্ট্রগূলির 
তুলনায় ১০ থেকে ১২ গুণ নাচে ছিল এবং এখনও আছে ; আর কয়েকটি 
দেশে গড় আয়? বড় জোর ৩০ বছর । 

ধনতম্প্ মানবজাতির আরও অগ্রগাতিকে বাধা দিচ্ছে, সকল মানুষের 
স্বার্থে মানুষের প্রাতিভার অলৌকিক সূন্টির, পরাক্তান্ত শান্ত উৎপাদক 
ক্ষমতার ব্যবহারে বাধা দচ্ছে। যতাঁদন ধনতশম্প্র থাকবে ততদিন ধ্বংসাত্মক 
পারমাণাবক ঘৃদ্ধের 'বপদ বাষ্চব আশঙ্কা হিসাবে থেকে যাবে । 

ধনতন্মের পারবাতিত চারশ, সমাজতম্তে অথবা সমাজতম্তের মত কিছুতে 
শাস্তপণেভাবে “রপান্তর” সম্পকে বুজোয়া সংস্কারবাদখ এবং শোধনবাদীদের 
দাবি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনের, বিকাশের একটি নতুন ও উচ্চতর 
পধাঁয়ে মানুষের আরোহণে বাধাদানকারী সামাজিক শান্তগলির ও 
পারস্থিতর সম্পূর্ণ অবলোপ সাধনের প্রয়োজনের আবশ্যকতা দূর করতে 
পারে না। 

আধুনিক ইতিহাসের অগ্নগ্গাত কোনও “পাঁরশগ্ধ” ধনতম্ম্বাদে অথবা 
তাকে কেউ অন্য যে নামই দিক না কেন তাতে 'নয়ে যার না। “নম্র সমাজ বা 
ধনতন্ত ও সমাজতন্তের বৈশিষ্ট্যগলিকে একান্রিত করতে পারে বলে অনুমান 
কর! হয় তাতে নিয়ে যায় না, বরং ধনতাশম্মিক সামাঁজিক-অর্থনোতিক গঠনের 
সম্পর্ণ বিলোপসাধনে নিম্নে যায় । 


8৪. সমাজতান্্রর আমাল ইতিহানগর অগ্রগতির 
পার্থক্যমুচক 1বশিষ্টাসমুহ 
মানুষের সমাজতদ্দে উত্তরণ ইতিহাসে অগ্রগাতকে বিয়োধমূলক রূপ 
থেকে। লামাজিক বিপয়্ থেকে মস্ত করে। মাকস লিখেছেন £ "সমাজতন্মের 
বিজয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অগ্রগাঁতকে সেই বিকট পোত্তীলক দেবমণ্ি 
বানহতের মাথার খুলি ছাড়া অপর কিছুতে অমৃত পান করে না, তার 


ইতিহাসের অগ্নগাঁতি ৩৭১ 
ধানংরপ আর দেখায় না।”(১) এই সময় থেকে অগ্রন্গাত কিছ; কিছ; শ্রেণী ও 
জাতির স্বাথে অথবা অপরদের ক্ষাত ক'রে ঘটবে না। সমগ্র সমাজের জন্য 
তা ফলপ্রসূ হবে। উৎপাদিকা শান্তগীলর, বিজ্ঞানের ও প্রযান্তীবদ্যার বিকাশ 
সামাজিক সম্পাত্তর বৃদ্ধি সমাজের সকল সনসাদের বৈষয়িক অবস্থার 
প্রাতানয়ত উন্নয়ন ও সাংগ্কাঁতক শ্ঞরের উন্নয়ন সৃচিত করে। এই ঘটনাই 
সমাজতাপ্তিক সমাজের সদসাদের সাষ্টশীল কাজকর্মকে বৈষায়কভাবে ও 
নৈতিকভাবে উৎসাহিত করে। শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে নয়, সেই সঙ্গো 
সাংস্কীতিক সম্পক্থযীলর ক্ষেত্রে, রাজনশীতিতে, সাংগ্কীতক সৃজনে, আঁত্মক 
জশবনে অগ্নগাঁত সমগ্র জনগণের আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। এই আগ্রহই 
সমাজতন্ত্র আমলে সমাজ বিকাশের বার্ধত গাঁতি সুনিশ্চিত করে। 
সমাজতন্ত্র শুধু মানবজাতর ক্রমোচ্চ বিকাশের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গাছ 
নয়, সেই সঙ্গে তা এমন একটি যুগের শহর; যেখানে লমাজের অগ্রগাত 
নরবাচ্ছিল্ন ও সবা-স্বক হয় ।..-“জনজর্শবন ও ব্যন্তিগত জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
প্রথমে সংখ্যাগরিষ্ঠকে ও পরে সমগ্র জনগণকে [ঘরে একমান একমান্্র সমাজতম্ঘই হবে 
এক রত, খাঁটি ও প্রকৃত ব্যাপক অগ্রগমনের শর | ৮২) 
এই বিজ্ঞানসম্মত ভবিষ্যদ্বাণী ঘান্ভবে সম্প্ণ রূপায়িত হয়েছে। পাঁণ্চমের 
কোনও চিন্তাশশল তত্বাঁবদ আর সমাজতাশ্তিক দেশগালর, বিশেষত পসোভিয়েত 
ইউনিয়নের আত দ্রুত বিকাশ 1নয়ে প্রশ্ন তোলেন না। ১৯৫৯ সালে এমেট 
জে. হিউজেস লিখেছেন, “এক দশক আগেও কেউ ভাবতে পারত যে সোভিয়েত 
ইউীনয়ন যদি এই নতুন যুগে আমেরিকার বিপুল পদক্ষেপের পেছনে 
পেছনে খুব কাছাকাছি ধেয়ে চলতে সক্ষম হয় তা হলেই একটা উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্য হবে। সোভিয়েত ইডীনম্নন ওরকম অজ্পসম্প কিছু করোনি, 
...আতিকায় হয়ে সেই-ই গাঁতবেগ স্থির করে "দিয়েছে, অনাদের তাকে 
অনুসরণ করতে হচ্ছে । (৩) 
দু অগ্রগতির প্রকৃত সম্ভাবনার উৎস হুল লমাজতা প্রক বিকাশের 


৩৭২ মাক“সবাদী-লোনিনবাদী দর্শনের মূলকথা 


পরিক্পিত ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক চরিত্র এবং মাক“সবাদশী-লেনিনবাদশ পাটি“গুঙ্গির- 
নেতৃত্বে জনসাধারণের সচেতন ও উদ্দেশ্যময় কার্ধকলাপ । 


কিন্তু সমাজতন্তের আমলে সমাজের অগ্রগতির গাঁত ও স্থায়ত্ব চারন্রের 
'দিক থেকে স্বয়ংক্রিয় নয় । তখনও এমন অনেক বিষয় থাকে যা সম্পর্ণভাবে, 
সমাজ কর্তৃক নিয়ন্মিত ও পারচালিত হয় না। সমাজতান্ত্রিক সমাজের 
ঘ্ুত, সুসমঞ্জস ও সর্বাত্ক বিকাশ অজর্ন করতে হলে সকল সামাজিক 
প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত পাঁরচালনব্যবস্থা নিখঃত করার, স্ষেচ্ছাসেবাবাদী 
অথবা অনা কোনও ধরনের ভুল না করার, পশ্চাদপদ, রক্ষণশীল ও আমলা- 
তাদ্তিক ব্যান্তদের বিয়দ্ধে নিয়মিত প্রচার চালানর এবং নতুন সমাজের 
নির্মাণ কার্ষের 'বাজল্ন ভাগ থেকে অযোগা লোকদের তাড়িয়ে দেওয়ার 
প্রয়োজন হবে। 

অন্য যে কোনও সমাজের মতই সমাজতন্ব্বের বিকাশও কোনও বিরোধ 
ছাড়া, কতকগুলি গুরুতর বাধাবিপত্তি আতিক্রম করাশ্ছাড়া ঘটতে পারে না। 
সমাজতাম্তিক সমাজের একটি জটিল সামাজিক কাঠামোর আবিভণব ও 
[বিকাশ ব্যাপক জনগণের পক্ষ থেকে সংগঠিত প্রচেষ্টা দাবি করে এবং লক্ষ্য 
অজনের জন্য সংগ্রামে বিপুল অন্তদৃদ্টি ও অধ্যবসায় দাব করে। 

অবশ্য সমাজতন্ত্রের একটি 'নার্দন্ট বৈশিষ্ট্য এই যে বিরোধগৃলির 
সমাধান তার বিকাশের অগ্রগাঁততে অবদান করে। কিন্তু এ কোনও স্বতঃস্ফুত 
প্রক্রিয়া নয়। সমাজতম্বের বিকাশ, কমিউনিজমের দ্বিতীয় পায়ে তার 
ক্রমশ উত্তরণের সঙ্গে জড়িত হল উদ্ভূত হওয়ার মত ষে কোনও বিষ্বোধকে 
সঠিকভাবে ও সময়মত বুঝতে পারা এবং লে সম্পকে ব্যবস্থা গ্রহণের 
ক্ষমতা থাকা । | 

সমাজতম্তের সমালোচকরা দাবি করেন ষে সমাজতান্বিক সমাজে শধহ 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেই অগ্রগতি আজিণত হয় এবং তা ব্যান্তকে প্রভাবত করে 
না। বাচ্ভব অভিজ্ঞতাই এই মিথ্যার মুখোশ খুলে দিয়েছে । সমাজতন্্ই 
কোটি কোটি মানুষকে সচেতন এঁতহাঁসিক সৃজনশধলতায় উন্নত করেছে, 
সংস্কাতির সঙ্গে তাদের পাঁরচয় ঘাঁটয়েছে এবং ব্যন্তির বহুমুখী বিকাশের 
ব্যাপক সঙ্ভাবনা উচ্মৃন্ত ক'রে দয়েছে। সমাজতদ্মের উচ্চতম সাফল্য হল 
যৌথভাবে কাজ করার চেতনায় ও নতুন মানবিকতাধাদী ও নৈতিকতার উন্ম-ক্ধ 


ইতিহাসের অগ্রগতি ৩৩৩ 


এক নতুন ধরনের মানুষের আবির্ভাব, এমন মানের আঁবিভাব যারা 
কামিউীনজমের আদর্শের প্রাত সক্রিয়ভাবে অনুরন্ত ও সবচাইতে অগ্রদর 
যিব-দৃষ্টিভাঙ্গসম্পন্ন। 

ধনতান্িক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধনের ও কমিউানজমের বিজয় 
লাতের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের অগ্রগাঁতর গাঁতি আরও বৃদ্ধি পাবে। সামরিক 
জানিসপন্ধ ও ধৰংসাত্মক অস্ত্রশস্ত নির্মাণে বর্তমানে যে বিপুল সম্পদের 
অপবায় হয় তাকে গোটা মানবজাতির স্বার্থে শাস্তপূর্ণ সৃজনশীল লক্ষ্যগ্াল 
রূপায়ণের কাজে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ব্যন্তগত উপরওয়ালাদের জন্য 
কাজ করার প্রথার অবসান, উৎপাদনে অরাজকতা ও অর্থনোতিক সংকটের 
ম.লোৎপাটন, বৈজ্ঞানিক ও প্রযন্তবিদ্যাগত আবিচ্কারগ:লর দ্রুত প্রয়োগ, 
বিশ্ব অর্থনশীতির পাঁরকজ্পিত ও সমানহপাতিক বিকাশ, বিশেষ জ্ঞান অন 
ও সহযোগিতা ইতিহাসের 'বিকাশের জন্য ব্যাপকতম সম্ভাবনা খুলে দেবে। 

সমাজতন্দ্নের জয়লাভ এঁতিহা'সিক প্রগাঁতর শেষ সীমা নয়। উৎপা্দিকা 
শন্তগলির অবিরত ও ক্রমাগত ব:দ্ধি সমাজ-জীবনের ও মানাবিক বিকাশের 
সকল “দকের আরও উন্নতির 'ভাত্ত হয়ে উঠবে। কমিউাঁনজম কোনও শেষ 
সীমা নয়, বরং প্রকৃত মানব ইতিহাসের শুরু । 


৫. সমসামসিক বুর্তায়া সমাজতান্ত ইতিহাস 
অগ্রগতির মঙ্গ7া 


সমাজতন্ঘের যুগ যত নিকটবতাঁ হচ্ছে তত আরও বেশি বোশ বজোয়া 
প্াশশনক ও সমাজতক্খবিদ অগ্রসরমান এীতিহাসিক 'বিকাশের ধারণা থেকে 
'নজেদের সাঁরয়ে নিচ্ছেন । এমনাঁক বিগত শতাব্দীতেও পল লাফার্গ ন্যায়- 
সঙ্গতগাবেই ঘোষণা করেছিলেন £ “ব্রিটেন ও ফান্সের রাজনোতিক মণ্টে 
সর্বহারাদের আবিভাব বুর্জোয়াদের মধ্যে এই লংশয় এনে দিয়েছে যে 
'াদের সামাজিক প্রাধান্য আর কতকাল চলবে। প্রগাতিশল অগ্রগাত তান 
“মোহনাশান্ত হারিয়েছে ।”(১) 


১1 ধপ. লাফার্গ, লে দিতারামানজমে ইকোনোিক দ্য কল মার্কস, প্যারী, ১৯২৮, 
স্পত্ঠা ১৭ । 


৩3৪ মাকসবাদী-লোননবাদী দর্শনের মূলকথা 


আধুনিক বুজেণয়া তত্তববিদদের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই ভয় চতুগিুণ 
বৃদ্ধি পেয়েছে । ধ্বংসাত্মক বিশবষুণ্ধের কথা উল্লেখ করে, সেগুলিকে নিয়তির 
মত অনিবার্য 'হসাবে দেখিয়ে, “বিপজ্জনক ঘটনাবল"” 'হসাবে সামাজিক 
বিপ্লবগ্যলির মনল্যায়ন করে বহ; বুজেয়া মতাদর্শীবদ দাবি করে যে মানব- 
জাতি উপয়ে উঠছে না, নীচে নামছে এবং এমনকি 'বিপষ“য়ের দিকে চলেছে। 
এই মিথ্যা ও হতাশাবাদী 'সিঘ্ধান্তকে অবশ্যন্তাবী জনসংখ্যাধিকা এবং বৈজ্ঞানিক 
ও প্রযযস্ত-বিদ্যাগত বিপ্লবের পারাচ্ছিতির মধ্যে মানুষের জৈব অধঃপতনের, 
সথ্গে সংশ্লিন্ট যযান্ত ঘারা সমর্থন করা হয়। 

ভাববাদ সমাজতন্ত্রের কয়েকজন প্রবস্তা অগ্রগতির ধারণাটির জায়গায় 
“পরিবর্তনের” নিরপেক্ষ ধারণাটিকে বসাতে চেষ্টা করে। তারা একথা ধরে 
নেয় যে সমাজ-জীবনে যেহেতু প্রগ্াতিশশল ও অবনাত্তশগল এই উভয় গাঁতিই 
চলতে থাকে সে অবচ্থায় এীতহাঁসক প্রক্রিয়ার কোনও সাধারণ অগ্রগমনের, 
কথা বলা অসন্ভব। 

ইতিহাসের অগ্রগ্গাতকে অস্বশকার করা ইতিহাসের বিকাশের বিধিশাসিত 
চরিন্রকে অস্বীকার করার সঙ্গে যস্ত। ইতিহাসের যাঁদ কোনও বিষয়গত 
বিধান না থাকত (যা বহ্‌ পশ্চিমগ সমাজতত্বাবিদ দাঁব করেন), তাহলে 
ইতিহাসের অগ্রগতির বিধানের কথাটা বলা উদ্ভট । 

সমাজ-জীবনের এই ব্যাখ্যা ছারা উৎসাহিত হয়ে আমোরিকান এাতহাসিক 
জজ" জি. আইগারস 'সিম্ধান্ত করেছেন £ “অগ্রগতির ধারণাকে আমরা এখন 
কেবল কতকগর্ল গ্‌রূতর প্রশ্ন সহই মেনে নিতে পারি। অগ্রগতির এখনও 
প্যস্ত একটি অনুমান মানত এবং তাও রীতিমত সংশয়াচ্ছন্ন।”(১) আইগারসের 
মতে--মানব জীবনের উন্নয়নের সম্ভাবনার উপরই কেবল আমরা ভরসা 
রাখতে পার। 

এতিহাসিক তথ্যগুলিক্ খুশিমত ব্যাখ্যা এবং ধা সবেঙ্গ, প্রয়োজনীয় ও. 
[বাধশাসত সে সম্পকে সামাজিক বিকাশের পরস্পরকে বাতিল করার 
গ্রবণতাগ.লির মধ্যেকার বিরোধের বাইরে আর কিছ দেখতে পাওয়ার 
অক্ষমতা বহু বৃজেণয়া তত্ববিদকে এই ভুল ধারণায় নিয়ে যায় ষে অগ্রগাত 


৯। জর্জ দ্র. আইগারস, দা আহীডয়া অব প্রগ্রেসঃ এ ক্রাটকাল রিআ্যাসেসমেন্ট, দাঃ 
আমেরিকান হিপ্টারকাল রিভিউ, ১৯৬৫, ভল্ম ৭১,নং ১ গনষ্টা ১৬। 


ইতিহাসের অগ্রগাঁতি ৩৭ 


কোনও বৈজ্ঞাঁনক ধারণা নয়, তা কেবল তথ্যাবলীর একটা নশতিশাস্মাসদ্ধ 
মূল্যায়ন; যা সমস্ত নীতশাস্তাসম্ধ মূল্যায়নের মধ্যে তথাকাথিতভাবে অন্তু- 
1নহিত বিষয়শীবাদ ও আপোঁক্ষকবাদের ছারা কলুষিত । 

এঁতহাসক প্রক্রিয়ার বিরোধ-সংকূলতাকে অস্বীকার করা দরে থাক 
মার্সবাদ তাকে উদ্ঘাটত করে এবং একথা মেনে নেয় যে সাধারণ অগ্রগমনের 
প্রাক্রয়ার মধ্যে পশ্চাদগমন এবং সেই সঙ্গে বৃত্তাকারে আবত“নশীল বিকাশের 
[কিছু উপাদানও অন্তভুন্ত থাকে । 

মানবজাতি তার প্রগাতিশখল শান্তগুলির রূপে শুধ্য উৎপাদনের উপকরণ- 
গুীলকে নিখংতি করে না, সেই সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও 
রাজনৌতিক সংগঠনকে, সমাজের আত্মিক সম্পদ ও নৈতিকতার মানকেও 
নিখখত ক'রে তোলে । কোনও দর্র-প্ব্পুরুষের সঙ্গে সাদশামূলক 
(/6৪:501০) ঘটনা প্রজন্মের বিবত'নের তত্ব উল্টে দেয়না । ওই একই 
গনদর্শন অনযায়শ অবনাতিশশীল, পশ্চাদগামী গতি (ফ্যাশিবাদ, ধনংসাত্মক 
বিশ্বযুদ্ধ ) মানবজাতির সাধারণ প্রগ্গাতশীল গাঁতির সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি 
করতে পারে না। 

সামাজিক অগ্রগাতর ধারণার [বিরোধ কিছ ব্যাস্ত বাহাব্বকে তাদের 
ঘুন্ত হিসাবে ব্যবহার করে। মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে অবশ্য অগ্রগাঁতর ধারণা- 
1টকে প্রয়োগ করা যায় না। “অগ্রগমন”, “পশ্চাদগমন”, “প্রগাতিশশীল” ও 
"অবনাতিশশল* ইত্যাঁদর মত ধারণাগুলি মহাশনোর ক্ষেত্রে প্রযোজা নয়। 
এ এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে গোটা গোটা জগতের জন্ম হয় ও ধংস হয়, 
যেখানে পদার্থের 'বকাশ্ “আরোহণ” ও “অবরোহণ” এই উভয় ধায়াই 
অন:সরণ করে এবং পদার্থের কাঠামোগ্যল একশভবন ও খণ্ড-বিখস্ড হওয়া 
পাশাপাশিই ঘটে । সমাজ-জাীবনের ঘটনাবলশর সঙ্গে মহাশন্যের বিকাশের 
চারন্ত ও গাঁতিমুখকে এক ক'রে দেখা অসন্ভব। 

সমসামায়ক ভাববাদশী সমাজতত্কেবের অপরাপর প্রবস্তারা সামাজিক অগ্রগতির 
জায়গায় শা*বত চক্লাকারে ঘূ্ণনেয ধারণাটিকে বসাতে চেস্টা করেন। এই 
ধারণার সমর্থকরা বলেন যে মানবজাতি কয়েকটি পধায়ের মধা দিয়ে বায় 
এবং নতুন ক'রে যান্তা শুরুর জন্য যেখান থেকে ধাত্লা করেছিল সেখানে 
ফিয়ে যায় । 


৭৬ মাক“সবাদখ-লেনিনবাদশ দর্শনের মূলকথা 


কোনও লোক যাঁদ অবশ্য খুশিমত তথোর ব্যাখ্যা করে তবে সে ভাবিষ্যতের 
কমিউনিস্ট সমাজের সঙ্গে আদিম গোচ্ঠী ব্যবস্থাকে এক বলে মনে করতে 
পারে, প্রাচীন বিশ্বের “ধনতন্ত্কে খখড়ে বের করতে পারে। সমাজ- 
তাশ্রিক সাম্যকে গোড়ার যুগের ক্রিশ্চিয়ান কাঁমিউটনের “সাম্যের” প্রত্যাবর্তন 
বলে উপশ্ছিত করতে পারে এবং তারপর ঘোষণা করতে পারে যে সবকিছ,রই 
পুনরাবৃত্তি ঘটে, সবই ফিরে আসে এবং দুনিয়ায় নতুন ফিছুই নেই। এই 
সব দাবির 'ভীত্ব হল ভাসাভাসা আনম্ঠানক আংশিক পাদৃশ্য এবং এগুলি 
নিতান্তই বিষয়শবাদশ । পূববতাঁ পযাক়িগুলিতে ক্মাগত প্রত্যাবতনের ধারণা 
সব ইতিহাসের চক্তাকারে বিকাশের ধারণাটি প্রকৃত এাতহাসিক প্রক্রিয়া থেকে 
নেওয়া হয়ান, নেওয়া হয়েছে ধমশয় কপ্পনা থেকে । মানুষের ইতিহাসকে 
চক্রাকারে ঘায়মান 'হসাবে উপচ্ছিত করার প্রচেম্টা সমাজ বিকাশের যে 
পযায়গুলি অতাঁতে পর্ধবাঁসত হয়েছে সেগুলিকেই চিরস্ছায়ণ করার আকাঙ্ক্ষার 
সঙ্গে জড়িত। 

আমরা ঘাঁদ জ্যামিতি দিয়ে ইতিহাসের গাঁতকে চিাহুত করার চেষ্টা 
করি, তবে আমাদের চক্রের কথা বলা উচিত নয়, বলা উচিত শাঁঞ্খলের 
(১181) কথা, যা আরোহণ করার সময়ে শুধু দৃশ্যত প্রারাস্ভক- অবস্থানে 
প্রত্যাবর্তন করে। প্রত্োকাট নতুন ;এ্রাতহাণসক পায় যাকিছু সেকেলে ও 
প্রাতক্লিয়াশীল সে সব বাদ দেবার সময় একই সঙ্গে প্‌ববতখ প্রজম্মগলির 
সকল সাফল্যকে রক্ষা করে ও উন্নত করে । এ শুধু পুরানো পদ্ধতিতে ফিরে 
যাওয়াই বাতিল করে না, সেই সঙ্গে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাল ঠোকাও 
বাতিল করে। 

আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে সব সাংস্কৃতিক সম্পদ এক প্রজন্ম থেকে 
অনা প্রজন্মে, এক জাতি থেকে আর এক জাতির মধ্যে সন্থারিত হয় না। 
এমন সব সম্পদ আছে যা কেবল একটি সভ্যতার কাঠামোর মধোই দেখতে 
পাওয়া যায় এবং যে সমাজ সেগ্ালিকে সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গেই চিরতরে 
অদশ্য হয়ে যায় । মানবজাতির হীতহাসে কিছ কিছু 'বাচ্ছল্র, অনন্য সভ্যতার 
সম্ধান পাওয়া যায়, যা সম্পূর্ণভাবে অদশ্য হয়েছে এবং পর়বতণ সাংস্কৃতিক 
্রাক্রয়ার় কিছুই অথবা প্রায় কিছুই অবদান করোনি। এই ব্যাপারটিকে 
সম্পূর্ণ অনপেক্ষ ক'রে তুলে কয়েকজন বুজোর়্া দাশশীনক কতকগুলো ভ্রান্ত 


ইতিহাসের অগ্রগতি ৩৭৭ 
সতত খাড়া ক'রে মানবজাতির ইতিহাসকে এমন কতকগুলি 'বাচ্ছে্র সভাতার 
'সহ-অবদ্থান হিসাবে উপচ্ছিত করে যেগুলি পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান, 
সম্পদ-বিনিময়, অপরাপর জাতির সাংস্কীতক, বৈষাঞ্নিক ও মননগত সাফল্যকে 
আরও সমৃগ্ধ করার প্রয়োজন ছাড়াই উদ্ভুত হয়, বিকশিত হয় ও ধৰংসপ্রাঞ্ধ 
হয়। 

এই ধরনের একজন তত্াঁবদ, জামাশনর অসওয়াজ্ড স্পেংলার লিখেছেন £ 
“সরলরেখায় বেষ্টিত ি্ব-ইতিহাসের একঘে*য়ে ছাঁবর বদলে-'.আম বহু- 
সংখ্যক প্রবল সংস্কৃতি দোথ.*"এর প্রত্যেকাটন্ন নিজত্ব ভাবধারা, নিজস্ব 
ভাবাবেগ, নিজস্ব জীবন, আকাখ্ক্ষা ও অন:ভাতি আছে :এবং পরিশেষে 'নিজত্ব 
মৃত্যু আছে ।”(৯) 

এইভাবে স্পেংল।র সভাতাগযীলর গুণগত পৃথকাভবনের উপর মনোনিবেশ 
করেছেন এবং যা কিছু ওই সভ্যতাগযীলকে সংযুস্ত করে ও একান্ত করে 
সে সবকে তাচ্ছল্য করেছেন। এাতহাসিক প্রাক্রিয়াগুলির এঁক্য ও ক্রমোচ্চ 
বিকাশকে অস্বীকার করার জন্য এই হল তাঁর বন্তব্য। সভ্যতার বিকাশে 
ধারাবাহিকতার ছেদকে অনপেক্ষ ক'রে তুলে স্পেংলার ধারাবাহুকতায় 
'উপাদানকে, সভ্যতাগুলির মধ্যেকার জন্মগত ধারাবাহক সংযোগকে অস্বীকার 
কয়েন। স্পেংলারের ঠিক পরে পরে জামান দার্শানক কাল জ্যাসপার 
ও বিশেষত 'ব্রাটশ ইতিহাসাঁবদ আর্নল্ড টয়েনাব নজ নিজ কায়দায় সভ্যতা- 
গলির গুণগত অনন্যতাকে অনপেক্ষ ব্যাপারে পরিণত করেছেন এবং সেগুলির 
মধ্যেকার ধারাবাহিক যোগসত্রগঁলিকে এবং এক সভ্যতা কর্তৃক অপয় সভ্যতার 
সাফল্যগুলিকে নিজস্ব নির্দ্ট কায়দায় আত্মস্ছ ক'রে নেওয়াকে মুছে 
দিয়েছেন । 

ইতিহাসের দর্শনে এই প্রবণতাটি, যা সামাজিক ঘটনাবল? .ও প্রক্রিয়া" 
গুলির অনন্যতার উপর জোর দেয়ঃ তায় পাল্টা কিছ? বৃজোয়া তত্দাবিদ ও 
'দাশশনক ইতিহাসের প্নরাবৃত্তিকে অনপেক্ষ ক'রে তোলেন । উদাহরণ ত্বরূপ 
আমোঁরকান সমাজতত্ববিদ পিতিরিন সোরোকিন মানুষের বিকাশকে পর্যবসিত 
করেন কতকগুলি সামাজিক-সাংস্কাতিক অত্যুচ্চ ব্যবস্থার জায়গায় অনুপ 


১1 অসওয়ান্ড স্পেংলার , ডেয়ার উনেরগা : ভেস ব্জবেন্ড লাশ্ডেস, খণ্ড ১, ময়েনশেন, 
বক, ১৯২৪, পৃন্ঠা ২৭-২৬। 


৩৭৮ মাক“সবাদী-লেননবাদণ দর্শনের মলকথা 


অন্য ব্যবচ্ছার চক্রাকারে ক্রমাগত আবিভূঁত হওয়ার মধ্যে । এই রকম এঁতিহাসিক 
আবত/নে “অগ্রগতি” ও “পশ্চাদগতি”র ধারণাগনালিকে যে প্রয়োগ করা বায় না 
তা তো স্বাভাবিক। 

সমসাময়িক সব বৃজোণরা মতাদর্শাবদ সাধারণভাবে অগ্রগাতিকে অস্বাকার 
করেন না। তাঁদের কয়েকজন সেইসব ক্ষেত্রে প্রগতিশীল পরিবর্তন মেনে 
নেন, যেখানে সেগুলিকে গণগতভাবে প্রকাশ করা যায় এবং যেখানে মূলা- 
গুলির প্রশ্নাতীত এঁক্য থাকে । ফরাসী সমাজতত্বাবদ রেম'দ আর* বি*বাস 
করেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ও প্রয-ন্তিবিদ্যায় এরপই ঘটে। একই সঙ্গে 
আবার তান এই যুক্তিতে অর্থনোতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির ধারণাকে অস্বীকার 
করেন যে অপেক্ষাকৃত ফলপ্রসূ অর্থনীতি যে আঁধকতর ন্যাধাভাবে সংগঠিত 
হবেই এমন কোনও কথা নেই । এই শেযোল্ত দাবিতে কোনও প্রতিবাদ উঠত 
না ষাঁদ আর*-এর মনে বাস্তগত সম্পাত্ত অথবা আরও সঠিকভাবে বললে 
ধনতান্ব্িক সমাজের কথা থাকত। এ-ঘটনা সত্য যে এ-ধরনের সমাজে 
বৈষায়ক ও আত্মিক মূলাগৃলির কোনও ন্যাধ্য বন্টন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু 
ধনতল্ত্ই ইতিহাসের শেষ নয় । ধনতশ্রের স্থান দখল করবে একটি শ্রেণীহণন 
কামউনিস্ট সমাজ, যে সমাজ শুধু আরও উচ্চতর উৎপাদই অজ“ন করবে না, 
সেই সঙ্গে তার 'ভীত্বিতে উচ্চতম ন্যাধ্তা অন:যায়শ অথা"ং ব্যন্তির প্রয়োজনের 
নীতি অনুযায়ী উৎপন্ন সামগ্রী বণ্টন করবে । আধ্ন' রাজনশীত ও রাজনোতিক 
সংগ্থাসমূহের ক্ষেত্রেও অগ্রঙ্থতিকে অস্বীকার করেন। তান ধরে নেন যে 
“বিভিন্ন রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থাকে একই সমস্যার বিভিন্ন সমাধান রূপে 
গণ্য করা ঘায়। এক শাসন থেকে অন্য শাসনে উত্তরণ, নশ্দ থেকে ভালয় 
অথবা নিম্নতর থেকে উচ্চতরে উত্তরণ নয়। একটা সমাধান থেকে অপর 
একটা সমাধানে উত্তরণ, আর এর প্রত্যেকাটরই কিছ গুণ ও কিছ ভুটি 
থাকে ।”(১) এই সব ষ্ান্ত অনুসারে বলা যায় একটি গণতাস্নিক প্রজাতন্ম 
থেকে একটি ফ্যাশিম্ত রাষ্ট্রে উত্তরণ এবং পাল্টাভাবে ফ্যাশিষ্ত রাষ্ট্রের গণ- 
তাঁম্মক প্রজাতন্মে উত্তরণ “ভাল থেকে মন্দে এবং মঙ্দ থেকে ভালম্ন উত্তরণ” 
নয়। দৃশ্যত, দুটি সমাধানেরই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। এই ধরনের 


৬) রেমণদ আর", 'দিক্স-হইত লেকনস সুর লা সোসাইতে ইন্দস্িয়েলে, গ্যারী, ১৯৬২, 
গপ-হ্যা ৪৬। 


ইতিহাসের অগ্ঙ্গাতি ৭৯ 


যযান্ত সেখানেই সম্ব যেখানে ইতিহাস্রে অগ্রগাঁতিকে “উৎপাদিকা শন্তিগজির 
কাপের পাঁরবেশের, জনগনের মৌলিক স্বাথের, ব্যান্তর প্রকৃত আঁধকায় ও 
[বিকাশের অপরাপর পরিবেশের, বাস্তির প্রকৃত শ্বাধীনতার দূদ্দিকোণ থেকে 
বিচার করা হয় না, এমন সব খেয়াল-খুশিমাফিক মানদণ্ড দিয়ে বিচার কয়া 
হয় যাসব কিছুরই ন্যাধাতা প্রমাণ করায় ও সব কিছুকেই নিন্দা করার 
ব্যবহৃত হতে পারে । 

বত'মান যুগে কোট কোটি লোক সামাজিক ও জাতীয় মন্ত অর্জন করছে 
বলে বৃজোরয়া মতাদশবিদদের পক্ষে ইতিহাসের অগ্রগতির ধারণাটিকে 
অস্বীকার করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। তাদের অনেকে এখন অগ্রগাঁতিকে 
স্বীকার কয়ে নিচ্ছে, কিন্তু অগ্রগাতির সারমমণ গতিমুখ, পক্িচালিকা শস্তি- 
সমূহ ও মানদস্ডকে মৌলিকভাবে বিকৃত করছে। সামাজিক হতাশাবাদ'দের 
[বপরাঁতে তারা প্রমান করার চেম্টা করে যে ধনতম্ত্র তার 'বকাশের পথে 
অগ্রসর্মান এবং এখনও সামাজিক প্রগাঁতির মৃত প্রতীক হুয়ে রয়েছে 

এই সব ভুয়ো-আশাবাদীরা বুজো'য্লা পমাজ কর্তৃক সৃষ্ট সুগভীর হুন্য ও 
সামাজিক বিপযয়গূলিকে লুকোতে পায়ে না, কিন্তু তারা ধরে নেয় যে 
বৈজ্ঞানিক ও প্রযযন্তগত বিদ্যার গাঁতপথে ধনতম্রের সব “অস্ধকারাচ্ছষে 
দিকগুঁল” আতিক্রম করা যাবে এবং তা আর শ্রেণী-বিভন্ত সমাজ 1হসাবে 
থাকবে না ও সব্জনীন মঙ্গলের সমাজে পারণত হবে। বাল্তব জশবন এই 
সামাজিক কঙপন্থর্গের মুখোশ নিমণমভাবে খুলে দেয়। ধনতণন্ঘ অনেক দিন 
যাবং এমন একট শান্ত হয়ে উঠেছে যা সামাজিক প্রগাঁতিকে বাধা দেয়, সমগ্র 
সমাজের স্বার্থে উৎপাদিকা শরন্তগুলির সুসমঞ্জস বিকাশ হতে দেয় না। 

বহু বুজোয়া -মতাদশশীবদ যারা ধনতষ্তের বিকাশের সঙ্গে সামাজিক 
অগ্রগাতকে এক ক'রে দেখে এবং সমাজতম্প্রকে অগ্রসরমান এতিহাসিক 
[বিকাশের রাজপথ থেকে একটি বিচ্যাতি হিসাবে গণ্য করে, তারা ধনতাশ্নিক 
সভাতাকে রক্ষা করার জনা ও তাকে চিরচ্ছায়শ করার জন্য বলপ্রয়োগকে 
সবচাইতে নিভ“রযোগ্য উপায় বলে মনে করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিয়েছে 
যে অতীতের কোনও সেকেলে ব্যবস্থা কখনও বলপ্রয়োগ ক'রে নিজেকে, 
রক্ষা করতে পারেনি, সামাজিক প্রগতির নতুন ভ্তর়ে উত্তরণে ইচ্ছুক মানুষকে, 
টেনে নামাতে পারোনি। সাম্রাজ্যবাদী বলপ্রয়োগের চরম রূপগৃলিও সোভিয়েত, 


৩৮৩ মাকসবাদ-লোননবাদ? দর্শনের মলকথা 


ইউীনয়নে লমাজতন্মের বিজয়লাভকে, অপরাপর বহ্‌ দেশের ধনতম্ থেকে 
“ভেঙে বেরিয়ে আসাকে এবং বিশ্ব-সমাঙ্গতাশ্িক ব্যবস্থার আবভা্বকে ব্যাহত 
কয়তে পারেনি । 

যেসব শান্ত ধনতন্ত্রকে দবল করেছে সেল কাজ ক'রে চলেছে। 
আয্নত্তগত সর্বরকম পন্থা অবলম্বন ক'রে ধনতন্ত্র টিকে থাকতে চাইছে। 
ধনতদ্ত সুবিধাদান, উপর থেকে সংস্কার এবং ভ্রান্ত তথ্য পাঁরবেশনের 
সবাপেক্ষা চাতুর্ধপূর্ণ রূপগ্যালির লঙ্গে বলপ্রয়োগকে লংযন্ত কয়ে। অর্থ" 
নোতক সংকটকে 'বিলাম্বত করার ও ঠোঁকয়ে রাখার চেষ্টায় আধুনিক বৃজোর়া 
রাষ্ট্র অনৈতিক জশীবনে হস্তক্ষেপের ধনতাম্ন্িক উৎপাদনে পরিকজ্পনা ও 
পূবাভাসের ফিছ; কিছুর উপাদানকে প্রয়োগ করার পস্থা অবলম্বন করে। 
আত্ম-সংরক্ষণের এই সব ও অপরাপর ব্যবস্থা সামায়ক ফল দেয় কিন্তু 
এীতহাসকভাবে আভশপ্ত একটা ব্াবস্থার ভিতরকার গভীর অস্তার্বরোধ- 
গুলিকে, বিশেষত উৎপাদনের ব্লম-বরধমান সামাজিক চারন্র ও আত্মসাতের 
ব্যান্তগত পধাজবাদশী রূপের মধ্যেকার এবং শ্রম ও পধাজর মধ্যেকার গভখর 
বিরোধগহীলকে দুর করতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদ সামাঁজক ও জাতীয় 
অসমতা বাঁড়য়ে তোলে ॥ সাগ্রাজ্যবাদ সকল মানব ও সকল জাতির মধ্যে 
বৈষায়ক ও আ'ত্মক সম্পদগ্ালর ন্যাধ্য বন্টনে বাধা দে, সমরবাদকে পারপঞ্ট 
করে এবং ভয়ংকর ধবংপাত্বক ও রম্তাপপান্গ ষৃম্ধ বাধায় । সামস্ততদ্ঘের শাসক 
শল্তিগৃলির, পক্ষ থেকে কোনও প্রচেষ্টাই নজেদের পরাজয়কে ঠেকাতে 
পারোন অথবা সমাজের একটি নতুন ও উচ্চতর পধায়ে উত্তরণ আটকাতে 
পারেনি । একই অপারবর্তনীয় ভাগ্য ধনতন্বের জন্যও অপেক্ষা করছে। 
এীতহাপিক বিকাশের সমগ্র ত্বাভাঁবক গাঁতই মানবজাতিকে শ্রেণহধন 
কমিউনিস্ট সমাজেয় 'দকে এাগয়ে দিচ্ছে । 


সমসাময়িক 
বজোয়। দর্শন 
ও 
সমাজতন্ত্রের 
সমালোচন! 


্য়োদশ পরিচ্ছেদ 
সমহ্দামার়্িক বুর্জোয়া ছানি 


মাকসবাদী-লেনিনবাদী দর্শন বুজোয্মা দাশশনক চিন্তার নানাবিধ ফোঁকের 
বিরৃচ্ধে সংগ্রামের ভিতর 1দয়েই বিকশিত হয়। বংশ শতাম্দীর দশনের 
ইতিহাস লেনিনের সেই সুত্রের 'নিরভু'লিতা প্রমাণ করেছে যে আধূনিক দর্শন 
ঠক ২০০০ বছরের আগেকার দর্শনের মতই সমান পক্ষাবলদ্ব? এবং 'ববদমান 
পক্ষগৃলি হল বচ্ঞুবাদ ও ভাববাদ 10১) যদিও এই শতাম্দশর গোড়ান ষে সব 
দাশশীনক চিন্তার ধারা ও প্রবণতা ফ্যাশ।নদুরন্ত ছিল নতুন সব ভাববাদণ প্রবণতা 
তাদের জায়গা দখল করেছে, যদিও বৃজো য়া দর্শন দ্বারা উতাপত প্রদ্নগৃলির 
অনেকথান পাঁয়বর্তন হয়েছে, তবু তার জ্ঞানের পম্ধাত 'বিজ্ঞানগত ভাত ও 
শ্রেণী সারমম" বরাবর যা ছিল তাই আছে । অপরপক্ষে: সোভিয়েত ইউনিয়নে 
সমাজতদ্দ্ের বিজয় এবং পরবতর্ণ কালে অপরাপর দেশে বিজয় এবং সব নিয়ে 
বব সমাজতাদ্তিক ব্যবচ্থা গঠন বূজোয্লা দশশনের মতদশ গত অঙ্গঈকার অনেক 
বেশি বাঁড়য়ে দিয়েছে, সমাজতত্দের দ্যানয়ার বিরদ্ধে সাম্ত্রাজাবাদণ প্রচার যে 
আঁবশ্রাস্ত মতাদর্শগত যুদ্ধ চালাচ্ছে বৃজোয়া দর্শন তার আবিচ্ছেদ্য অঙ্গে 
পরিণত হয়েছে । আধুনিক বুজো"য়া দর্শন বিকাশের বতর্মান ভ্ভরে ধনতাম্ম্রক 
পঁনয়ার বিরোধগযীলির অনন্য প্রাতফলন যোগায় । মাকর্সবাদী লামাজক 
শবজ্ঞানে এই বিরোধগীলর সার নংকলন করা হয়েছে ধনতল্ম্ের সাধারণ সংকটের 
ধারণার মধ্যে । এই সংকট হল অর্থনীতি ও রাজনীতির, সংস্কাতি ও 
সতাদশের, বজেশয়া সামাজিক লম্পর্ক ও বুজের়া বস্তির সংকট । দর্শন বা 
হল মতাদশের একটা প্রধান অংশ তার মধ্যে কোনও না কোনও ভাবে এর 
প্রতিফলন হতে বাধ্য । 


: ১, পরনতাত্র সাধারণ সংকট এবং সমদামসিক 
ভাববাদর বিবশষ 1বশিষ্ট? 
' সান্ত্জ্যবাদের যুগে ধনতশ্ের অন্ানশহত সমস্ত বিয্লোধগালর তাঁরতা 
তিন্তভাবে বৃদ্ধি পায়। তাদের চড়ান্ত উৎস হল উৎপাদনের সামাজিক 


স্তি 


৯) ডি, আই. দি বালে আকন, ভজ্যাম ১৩, প্তা ৩৪৮ 


«৮৪ মাকসবাদী'লেনিনবাদণ দশনের মলকথা 


চরিন্ন এবং আত্মসাতের ব্যান্তগত পদ্ধতির মধো বিরোধ । এর সঙ্গে জাঁড়ত 
থাকে সামাজিক বিরোধগুলির একটা গোটা ব্যবস্থা --অর্থনোতক, 
রাজনৈতিক এবং শ্রেণীগুলির হধ্যে বিরোধ । ধনতন্তের সাধারণ সংকটের 
যুগে এই সব বিরোধ এমন তুঙ্গে উঠেছে যে বুজোয়ারা কোনও একটি দেশেই 
হোক আর বিশ্ব পাঁরসরেই হোক সামাজক প্রগতির পুরোভাগে থাকতে 
তাদের অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে । বুজোয়া মতাদশশের মৌলিক 
আন্তবাকা,। বিশেষ ক'রে ধনতাদ্তিক সমাজব্যবস্থার “চরদ্থায়িত্ব”, 
“স্বাভাঁব+ত্”, “য-ন্তিযুক্ততা” ইত্যার্দর ধারণাগুীল জনগণের এঁতিহাসিক 
অভিজ্ঞতা হারা অপদস্থ হয়ে গিয়েছে, এখন বৃজো'়্া মতাদশশীবদদের চেষ্টা 
করতে হবে সমসাময়িক ধনতা্ল্িক সমাজের “রোগের লক্ষণগুলিকে ব্যখ্যা 
করার এবং ধনতণ্তের য্যান্তযংস্ততা প্রমাণের জন্য সেই ব্যাখ্যাগীলকে যথাসম্ভব 
বাবহার করার। 

মাকসবাদশ তত্র যেখানে ধনতন্তের বিরোধগজির তীঁরতাবাদ্ধিকে আধানিক 
সামাজিক বিজ্ঞানের ষথাবথ ধারণার ভিতর দিয়ে উপস্থিত করে? সেখানে 
বূজো'য়া দশ'ন ধনতন্তের সংকটকে “আধুনিক মানুষের সংকট”, “এযগে 
আত্মিক সংকট”, *প্রযনৃস্ত্র বিদ্যাগিত সভ্যতার সংকট” ইত্যাদি হিসাবে উপস্থিত 
করে। ভাষাস্তরে বললে বৃজে।য়া দর্শন এই সব ব্যাপার়ের 'না্দ্টি এতিহাসিক 
চারন্রকে অগ্রাহ্য করে, ধনতন্্ের এীতিহাঁনিক ভবিষাংকে সমগ্র মানবজাতির 
এীতহাসিক ভবিষ্যতের সঙ্গে এক করে দেখায় । বুজো“য়া মতাদর্শীবদরা 
ধনতাণ্তিক গঠনের অবনতিকে (আর তাদের পক্ষে এই গঠনের জীবন 
তাদের নিজেদেরই জশবন ) “শঁব্ব-নংস্কিতির পতন”, “সভ্যতার গোধূলি" 
ইত্যাদি বলে ব্যাখ্যা করেছে । নতুন সামাজিক সম্পক্গাীলর আঁনবাধ* 
[িজয় সম্পকে তাদের প্রাতিক্রিয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় অযৌস্তক 
“সক্রিয়বাদ” ( আক-টাভিজম ), যা নতুন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবাক 
প্রাতিরোধের ডাক দেয় তা থেকে নৈরাশ্যবাদী অদঘ্টবাদ এবং ভগবানের উপর 
1নভ“রশীলতার ওজর পযস্ত। 

উনাঁবংশ শতাব্দখর বুজোয়্া িশব-দষ্টিভাঙ্গ বহুল পরিমাণে নিধারত 
হয়োছিল ধনতন্তের দ্ছায়ী ও সুদীর্ঘকালর্যাপী সামাজিক প্রর্গাতি 'নাশ্চত, 
করার ক্ষমতা সংক্রান্ত মোহের দ্বারা। বিংশ শতাঙ্দীর বৃজোর়া- মতাদশ- 


সমসাময়িক বুজো'র়া দন [৩৮৩ 


বীজে এয়কম মোহ মোদ্রেই নেই । এখন তারা ধনতম্মের মারাত্মক 
বিরোধগ্দাল সম্পকে" আতীরন্ত সচেতন, এগুলির অপাঁরহাধ* সংঘাত এতই 
দুঙ্পদ্ট যে আশাবাদ একটা বিব্রত ভাবে পারণত হয়। কিস্তু এই সব 
সংঘাতের উৎস হিসাবে দেখান হয় “নান:ষ”কে, মানষের “আত্মা”কে, ধা 
শঁনজের ভিতর থেকেই” সামাজিক বাচ্ভবতার বিরোধগৃঁজির জন্ম দেয়। 
আমেরিকান ধমপয় পাসোনন্যালিস্ট (সব [কিছু ব্ন্তিগততে বিশ্বাস ) দাশশীনক 
এডগার এস. ব্রাইটম্যান লিখেছেন ঃ "ব্যন্তগত দুনিয়া হল সংঘাতের দুনিয়া 
ভিতরকার ও বাইরেকার দইয়েরই । ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরের সঙ্গ মাধ্াত্ুক 
সংঘাতে লিপ্ত, জানে না কি ক'রে থামতে হবে ।"''সবচেয়ে খারাপ হল 
প্রত্যেক ব্যান্তুর মধ্যে তার ভিতরকার সংঘাত । আত্মার সংঘাতে দাণ তার 
কামনা, তার জ্ঞান, তার অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, তার দংবলতা, তার সবলতা, 
তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাঃ তার ভগ্বঃ তার 'নিমমতা, তার বিবেকের দরূন ৪৮১) 
রাইটম্যান কর্তৃক প্রন্তাবিত মুস্তির উপায় ধমের মধ্ো, ঈশ্বরের মধ্য; তাঁর 
মতে--তাতেই উৎপাীড়ত আত্মার শাস্তি আসতে পারে। আন্নও বেশি 
সংসারাভিজ্ঞ দাশশীনক ধারণাগ্ুলি ভগবানের কাছে খোলাখুলি আবেদন 
এড়িয়ে ধনতাশ্ব্রক বাণ্তবতার সংঘাতগন্লকে ব্যাখ্যা করে সাধারণভাবে মানাধক 
সম্পকগহ্লির সারমমের প্রকাশ হিসাবে, ফলত তারা মনুস্তর কোনও পথ 
দেখতে পায় না। 

সামাজিক জবনের নিয়ামক লতা হিসাবে নংঘাতের অপরিহা'তা_ 
শ্বাকারই হল ধনতান্ত্িক সমাজের সংকট ও বৃজেরা দাশশীনকদের 
স্বারা তার অপব্যাখ্যার প্রত্ক্ষ সাক্ষ্য । বে-আকেল ব্যাখ্যার দিন চলে 
গিয়েছে । কিন্তু বুজোয়া মতাদর্শীবদরা সংকট থেকে বেরোনর পথ আবিষ্কার 
করতে, সংকট কাটিয়ে ওঠার বৈজ্ঞানিক কর্মসুচী ও উপায়ের হদিশ দিতে 
তাক্ষম । 

বুজোয়া দর্শনের সংকটের আর একটা গুরুত্বপণ“ লক্ষণ হল বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে এর মনোভাবে মৌলিক পাঁরবর্তন। সপ্তদশ ও অঙ্টাদগ শতাব্দীর 
7৯1 এডগার শোঁফজ্ড ব্রাইটম্যান, নেসর জ্যান্ত ভযালজ, িউ ইক? ১৯৪৫. 
পশ্ধ্ঠা ৬৬ । 

২৫ 


৩৮৬ মাক সবাদী-লেনিনবাদী দশ*নের মলকথা 


বপ্পবণ বুজোণয়াদের মতাদরশবিদরা যেখানে বৈজ্ঞানিক দশন থেকে অগ্রসর 
হত এবং মানুষের ধ্ঠাম্তর শান্ততে বিশ্বাস করত, সেখানে অনেক লমসাময্িক 
বৃজোরয়া দাশশীনক বিজ্ঞান ও যুষ্তিকে বজন করার প্রচ্তাব দেয়। জানান 
দাশশনক ম্যাক্স শেলার লিখেছিলেন £ “ীবজ্ঞান--যত বেশি গঃর্দ্ছ 'দয়ে, 
কঠোরভাবে ও বদ্ধ ধারণা ত্যাগ ক'রে তাকে সাধারণভাবে বোঝা হোক ও 
ব্যবহার করা হোক না কেন; একটা 'বিশ্ব-দৃষ্টভাঙ্গ আয়ত্ত করা ও গ্রাতষ্ঠা 
করার পক্ষে মূলত তার আদৌ কোনও তাৎপর্য নেই ।৮(৯) কিস্তু এর নাহতাথ' 
ক? আর আমাদের “বিজ্ঞানের শতাব্দ”তে এ শিক্ষা কেন প্রচার করা হবে যে 
বিব-দৃষ্টভঙ্গির সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও সম্বজ্ধ নেই? 

সবোর্পার বুজোণ়্া দাশশীনকরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে, বিশেষত 
সামাজিক [বিজ্ঞানের মধ্যে বিষয়গত সামাজিক পবা্ভাসের একটা হাতিয়ার 
দেখতে পায় যা ধনতান্ত্রিক সমাজের ধবংসের ইাঞ্গিত দেয় এবং মানবজাতির 
সামনে কমিউনিস্ট সম্ভাবনার নিশ্চয়তা ঘোষণা করে। সেই কারণেই তারা 
একথা প্রমাণ করতে চেত্টা করে যে এমন কোনও বেজ্ত্রানক তত্তৰ “থাকতে 
পারে না” যা সামাজিক বিকাশের বিধান উদ্ঘাটিত করে। লমসামায়ক ন্রিটিশ 
দাশণনক কার্ল পপার লিখেছেন £ “তত্গত ইতিহাসের সম্ভাবনা অথা“ এমন 
একটা এঁতিহাসক সামাজিক বিজ্ঞান যা তত্বগত পদার্থাবদ্যার মত হবে তার 
সম্ভাবনা আমাদের অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এতিহাঁসিক ভাবধ্যঘাণীর 
1ভাত্ত হিসাবে কাজ করতে পারে এতিহ।'সিক বিকাশের এমন কোনও বৈজ্ঞনিক 
তত্ত্ থাকতে পারে না ।(২) 

এখানে আমরা আর একটা প্রশ্নে আসাছ যা কম গুরন্থপূর্ণ নয়। 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রাতি আধুনিক ভাববাদের মনোভাব বংশ শতাব্দীর 
গোড়ায় প্রাকাতিক বিন্্ানে যে 'বিপ্লব ঘটেছিল তার ব্যাখ্যার হারাও নিধাণরত 
হয়। এই বিপ্লব উনাবংশ শতাব্দীর প্রাকীতক বিজ্ঞানের মৌলিক তজ্জগ্দালতে 
একটা সংকট এনে দিল। উনাবংশ শতাব্দীর প্রাকীতক বিজ্ঞানগলি মূলত 
যাদ্ত্রক ধরনের ছিল এবং বৈজ্ঞানক জ্ঞানকে বাঙ্তবতার প্রকৃত চারন্র উদ্ঘাটন 
করার মত 'নখ'ত করতে হবে এই ধারণা থেকে অগ্রসর হত। একথা ধিবাস 


১1 ম্যাক্স শেলার, গেজামেলটে ভেরকে। খণ্ড ৬, নন । ৯৯৬৩, পান্তা ১৭। 
ই। কার্ল আর, পপার, দা পভাট অব হস্টার্বীসজম, বোলীন। ১৯৫৭ পুঞ্ঠা 
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করা হত যে বিজ্ঞান বিশ্বের একটা সম্পূর্ণ বিরোধশবহাীন চিত্ত তোর করার 
পথে, আর সমন্ত বৈজ্ঞানিকদের একমান্ন কর্তব্য হল নিচু'ল বিজ্ঞারত [বিবরণ 
বাঁসয়ে যাওয়া । সাধারণভাবে পৃথিবী হল আঁবভাজ্য ও অপাঁরবত'নীয় অথু- 
সমূহের সমাহার, মহাকাশে এই সব অণুর যাঁদ্তিক গাত সমস্ত প্রান্তীতিক 
পাঁরবর্তনের সারমর্ম । এই চিত্রের যথার্থতা, সর্বজনীনতা ও স্থায়িত্ব নাণ্চিত 
হত বিজ্ঞানের মযার্দার ছারা | 

অবশ্য 'নাঁদস্ট বৈজ্ঞানক জ্ঞান সহ যে কোনও জ্ঞানই আপোক্ষক সত, 
আর এ এমন একটা 'জানস যা আধধাঁবদ্যকভাবে চিন্তায় অভ্যন্ত প্রাকীতিক 
ধিজ্ঞানগরা স্বীকার করতে পারত না। প্রাকঁতিক বিজ্ঞানে যে বিপ্লবের ফল- 
স্বরপ উনাঁবংশ শতাষ্দীর দানয়ার প্রাকীতিক চেহারা আপোক্ষকতাবাদের 
তত্তর ও কোর়াশ্টাম বলাবদ্যার তত্ত্বের ভাত্ততে তৈরি এক নতুন চেহারার জন্য 
জায়গা ছেড়ে দিল, তা হন্ঘমূলক বস্তুবাদের এই তাকে সঠিক প্রমাণ করল ॥ 
িস্তু যে দ্রুততা ও অপ্রত্যাশা নিয়ে পাঁথবীর এক চেহারা অপর চেহারাকে 
দ্ছানচ্যুত করল তা ক; গ্যরযত্বসম্পন্ন ও প্রভাবশালী বিজ্ঞানী সহ বহু 
গুবজ্ঞানীকে বস্তহবাদণ জ্ঞানের পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করায় প্রব-ত্ত করল | বিষয়- 
গত সত্যে বিজ্ঞানের অধিকার অগ্বীকার করা এবং একটা বি"্ব-দৃষ্টিভাঙ্গ 
গঠনে বিজ্ঞানের তাৎপষ" স্ন্বন্ধে সন্দেহবাদী অবমূল্যায়ন এখনও পযন্ত 
বুজোয়া দর্শনের উপর আধিপত্য করছে এবং তার প্রতিজ্ঞাগুলির চরিন্রকে 
নানা দিক থেকে নিধাণরত করছে। 

বিজ্ঞান যগদ পাথবীর এমন একটা চিত্ত উপস্থিত করতে না পারে যা 
দবষয়গত সত্য ও ধাঙ্তবতার সঙ্গে সঙ্গাতির দাবি করতে পারে, তবে দর্শনও 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 'বষয়গতভাবে অর্থপূণণ সামান্যঈকরণ্রে দাবি করতে পায়ে 
না। আধুনিক পাঁজাটভিস্টরা যযুষ্ত দেয় যে “বি"্বততৰ হওয়ার বদলে দশ'নকে 
পৃঁথবশ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা জ্ঞানের তত্বেৰ পরিণত হতে হবে। দর্শনকে 
শেষ পর্স্ত কোনও তন্ত্র বা মতবাদ হওয়া আদৌ চলবে না, পরিণত হতে হবে 
একটা ক্রিয়ায়, ধার আধেয় হবে বিজ্ঞানের ভাষায় বিশ্লেষণ এবং চিরকালের 
জন্য তাকে নিজের “আধাবদ্যক” (পাশশনক দ:্টিভাঞ্গ ) দাবি বজ্জন 
করতে হবে। ও 

অধোদ্ধিক্ভাবাদশরা (ইরর্যাশনািষ্ট ) একটা পথক দৃষ্টিভঙ্গি সেগ্। 


৩৮৮ মাকর্সবাদী-লেনিনবাদ? দশনের ম.লকথা 


বিজ্ঞান বিম৩“তাগ্দলি নিয়ে সম্ভুষ্ট এবং ধা কিছ ব্যন্তগত ও জরুরণ তাকে 
সচেতনভাবে বাদ দেয়, ফলত মানাঁবক আগ্ত্বের গভীরে প্রবেশ করে না-- 
এই ধারণা থেকে অযৌন্তকতাবাদীরা বলে 'বিশ্ব-দ:ষ্টিভাঙ্গকে এগোতে হবে 
“জীবনের আভজ্জঞতার সম্পূর্ণতা” থেকে । দর্শনকে বিজ্ঞান হলে চলবে না, 
হতে হবে একটা পৃথক ধরনের চিন্তা, এমন চিস্তা ধা জানার সঙ্গে সঙ্গে 
আমাকে ডেকে নেয়, আমাকে জাগ্রত কয়ে, আমাকে আমার নিজের কাছে নিয়ে 
যায় ও আমাকে পাঁরবাতিত ₹রে”,(১)- একথা লিখেছেন জামান আর্ত্ববাদশী 
দার্শীনক কাল" জ্যাসপারস। বিজ্ঞান হল কেবল কতকগুলো প্রতীকের 
সংগ্রহ যা বান্তব সম্পকে আমাদের কিছুই বলতে পারে না। ভাববাদ ও 
অজ্ঞেরতাদের দ্বারা প্রভাবিত কিছ বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এ স্বীকাতি ধমখয়, 
দাশশানকদের কাছে কতখানি সৌভাগ্যের ব্যাপার ! এই দাশশীনকেরা সঙ্গে, 
সঙ্গে 'সথ্ধান্ত টানল ষে ধমাঁয় 'বিদ্ব-্দৃন্টিভঙ্গির সামনেকার 'দিগস্ত অসীম । 
বিজ্ঞান যদি বিমূর্ত প্রতাঁকের বাইরে না যায় এবং সাধারণ সুত্র 'নয়ে সন্তুষ্ট 
থাকে, তবে বম্ব-দ.স্টিভাঙ্গ গড়ার কাজটা ধরে উপরই ছেড়ে দেওয়া যায় 
এবং ছেড়ে দেওয়া উাঁচত, হাজার হলেও ধর্মের পিছনে ঘুগষগান্তের মানব- 
ইতিহাসের স্বাকাতি রয়েছে। 

সমসামায়ক বুজোয়া দর্শনের মূল প্রবণতাগীল যেগুলি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
দাশশানক তাৎপর্য অস্বীকার করে; যথা- আধুনিক পাঁজটাভিজম (নয়া-পাঁজ- 
[ভিজম ), ইর়র্যাশনালিজম এবং ধর্মীয় দর্শন, সেগুলির উদ্ভব হয়োছল 
বিজ্ঞানকে তাচ্ছল্যকারী অক্দেয়বাদ ও ভাববাদ থেকে । অবশ্য একথা বলা 
যায় না ষে বিংশ শতাব্দীর সব কি ভ।বধাদ দার্শনিক চিন্তাই এগুলির মধ্যে 
সমাবস্ট। এই সব চিন্তার নানা 'বিভিন্বতাই আবার বুজোয়া দর্শনের 
সংকটকে প্রতিফলিত করে, এমনাক একটা আংাশকভাবে সমন্বিত ও এঁক্যবদ্ধ 
1বন্ব-্দৃপ্টিভাঙ্গ গড়ে তুলতেও বৃজোয়া দশনের অক্ষমতার সাক্ষ্য দেয় । তা 
সত্েবও উপরোক্ত প্রবণতাগ্ীল সমসামায়ক বুজোয়া দর্শনের সমস্ত প্রধান 
রূপকেও সেই সঙ্গো অগোৌণ, অস্তবততণ প্রবণতাগীলকেও প্রাতভ।ত করে। 


০ পপ, ৮৭ 


৯। কাল জ্যাসপারস, একিস্টেনৎম ফিলজফি, ও আউফলাগে, বালিনি, ৯৯৬৪, 
প-জ্চা ১০। 
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২* ভাবকাদী ““বিজ্ঞানর দর্শন” হিপাব 
নয়া-পজিটিভিজম 

৯৮৩০ ও ১৮৪০-এর দশকে পজিটিভিজম দর্শন 1হসাবে আত্মপ্রকাশ কয়ে ॥ 

বজোয়াদের অর্থনোতিক 9 রাজনোতিক প্রাধান্য লাভের পর তাঙের 
দ্বারা বিপ্লবী ক্রিয়ার বচ্ঞহবাদী, জ্ঞানালোক-বিকিরণকারণী ভাবধারাগৃলিকে 
প্রত্যাখ্যানই হল পাঁজটাভজমের সামাজিক উৎন॥ অনমান-ভাত্তিক 
“বিজ্ঞানের বিজ্ঞান" হিসাবে দর্শনের সম্ভাবনা (জামান চিরায়ত দর্শনের মত ) 
সম্বন্ধে মোহমন্ন্তি এর তাত্তিক 'ভাত্তি ষ:গিয়েছিল । পজিটিভিজমের প্রাত- 
“ঠাতা ফরাসী দাশশনক অগান্তে কোমতে পাঁজটিভিজমকে দেখেছিলেন মানবিক 
চিন্তার বিবর্তনের শেষ পাঁরণাঁত হিসাবে । তাঁর মতে--এই চিন্তা “ধর্ম তত্বগত 
স্তর” থেকে “আধিবিদ্যক” ও তারপর “পাঁজটিভ” (ইতিবাচক) ভয়ে 
পেশছেছে। তাঁন মনে করেছিলেন। প্রথম ভ্ঞরে বান্ডবকে স্বগঁয় সতাদের 
উপর নিভ“রশশল করা হয়, দ্বিতণয় ভ্তরে এই সব ধমণঁয় ভাবধারার জায়গা 
দখল করে ঘটনা ও ব্যাপারগুলির “সারমমণ” ও “কারণগহাঁল” সংক্রান্ত একটা 
অন.মান-াভাঁঙ্তক মতবাদ, এবং তৃতীয় স্তরে “মানব মন অনপেক্ষ জ্ঞান অজনের 
অসভ্ভবতাকে স্বীকার করে,'-"ঘটনাবলীর বধানসমহ অর্থাৎ ঘটনাবলা'র 
সঙ্গাত ও সাদৃশ্যের অপাঁরবর্তনীয় সম্পক্গুলি আবিদ্কারে ব্যাপৃত হওয়ারু 
উদ্দেশ্যে মহাজগতের উৎস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তদন্তের ও ঘটনাবলীর অস্তনিণহত 
কারণগৃলি লম্পকে" জ্ঞানলাভের চিন্তা বঞ্ন করে।” একেবারে গোড়া 
থেকেই পাঁজটিভিজম বিধানগুলিকে ঘটনাবলীর (067919908) সারমর্মের 
অন্তর্ুত্ত বলে মনে করত না ( ঘটনাবলণকে অজ্ঞেয় বলে গণ্য করা হত), 
মনে করত ঘটনাবলীর বাইরেকার সঙ্গতি ও সাদশ্যের পারিচায়ক হিসাবে । 
এই সঙ্গত ও সাদশ্য পরে ব্যাখ্যাত হয়েছিল ঘটনাবলীর 'বষয়গতভাবে 
বিরাজমান আস্তঃসম্পক" হিসাবে নয়, সেগুলিকে প্রণালশবম্থ করার [বষস্ীগত 
উপায় হিসাবে । ৃ 

উনাবংশ শতাব্দীর পাঁজাটাভজম বিজ্ঞান সম্পর্কে আপাত শ্রম্থার সলো 


৯1 কমতে'জ সোশিওলাজি আজ ইন্টারপ্রেটেড 'বাই. (রিগোলাগে, সেল্ত পিতাসাু্গণ 
৯৮৯৮, পঙ্ঠা ২-০ (রুশ ভাষায় )। 


৩১০ মাক“সবাদখ-লোনিনবাদণ দর্শনের মূলকথা 


জ্তানের একটা তত্তেরের সমধ্বয় ঘটাত, যে তত্ব ইচ্ছা ক'র়ে জ্ঞানের সীমা বেধে 
দিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে এই পাঁজটিভিজম সম্পূর্ণ 
প্রমাণসিদ্ধ বলে মনে করত ( যাঁদও সেগ.লির স্থান দিত বাইরেকার ঘটনাবলার 
ক্ষেত্রে, সারমমের ক্ষেত্রে নয়); অনুমানশানর্ভর ক'রে দশ'নকে দাঁড় করানর 
এ ছিল বিপরীত । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিদ্কারগীলকে অনপেক্ষ ক'ল্নে 
ফেলাটাই 'ছিল পাঁজটাভজম-এর প্রথম এীতিহাসক রূপের সংকটের অন্যতম 
প্রধান কারণ। প্রাকীতিক বিজ্ঞানের পরবতর্ণ বিপ্লব একে মরণ আঘাত দিল। 


পাঁজাটভিজম-এর দ্বিতশয় এীতিহাসক রূপ--রিচা আভেনারউস ও 
এনস্ট ম্যাথ-এর (ম্যাথিজম ) অভিজ্ঞতা-ভীত্তক সমালোচনা (এমপিরিও 
ক্রিটিসজম ) প্রকৃতি ও পমাজের সবচেয়ে সাধারণ 'বিধান আবত্কৃত হয়েছে 
বলে পূর্সূরীদের যে দাবি ছিল তাকে অগ্রাহ্য করল এবং দশ“নকে জ্ঞানের 
একটা বিষয়ীগত-ভাববাদী তত্ত্বে পধবসিত করল। ম্যাথ বললেন-.জ্ঞান 
হল অনুভুতির সঙ্গে অনুভূতির, অনুভুতির সঙ্গে ভাবমধূর্তর এবং ভাবমূর্তর 
সঙ্গে ভাবমৃর্তর সংযোগ সাধন। অন্দভূতিকে মনে করা হল মানুষের 
আয়ত্ের মধ্যেকার একমাত্র “বাস্তবতা” হিসাবে অথবা যা কিছুর আ্তিত্ব 
আছে সে সবের “উপাদানসমূহ” হিসাবে । পাঁজটাভিজমের এই রূপের সংকট 
আসতে বেশি দেরি হল না, বংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই এসে গেল। এ 
ছল প্রাকৃতিক 'বিজ্ঞানে বিপ্লব গভপয়তর হওয়ার আঁনবাধ" প?রণাঁতি। এই 
বিপ্লবের দরুণ বস্তুর কণিকা আবিত্কৃত হল যাকে অনুভূতি বলে ব্যাখ্যা করা 
গেল না; কারণ স্গেঃলির আন্তত্ব যযান্তাভাত্তক তাত্তৰক গবেষণার মারফত 
প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল । আঁভজ্ঞতাই জ্ঞানের উৎস--কালের পরীক্ষায় 
অননৃত্তীর্ণ ম্যাখবাদের এই মতবাদকে হ্থানছাত করল যাযাস্তসদ্ধ (লজিকাল ) 
পাঁজটিভিজম বা নয়া-পঁজিটিভিজম । 

নয়া-পঁজীটভিজম আবিভূতি হল এই শতাম্দীর গোড়ায় যখন গাণিতিক 
যাান্তাবদ্যার বিরাট সাফল্য দার্শনিক গবেষণায় তাকে প্রয়োগ করায় ভাবন! 
জাগাল। ৃ 

নয়া-পাঁজটি ভিজম-এর প্রাতম্ঠাতা 'ব্রিটিশ দাশশনক বাট'রাশ্ড রাসেল 
বললেন ঃ “বিশখ্ধ দর্শনের পক্ষে অতি নিকট ভবিষ্যৎ সেই প্নকমের একটা 
সময় হবে গণিতের নাঁতিসম্‌হের অধ্যয়নের পক্ষে সাম্প্রীতিক দশকগল ষে 


মমসামায়ক বজো য়া দশ'ন ৩৯৯ 


রকমের হয়েছিল 1১) এই ভীত্ততে রাসেল প্রস্তাব করেছিলেন যে দশ'ন 
তত্তবগত [বি*বাসগুলির মোট যোগফল নয়, একটা মতবাদ নয়? এ হল কিমা 
যা তোর হয় বিজ্ঞানের ভাষার বিশ্লেষণ দিয়ে ও যার উদ্দেশ্য থাকে দশনের 
মধ্যে থেকে সমন্ভ "আধিভৌতিক 'বিব্ঁত ও বিশেষ অর্থবোধক শব্দ বাদ 
দেওয়া, অথাৎ সেই সমন্ত বিচার ও ধারণা বাদ দেওয়া যেগুলি মানাবক চেতনা 
থেকে স্বাধীনভাবে আপনাআপ্ান বক্লাজমান জগৎ সম্পর্কে বস্তুনিষ্চ জ্ঞান 
দাব করে। ৃ 

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার যে বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞানের, 'বজ্ঞানের 
মৌলিক ধারণাগলিয় এবং বৈজ্ঞাঁনক ততবসমহের কাঠামোর বিষ্লেষণ দর্শনের 
অত্যাবশ্যক কাজ। দশ'ন চিরকালই বিজ্ঞানের কতকগৃলি মৌলিক ধারণা 
(যথা-_-কারণতন্ত্, প্রয়োজনণয়তা, বিধান, বিষয় ইত্যাদ ) সদ্বন্ধে চিরকাল 
অনুশীলন ক'রে এসেছে এবং ভাঁবষাতেও করবে । তা ছাড়া বৈজ্ঞানক 
গবেষণা অসন্ভব। কিন্তু এই ধারণাগুলির কেবল আনম্ঠানক ভাংপধ" 
প্রাতগ্ঠা, অথাৎ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রণালণবদ্ধ করার পক্ষে তাদের তাৎপধ* 
প্রতিষ্ঠার মধ্যে দর্শন নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না। প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
ব্যাপার়গ্ীলর মধ্যেকার লংযোগের প্রতিফলক চিন্তার রুপ হিসাবে ধারণা- 
গুলির বিষয়গত তাংপর্যকে আঁবদ্কার করাই হল দশনের সবো"পাঁর 
চেষ্টা । 

নয়া-পঁজিটিাভিজম কিন্তু বিজ্ঞানের প্রধান ধারণাগ্ুলর বিষয়গত তাৎপর্য 
সম্পকে এই ধরনের তদস্তকে বজ'ন করে “আধিভোতিক” ব'লে, বিষয়গগত 
অভিজ্ঞতার সামা ছাড়িয়ে “মোঁক-সমস্যা” ব'লে । 

নয়া-পাঁজটাভিজম অর্ধ শতাধ্দীর বেশশ চালু হয়েছে । এর হাতহাস হল 
বিভিন্ন রকমফেরের পরপর পরাজয় ও একের জায়গায় অপরের আসা। 
গোড়ায় এই শতাব্দীর ছিতীয় দশকে এ ছিল “লাঁজকাল আটামিজম” ধা 
বিশ্বের কাঠামোকে গাণিতিক যান্তির কাঠামোর লঙ়ো এক ক'রে দেখত । 
রাসেল ও হোয়াইটহেড তাঁদের প্রীম্দীপয়া ম্যাথামাটিকা বইয়ে এই 


১। [বি.রাসেল ], দা লেটেস্ট ওয়াকঁস ইন দা ফাণ্ডামেপ্টালস অব ম্যাথেমাটিকস 
বইয়ের নিউ আইডিয়া ইন ম্যাথেমাটকস, ভলম ১, পেয়োগ্রাদ ৯৯১৭, পূণ ৯০৩ 
( রুশভাবায় )। 


৩৯২ মাক“সবাদী-লোনিনবাদী দশনের মূলকথা 


কথাই 'বজ্ঞাঁরত 'লিখেছেন। তারপর এল ভিয়েনা সাকলিসএর' যৌন্তক 
( লাজকাল ) পাঁজাটাভজম । বৈজ্ঞানক 'বিবূতিকে “আধভোতিক” 
(দাশখীনক ) বিবূতি থেকে পৃথকভাবে চেনার উপায় হিসাবে “আভিজ্ঞতার 
'ভান্ভতে যাচাই”-এর নীতর উপরই এরা দার্শানক গবেষণাকে কেন্দ্রীভূত 
করল।॥। পরে এর জায়গা 'নিল তাৎপগত (সেমানটিক ) পাজটিভিজম, 
তারা য্যাম্তযন্ত 'বিশ্লেধণের জায়গায় বসাল তাংপর্যগত 'বিশ্লেষণকে ( শব্দের 
অর্থের [বিশ্লেষণকে )। তারপর এল ভাষাগত দর্শন ধা প্রাত্যাহছক স্বাভাবিক 
ভাষ।র প্রকাশগ:ঁলকে ষাচাই করায় আত্মনিয়োগ করল । 


নয়া-পঁজিটিভিজম সম্পকে" একটা সাধারণ ধারণা পাওয়ার জন্য আমরা 
এখন ভিয়েনা সাকর্ল-এর মতামতকে বিচার করব। এদের মতামতই 
আধুনিক নয়া-পজীটাভজম-এর চিরায়ত প্রকাশ। ভিয়েনা সাক্ল 'বিশের 
দশকে আত্মপ্রকাশ করেঃ এর কেন্দ্র ছিলেন ভিয়েনা 'বিশ্বাবদ্যালয়ের আরোহ- 
সিম্ধাস্তভিত্তিক বিজ্ঞানসমূহের দর্শন বিভাগের প্রধান। এই সাক“ল-এর 
প্রধান ছিলেন মারিস 'শ্লকঃ আর এর সবচেয়ে সক্রিয় সদস্যদের মধ্যে ছিলেন 
রুডলফ কারনাপ, অটো নয়লেরাথ, "ভদ্র ক্রাফট প্রমুখ । বালিনের 
সোসাইটি অব এাঁম্পারকাল 'ফলজাঁফর সদস্যরাও (হান্স রাইখেনবাখ, 
ভালটার ভুবিশ্লাভ) অনুর:প মতে উপনীত হয়েছিলেন । লবভ-ওয়ারন 
গ্োম্ঠীর লোকেরাও (কাঁজাময়েরজঃ আইদহীকয়েউইজ, এল. ফিম্তেক ) এই 
মতেরই শারক ছিলেন। ব্রিটেনে ভিয়েনা সাক্ল-এর মতের পারিপোষক 
হয়েছিলেন এ. জে. আইপ্লার । ভিয়েনা সাকণ্লস ১৯৩৮ সাল পন্ড সন্রিন 
[ছিল। নাংসধ জামাণানর অশ্টিয়া দখল করার পর এর সদসারা শ্ার্কন 
যুক্তরাষ্ট্র বা'ব্রটেনে আশ্রয় নিল। ফলত সে সব জায়গায় নয়া-পাঁজটিভিজম 
নতুন উৎসাহ পেল। যেযোন্তক [বিশ্লেষণকে ভিয়েনা সাকা*ল-এর সদসারা 
তাঙ্গের মৌলিক দাশশনক প্রক্রিয়া হিসাবে নিয়েছিল তার সারমমকে 
'নম্নোন্তর্‌পে সার-সংকলন করা যায় । বিজ্ঞন দু ধরনের বিবাতি নিয়ে তোর £ 
যোন্তিক-গাণাতিক (বিশ্লেষণমলক, পুনরুক্িলক ) এবং অভিজ্ঞতাজ নিত 
€( তথ্যমূলক )। যেমন ২১২৪ এই বিবৃ্িিটি পুনরুন্তিঘলক, অথাৎ একে 
৪.৪ এই বিবৃতিতে পর্যবসিত করা যায়। “"সমঞ্ত কুষ্লীরর্লা আববাহিত” 
এই বিবৃতি সম্পকে'ও একই কথা প্রচ্থোঞ্াা, কারণ আমরা ধদি আঁভির্ধান 


সমসাময়িক বজোয়া দন ৩৯৩ 


থেকে কুমায় শদ্দের অথ" খব'জে ওই শব্দটির বদলে বসাই তা হলে দাঁড়ায় 
“সমস্ত আববাহত পুরুষেরা আবিবাহিত” । বলতে গেলে এই ধরনেক্স বিবাতি 
বৈজ্ঞানিক তত্তের যৌন্তিক কাঠামো হিসাবে কাজ করে। তাদের 'বিচারের 
মানদণ্ড হল আনষ্ঠানিক হ্যন্তিবিদ্যার বিধানসমূহ । পক্ষান্তরে "এই ঘরে 
চারটে চেয়ার আছে” বা “সমন্ত কুমারধা খামখেয়ালি” এই বিবৃতিগ্ঠলি 
আভজ্ঞতাজ নিত, কারণ ঘরের চেয়ারগুলি সংখ্যা গুণে বা কুমারদের অভ্যাস 
অনুশশলন ক'রে এগুলিকে যাচাই করা যায় । আর সমস্ত 'ববাতি হল হয় 
ভ্রান্ত) বাক/গঠনের নিয়মাবলশ লঙ্ঘন ক'রে তোর, নয় (যাঁদ সেগ্ীলিকে হয় 
পুনর্যান্তমজক নয় অভিজ্ঞতাজনিত বলে প্রমাণ করা না যায় )"আধিভৌতিক” 
অর্থাঁ বৈজ্ঞাঁনকভাবে অথহীন । 

কারনাপ এই ভাবটিকে 'নম্নোস্তভাবে ব্যাখা করেন £ “আমি সেই সব 
প্রার্তজ্ঞাকে “আধিভৌতিক” আথ্যা দেব যেগুলি এমন কিছ সম্পকে" জ্ঞান 
দাবি করে ধা সকল অভিজ্ঞতার বাইরে বা তার অতাঁত, অথাৎ জিনিসের 
প্রকৃত সারমম” সম্বম্ধেঃ আপনাতে আপাঁন জিনিস, অনপেক্ষ, অথবা সেই 
ধরনের কিছ সম্বন্ধে 1" 

“থেলস বলেছিলেন পৃথিবীর সারমম" ও নপাতি হল জল"; হেরাক্রিটাস 
বলেছিলেন আগুনা 1. 

“একনীতিবাদীদের ( মনিস্ট ) কাছ থেকে আনক়া শুনি £ থিকটাই মা 
নগাতি আছে যার উপর যা কিছ আছে সব প্রতিষ্ঠিত” কিন্তু ছিনগতিবাদণরা 
( ডুয়ালিস্ট ) বলে £ দুটি নীতি আছে? । বচ্তঃবাদশর বলে £ “যা কিছ আছে 
সারমমের দিক থেকে সে সব হল বজ্তু» কিন্তু আধ্যাত্মবাদীরা বলে "ধা কিছু 
আছে সে সব হল আধ্যাত্মিক ।...পবষ্ধের নাতি হল জল" এই প্রতিজ্ঞা 
থেকে আমপনা এমন কোনও প্রাতজ্ঞায় পৌছতে পান্সি না যা ভাবিষাতের পক্ষে 
আশা করা যায় এমন কোনও উপলদ্ধি বা অনুভূতি বা আভিজ্ঞতাকে জোর দিয়ে 
তুলে ধরে । (১) 

ভাষাল্তয়ে বললে-_নয়া-পঁজটিভিজম সমজ্ঞ জাশশীনক সমস্যাকে বিশেষ 


১। রূডলফ কারনাগ, লাঞ্জকাল পাঁজাচাভিজম- বোস্টনের মটন হোয়াইট ৮৪ সংকলিত 
এএজ অব আনাপীসস বইয়ে, ১৯৫৫, পৃথ্ঠা ২১২-২১৪। 


৩৯৪ মাক“সবাদী-লোনিনবাদণ দলের মৃলকথা 


ক'রে দশ'নের মৌলিক গ্রশ্নাবলশীকে “আধভোতিক” আখ্যা দেয় এবং ফলত 
1বজ্ঞানের আওতা থেকে তাদের বাদ 'দিয়ে দেয় । 

এ অবশ্যই একটা ভ্রান্ত মত। দন হল বৈজ্তানক জ্ঞানের সামান্যধকরণ 
এবং সামাজিক ব্যবহারের উপাত্ত । যেমন--"** সমস্ত খাদ আদ্র* এবং উত্তাপ" 
নিজেও আর থেকেই জদ্মায় ও তার দ্বারাই জণবস্ত থাকে ( আর 'জানস যা 
থেকে জন্মায় তাই সমশ্ত িছহর নশীতি )৮(১) এই ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে থেলস এই 
সিদ্ধান্তে পেশছান যে জানিসের সারমম" হল জল । কাজেই এ ছিল আদিম 
বৈজ্ঞানিক অনুমান, 'আধিভো তিক" উদ্ভট কল্পনা নয়। অনুরূপভাবে ছন্ছ- 
মূলক-বন্ঞুবাদী একনগাতবাদকেও নয়া-পঁজটিভিজম “আধিভৌতিকে"র কোঠায় 
ঠেলে দিয়েছিল । যাঁদও এ একটা তত্ত্ব যা “দর্শন ও প্রাকৃতিক 'বজ্ঞানের 
অর্দীঘ* ও কন্টসাধ্য বিকাশ” (এঞ্গেলস দ্বারা প্রমাণিত । কিন্তু নয়া-পর্জীটভিস্টরা 
তাকে না সত, না িথ্যা, কিন্তু “আধিভৌ!তিক”, অর্থহীন আখ্যা দিয়ে এক 
ঝটকায় “উড়িয়ে” দিল । 

অবশ্য যে সব বিবৃতি যাচাই করা যায় না তার ভিত্তিতে প্রাতষ্ঠিত দশ*'নের 
কোনও মূল্য নেই । তবে এরকম কোনও দাশশনক তত্ব আদৌ ছিল না, 
এমনকি কিছ? কিছু দাশণনক যাঁদ দাব করেও থাকে যে তাদের প্রাতজ্ঞাগুীল 
আভিজ্ঞতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। আসল কথা হল তারা তার্দের সময়কার 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও সামাঁজক আঁভজ্ঞতার সামান্যধকরণ িভাবে করেছিল । 
সেই কারণে যখন আমরা দাশশনক মতগৃলিকে 'বচার করি তখন তাদের 
পৃথক পৃথক প্রতিজ্ঞা এবং গোটা ব্যবস্থাটা দইয়ের বথাথ-তা সম্পকেই প্রশ্ন 
তুলতে পাঁরি। 

নয়া-পাঁজটিভিস্টরা আভিজ্ঞতাজনিত প্রাতজ্ঞাগঃলিকে “আধিভোৌ তিক” 
বিবাতগুল থেকে তফাত বরে বাচাইয়ের ভিভ্িতে। নয়া-পাঁজটিভিস্টদের 
দৃষ্টিকোণ থেকে বাচাই হল িবতিটিকে কতকগ্যাল সীমিত সংখ্যক আভিজ্ঞতার 
সঙ্গে তুলনা (“অনহভূঁতি উপাত্ত”, পয“বেক্ষণ ), অথবা সেই সব আভিজ্ঞতা যাতে 
বিধৃত হয়েছে এমন আর একটি বিবৃতির সঙ্গে তুলনা ॥। অথাৎ কোনও 
বিবৃতিকে তুলনা করা হয় কতকগুলি অনুভুতি সম্পাকত বিবৃতির সঙ্গে। 


সমসামরিক বুজোন়া দশন | ৩৯৬. 
কাজেই নয়া পাঁজটিভিপ্টরা ইংরেজ দাশশীনক বার্কলে ও হিউম কর্তৃক সৃ্লায়িত 
জ্ঞান সম্ব্ধে বিষয়ীগত-ভাববাদণ তত্তেবের মৌলক ভাবকে পুনরুজ্জীবিত করে, 
যা হল £ আমরা আমীদের চেতনায় অবাচ্থিত তথ্য অথবা সেই সব তথ্য লধ্বদ্ধে 
[বিবৃতি ছাড়া কিছ জানিনে, জানতে পারিনে। 

যাচাইয়ের নীতি একটি প্রাথমিক নীতি এবং তা বিজ্ঞানে বান্তবে ব্যবহাত 
হয়। আমাদের যখন “বৃষ্টি পড়ছে” এই 'বিবাতিটি যাচাইয়ের দরকার হয় 
তখন আমরা জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখা বি্তু নয়া-পাঁজটিভিষ্টয়া 
যেভাবে এই! প্রাথমিক পদ্ধর্তীটিকে ব্যবহার করে “মননশীল পুলিশে” 
দশ্নগত নতি হিসাবে যে স্থির করবে বিজ্ঞানের দ্বারা কিসের 
ধিচার হতে পারে বা পারে না এ থেকে সঙ্গে সঙ্জোই তার ব্রাট 
বোষা যায়। যে কোনও সাধারণ বিবৃতি আমাদের ভাবায়, যেমন 
এআসেশনক বিষান্ত” “উত্তপ্ত হলে জিনিসের আকার বাড়ে, গাঁসজার 
রুবিকন পার হয়ে গিয়েছিলেন” (অথাৎ এমন জায়গায় গিয়েছিলেন যে আর 
ফেরার উপায় ছিল না )--এই তিনটি বিব:তির কোনও টিই কেবল পষবেক্ষণ 
হারা যাচাই করা যায় না। প্রথমাটর জন্য পধবেক্ষণের একটা অসশ 
পরম্পরার দরকার হয় আর তৃতাঁয় বিবৃত্তটি আগেই ঘটে যাওয়া ঘটনা, 
কাজেই পর্যবেক্ষণ করার আর আুযোগ নেই । তার মানে কি এগাঁলি 
£আধিভোতিক” ? আর এই ধরনেধ বিবৃতিকে বিজ্ঞান থেকে বের ক'রে 
দেবার সাহস কার আছে ? 

উপরস্তু ধাচাই করার এই নশীতিটির যাচাই হবে দি করে? তা করার 
কোনও উপায় নেই, তার মানে এটা নিজেই একটা “আধিভোতিক” নতি 
এবং একে হৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে বের ক'রে দেওয়া উচিত, আর কঠোরভাবে 
চালু করলে বিজ্ঞানে এর প্রয়োগ একে কেবল “আধিভোৌতিকের” নকল 
রেশ থেকেই মুক্ত করবে না, বিজ্ঞান থেকেই মস্ত করবে। বৈজ্ঞানিক 
বিধানগৃলি অনংভূতিজনিত যাচাইয়ের ( অনুভুতির সাক্া দিয়ে তুজনার) 
প্রতি সাধারণ দাশনক ্ব্ন তগুলির মতই সমান দঅ-সংবেদনশাল 1” 

যাচাইয়ের নতি এত সমালোচনার সম্মুখশন হল যে তার বদল 
করতে হল অর নামিয়ে দিতে হল। নয়া-পঁজিটিভিস্টরা এখন বলে যে কোনও 
[বধৃতি ধাঁদ নগতিগতভাবে যাচাইযোগ্য হয় তবে তা অভিজ্ঞতাজনিত, অত 


৩৯৬ মাকর্সবাদী-লেনিনবাদী দশ“নের মূলকথা 


বৈজ্ঞানিক বলে বিবেচিত হতে পারে । কিন্তু যাচাইয়ের নশাতর এই স্থুর নরম 
করায় পার পাওয়া যায় না। কতকগুলি জ্ঞান আজ পরীক্ষিত হতে 
পারে না, কিন্তু পর্যবেক্ষণের উন্নত শৈলীর দ্বারা আগামীকাল সেগ্াঁলকে 
আমরা পরাঁক্ষা করতে পারি। বথা--অগাঙ্তে কোমতে মহাজাগাতক পদার্থ* 
গুলির রাসায়নিক গঠনকে “আধিভোৌতিক” বলে মনে করেছিলেন এই 
ভাত্ততে যে “নীতিগতভাবে" তা প্রমাণ করা যায় না। তাঁর মতত্যুর দু 
বছর পরে বণা“লখগত 'বিশ্লেষণ আবম্কৃত হল। 

এইভাবে যাচাইয়ের নীতির দাশ্শীনক তাৎপর্য ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্তড হল, ফলত 
নয়া-পজিটিভিজমের মযাণদাও কমে গেল। সংশ্লন্ট অন্বিধাগ্লির সমাধান 
করতে না পেরে নয়়া-পাঁজাটাভজম সঙ্গীতকে ( ০91891600০9) সত্যের মানদস্ড 
[হিসাবে গ্রহণ করল, অর্থাৎ একটা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সংযৃস্ততা ও বিরোধ- 
বিহশীনতাকে মানদণ্ড স্থির করল। নয়া-পাঁজটাভস্টদের মতে--সঙ্গাত 
ব্যবস্থাটির য্যান্তাসম্ধ সত্য এবং ব্যবস্থার মধ্যে অস্তভ্‌ন্ত আভধা ও ধারণাগ্ীল 
উভয়কেই নিশ্চিন্ত করে। 

অতএব জ্ঞান (০০৪10100 ) ভাষাগত প্রকাশের একটি বদ্ধ চকু হয়ে 
দাড়ায় এবং ক্রমশ তার বিষয়গত তাৎপয" হারায়। আয়ার লিখেছেন $ "ধা 
আমরা কখনও করতে পারব না তা হল ভাষার কাঠামো থেকে বাইরে 
যাওয়ার এবং পৃ1থবীঁকে কোন: ব্যবদ্থা সবচেয়ে ভাল ক'রে বর্ণনা করহে তা 
বোঝার জন্য সেই সুবিধাজনক অবচ্থান থেকে বিচার করা ।”(১) এই দ:ন্টিভঙ্গি 
থেকে দর্শন হল কেবল ভাষার সঙ্গে জাঁড়ত,হয় গ্রাণাঁতক য্যাস্তর প্রথা সিম্ধভাবে 
খাড়া করা ও স্বীকৃত ভাষা, নয় দৈনশ্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের বাবহ্ৃত 
স্বাভাবিক ভাষা । 

কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্র হসাবে ভাষার মধ্যে বদ সীমাবদ্ধ হয়ে যায় তবে 
দর্শন চারপাশের দুনিয়াকে বদল করার কোনও হাতিয়ার আর হতে পারে না। 
এমনাক ভাষাকেও বদল করার জন্য সে কিছু করতে পারে না॥ নয়া- 
পঁজিটিভিস্ট লুডাভগ ভিটগেনস্টাইন লিখেছেন £ “দর্শন কোনও অর্থেই 
ভাষার বান্তব বাবহারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না? চুড়ান্ত বিচারে সে কেবল এর 


১1 এ. জে আয়ার, ফিলজাঁফ আনাপ্ডছ সায়েন্স, ভোপ্রাস 'ফিলজাঁফ, ১নং, ৯৯১৬২ 
পাক্ঠা ১০৩। 
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বর্ণনা দিতে পারে। কারণ সে একে কোনও ভিত্তি দিতে পারে না। যা 
যেমন আছে তাকে 'তেমাঁনই রেখে দেয় ।”(১) এই শেষ বাকাটি ইচ্ছাকৃত- 
ভাবেই হোক আর আঁনচ্ছাকৃতভাবেই হোক, নয়না-পাঁজীটিভিজমের সামাজিক 
সারমর্মকে নিখনতভাবে প্রকাশ কয়েছে। এ সাতাই এমন একটা দশন 
বা সবকিছ?কে যেমন তেমনই রেখে দেয়। কোনও একজন বিশেষ 
নরা-পাঁজাভস্টের 'নাঁদ্টি সামাজিক-রাজনোতিক মত যাই হোক না কেন 
(আর অটো নয়েরাথ-এর সোশ্যাল ডেমোক্রাটক থেকে শুরু ক'রে কাল" 
পপার-এর কাঁমিউানিস্ট-বিরোধাী মতামত পযন্ত এর হেরফের হয় ), নয়া-পঁজিটি- 
1ভজমের 'বিষক্পগত সামাজিক ভূমিকা হল দাশশীনক হতাশাবাদ ও নৈয়াজাবাদ 
রোপণ করা এবং বৈজ্ঞানিক ধিশ্ব-দৃম্টিভঞ্গির সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করা । 
বাট“রাণ্ড রাসেল লিখোঁছলেন £ “দর্শন মানুষের ভাগ সম্বন্ধে বা জগতের 
ভাগ্য সম্বন্ধে কোনও সমাধান দেয় না বা!দতে চেম্টাও করে না।”(২) দর্শন 
হিসাবে নয্লা-পাঁজটিভিজমের নিজেকে গজদস্ত মিনারে আবদ্ধ ক'রে রাখার 
চেম্টার বিষয়ে এই 'বিবৃতিটি উপরে উল্লিখিত ভিটগেনস্টাইনের বিবতির চেয়ে 
কম স্পন্ট সাক্ষ্য নয়। 

কিন্তু 'চন্তাবিদদের সামনে জীবন যে সমস্ত সমস্যা উপাশ্ছিত করে এটি তার 
একটা উত্তয়ও বটে, আর এ এমন একটা উত্তর যা বজ্ঞগুলর বর্তমান 
অবচ্ছাই মূলত মেনে নেওয়া দিয়ে গঠিত। অতএব পাঁজটিভিষ্টদের মধ্যেকার 
রাজনোতিক পার্থক্য হল ধনতাম্ত্রক সমাজকে কোনও না কোনও ভাবে 
যারা স্বাকার ক'রে নিয়েছে এমন লোকেদের সাধারণ চেতনার ক্ষেত্রে 
পার্থক্য। 7 

ম্যাথবাদের সামাজিক ভূমিকার চারিন্রাণ ক'রে লেনিন লিখেছিলেন 
যে “আঁভজ্ঞতা-গভাত্তিক সমালোচনার (92019111০-011185151) বিবয়গত শ্রেণী" 
ভুমিকা সম্পূর্ণরূপে নাহত আছে, সাধারণভাবে বল্ঞনবাদ ও বিশেষভাবে 
ধ্রীতহাসিক বগ্তুবাদের বিরুদ্ধে ফিডিিস্টদের (যাদের বিন্বাস জ্ঞান সত্যের 


৩৯৬ মাকস'বাদণ-লেনিনবাদশ দশনের ম.লকথা 


এক মৌলিক ক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত--সম্পাদক ) নংগ্রামে তাদের বিবস্ক 
সেবার ভিতর ।”(১) নয়া-পাঁজটিভিজমেরর সামাজিক ভূমিকাও ওই একই ॥ 
বৈজ্ঞানিক িদ্ব-্দষ্টভাঁঙ্গা নীতগতভাবে অসম্ভব এই বন্তব্য আঁকড়ে থেকে 
নয়া-পাঁজটিভিজম একথা প্রমাণ করার চেম্টা করে যে ধর্ম ও নান্ভিকতা 
উভয়েই সমানভাবে “খাতিয়ে দেখার অতাঁতি” ফলত এদের 'ভিতরকার বিরোধে 
[বিজ্ঞানের কিছু করার নেই ॥ কিন্তু বর্তমানে এতে ধর্মের কোনও অস্থাবধা 
নেই; অঙ্গাবধা কেবল নাগ্িকতার। ধম ইতিমধোই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে 
পরাম্ত করার কোনও চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে, “কেবল” তার দার্শানক তাৎপর্য 
অগ্রাহ্য করছে । আর এইটিই একটি বিৰয় ঘার সম্বন্ধে ধম" ও নয়া-পাঁজাট- 
'ভজমের মধ্যে একামত রয়েছে । 

দুট বিবাতির--একটি নয়া-পাঁজাটাভস্ট এ. আয়ারের ও অপরাট নয়া- 
টমিস্ট এফ. কোপেলস্টোনের-তুলনা করা যাক। ভাবধারার বে অ'ভন্নতা তাঁরা 
প্রকাশ করেন তা সুঙ্গপন্ট, তফাত কেবল ধমে'র সঙ্গে তাঁদের বিষয় বাদী 
স*্পকে--একটিতে সন্দেহবাদ, অপরাটতে ভান্ত। ধমানুাগ । 
এ. আয়ারঃ একথা লক্ষ্য করা এফ._ কোপেলস্টোনঃ _ এখন 
যাক.'.ধর্ম ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আমরা দেখাছ যে ধম" ও বিজ্ঞানের 
মধে) কোনও য্যান্তীপম্ধ বিরোধের মধ্যেযে অথে" বিগত শতাধ্বীতে 
ভাত্ত নেই ॥ সত্যবা মিথ্যার প্রশ্নে বিরোধকে বোঝা হত সে অথে 
প্রাকীতক বিজ্ঞান] ও ধমণাবধ্বাপীর বতণমানে কোনও বিরোধ নেই এবং 
মধ, যে তুরীয় ভগ্নবানে বি*বাপী থাকতেও পায়ে না, কারণ স্বরূপ 
তার মধ্যে, কোনও বিরোধ নেই । প্রকাশের অন্ধ ব*বাসকে কোন প্রমাণ 

দিয়ে খস্ডন করা যায় না। 

এই একইভাবে ইবর্যাশনালিস্ট দর্শনে “অত্যাবশ্যক অনযস্থুতি”র প্রকাশ 
দেখে নয়া-্পাঁজাটভিজম এই কথা বলে তার ন্যাধাতা ঘোষণা করে যে 
“বৈজ্ঞানক প্রামাঙ্গকতার” দাঁব এক্ষেত্রে খাটে না। নয়া-পাঁজটিভষ্ট 
“পক্ষপাতহীনতা” এবং হ্বন্মূলক বজ্তুবাদের নশীতানষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবস্থানের 
মধ্যে এইই তফাত। ছম্ছমূজক বস্তুবাদ ধমপয় ও ইরর্যাশনালিস্ট দশ'ন 
উভয়ক্ষেই কেবল বৈজ্ঞানিকভাবে অপ্রাপার্গক মনে করে না, চেতনার সিথ্যা 


৯। ভি. কসাই, লোৌবন, কালেরেঁড ওয়াকদ ভল্হান ১৪ প্হ্তা ৩৫৬৬ । 
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ও বিকৃত রূপ বলে মনে করে। বিজ্ঞানের ও বৈজ্ঞানিক দশ'নের বিচারের 
সামনে এদের হাজির করা হয় এবং বিচারে এরা 'নান্দত হয়। নয্না-পাঁজটাভিস্টদের 
ভাষার য্ন্তীভাত্বক বিশ্লেষণ অ-বৈজ্ঞানক “আধিভোৌ!তিকতা”কে জয় করার দাবি 
করলেও আসলে তা ধম" ও ইয়র্যাশনালিজম-এর দাশশনক মিথ্যা দাবি-দাওয়ার 
কাছে আত্ম-্সমর্পণ করে। 


৩. সমসাময়িক ইররটাশনামিজম (আযীক্তিকতাবাদ) 
এক্সিস্টনশিয়াজিজম (অস্তিতবাদ ) 


“য্ীস্ত-উম্মত্বতা সদয় অত্যাচার হয়ে উঠেছে”--গোোটের এই মন্তব্যে বিধৃত 
শবচার ধনতন্ত্রের পক্ষে যেমন প্রযোজ্াঃ বোধহয় আর কোনও সামাজিক গঠনের 
পক্ষে তা নয়। যা কছ:র আস্তত্ব আছে তার অযৌস্তকতা; অসভ্ভাব্যতা ঘোষণা 
করে যে দর্শন, সেই ইরর্যাশনালজম শুধু শুধু সমসাময়িক বুজোয্মা চিন্তার 
সবচেয়ে প্রভাবশালী" প্রবণতাগীলির অন্যতম হয়ে ওঠেনি । ধনতাদ্তিক দুনিয়ার 
নীজের 'বরোধগ্যীলির সমাধান করার অক্ষমতা বুজো'য়া মতাদশশাবদদের মাথায় 
এই ভাবধারার রূপে প্রাতিফলিত হয়েছে যে মানুষ ক্ষমতাহীন, অনাতক্রম্য। 
অযৌন্তিক শীস্তর অধান। 

সমসাময়িক ইররাযাশনালিজমের জঙ্ম হয়েছিল উনাবংশ শতাব্দীর শেষ 
তারশ বছরের মত সময়ে, যখন তথাকাথত “জীবনের দন” (নিংশে, 
িলথে ও 'ীসমেল জামানতে, বেগল" ফ্রান্সে) রঙ্গমণ্ে আবিভুতি হল । 
1বশের দশকে এই প্রবণতা ম্যাক্স 'শলার ও অসওয়াজ্ড স্পেংলারকে আকৃষ্ট 
করল; তারপর আরও বিরাট একদূল নকলকারীকে আকৃষ্ট করল যারা 
ফ্যাশিষ্তদের “বংশ শতাম্দীর জাদ্‌”র সমর্থক ও প্রবস্তা হল। ইরর্যাশনা- 
1লজমের পরবতর্ণ রূপগহুলি কর্তৃক উত্তরাধিকার হিসাবে যাকে নেওয়া হয়েছিল 
সেই “জীবনের দর্শনের” মূল ভাব ছিল এই যে উনাবংশ শতাম্দীর বৈজ্ঞাঁনক 
'বশ্ব-দ-ষ্টির ভীত্ত রচনা করোছল যে বচ্তুর ধারণা তাকে হটিয়ে সেখানে 
অযৌন্তক ধারা অথবা “আর্তি” (18৩) হসাবে “জীবনের” ধারণাকে বসান 
হোক, অপর .দিকে বস্তুকে বুঝতে বলা হল “জীবনের” নিবাপিত অবশেষ 
হিসাবে (বের্গদ*) অথবা শিলীভূত রুপ হিসাবে (িমেল)। এই সব 
দাশশনকদের মতে শিলাভুত বিমৃত' ধারণা নিলে ক্রিগ্নাশখীল এবং কেবঙ্গ অনড় 


899 মাক“সবাদণ-লোননবাদী দর্শনের মজকথা 


“পদার্থসমহ” নিয়ে কারবার করতে সমর্থ" হাযান্তীভীত্তক জ্ঞান কখনও “জীবন” 
বলে অভপহিত সেই পরিবর্তনশখল, প্রবহমান, বাস্তব, বিশিষ্ট বঙ্তপ্লটকে বুঝতে 
পারে না। যবৃন্তি “জীবনকে হত্যা কল্পে, ছে+্ড়া-কাটা করে, তার আবিশ্রাম 
গতিকে প্রতিহত করে। কাজেই জীবনকে জানার জন্যঃ বরং তাকে “মুঠোর 
মধ্যে আনার” জন্য চাই স্বতঃলব্ধ জ্ঞান অথাণ “জীবনের” প্রত্যক্ষ আভক্তা 
যা যুক্ত থেকে মৌলিকভাবে পৃথক হবে । 

এখানে ইরর্যাশনালজ্ম নিন্নোম্ত তথা থেকে এগোয় ঃ চিন্তা আসলে 
বাচ্তবের মধ্যে ও তার গাঁততে স্ছলতা আনে। ক্রমাগত গাঁতশীল ও 
পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল ব্জুময় গঠনগুলির অপরিসীম জাটিল চিন্রকে চিন্তা 
সরলখকৃত ক'রে ফেলে । কিন্তু এ বৈজ্ঞানক চিন্তার অমোঘ সীমাবদ্ধতার সাক্ষ্য 
নয় ॥ এ তার বিকাশের দা, চিন্তার নতুন, আরও সৃক্ষম ও কার কর উপায় 
উদ্ভাবনের দাঁব, অর্থাৎ ছ্বাক্ছিকতার দাব। বিস্তু ইরর্যাশনালিজম চিন্তার 
সীমাবদ্ধতা ঘোষণা করেই ক্ষান্ত থাকে; দ্বান্িকতা যেখানে ধারণার সাহায্যে 
স্নির্দণ্ট বাস্তবতাকে গাতিশশল ও বিকাশমান অবস্থায় প্রতিফলিত করার উপায় 
আ'বিচ্কার করে, ইরর্যাশনালিজম সেখানে য্াযান্ত ও বিজ্ঞান উভয়কেই পাঁয়হার 
করে। 

সামাজিক প্রক্রিয়াগলির ব্যাখ্যায় ইরর্যাশনালিজম বিশ্বাস করে যে 
এগুলি বস্তুগত বৈবগ্িক উপাদান--যা মানুষ জানতে পারে এবং শেষ পধ্ত 
নিয়ন্্রণ করতে পারে--তার বিকাশের গারা নিয়শ্রিত হয় না, হয় রহস্যময় 
সহজাতবোধের ছারা, “ক্ষমতা-লালসার” ছারা, রহসাময় “জীবনের আর্তি” 
হবারা-- সংক্ষেপে অজ্দেয় অযৌন্তিক শান্তসমূহের দ্বারা । ইতিহাসের *গতিপথে 
সামাজিক প্রগাতি যাস্তযূন্ত ও সুসমঞ্জসভাবে প্রসার লাভ করবে উনবিংশ 
শতাব্দীর বৃজো "য়া উদারনপাতবাদের এই মোহকে প্রথম বিবিষুণ্ধের বীভৎসতা 
ও বিপষণয় সম্পূর্ণ ধংস ক'রে দিল ॥ এই মোহের জায়গা নিল সামাজিক 
আগ্িত্বের অর্থহখীনতার, এাতহাসিক প্রক্রিয়াগলির বাথ-তার একটা সুগভশর 
ক্লেব্ের অনুভূতি । 

“আমার কাছে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রতক মনে হয় ফ্লানডাসের সৌচেৎস-এর 
নিকটচ্ছ সেই চিনির কারখানাটিকে যেটি যৃচ্ধেক্র সময়ে ১৯১৪ সাল থেকে 
১৯১৬ সালের মধ্যে জামানিদেয় তারা ফরাসীদের কাছ থেকে পঞ্চাশবাক্ক 
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আঁধকৃত হয়েছিল, এবং ফরাসদের দ্বায়া ততবারই পদনরধিকৃত হয়োছিল; 
উপরক্জু, প্রতোকবার কয়েকশ লোক নিহত অথবা আহত হয়েছিল এবং 
প্রত্যেকবার ধারা টিকে গেল, তারা কখনও এ-পক্ষে, কখনও ওস্পক্ষে নন্ত 
জয়ের ভেরাী বাঁজয়োছিল ; আর শেষ পর্যন্ত তারা আর একটা নতুন ষ্ঘ্ধ 
নিয়ে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে গিয়েছিল ।*"'ক্ষমতার, 
একটা 'পাঁরবত“নের জন্য এই যুদ্ধের নিবো'ধ নরক, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে 
প্রত্যেকের লড়াই যার জন্য এত বিপুল কর্মশান্ত ও প্রাতিভা, শ্রম ও মূল্য 
ব্যার়ত হয়েছিল, যে তার এক-দশমাংশকেও আত্মার সেবায় নিয়ো েজত 
করলে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করার পক্ষে যথেষ্ট হত--কখন এই সব 
যন্ত্রণার অবসান হবে 2 যাম্ধক্ষেত্র ও যোদ্ধার, লুট ও লুটেরাদের সদার, খুনা 
ও শুয়োর, বাণিত ও বণ্চিত প্রব্ক, উচ্চাকাব্ক্ষণ বস্তুতাবাজ ও সৌভাগ্যবান 
সোৌঁনক, যারা সকলে মিলে এই দুভাণগা পাঁথবশরই মত কেবল চিরস্থায়ী 
চক্রের মধ্যে ঘুরছে, তাদের এই বাঁভংস, আশ্রান্ত শিকালির মধ্যে কোন 
দেবতা আত্মপ্রকাশ করতে পারতেন?” জামান দার্শনক টি, লেসার 
আরও প্রশ্ন ক'রে চলেন £ “ইতিহাসকে একটা বিচ্ছিম্ন ও বিচ্ছিকারা 
অর্থহনন শান্ত 'হসাবে ভাবলেই কি আরও ভাল হত না? হাজার হলেও 
আমাদের জশীবত ব্যন্তিবশেষদের, স্মরণাত*ত কাল থেকে একটা বিরাট 
1মথ্যার সাম্রাজ্যের মধ্যে কি ফেলা হয়নি ৪ এখানে আমাদের রয়েছে সমাজ, 
প্রশাসন, রান্ট্র ও গজ জাত ও গোগ্ঠী, এবং ষত সব নিষ্ঠুর ও সক্পণণ 
কাপ্পনিক বিমূতততা ৪ আধকার; আইন, স্কুল, পণা, মহত্ব, মানুষ, সততা, 
সাধারণ কল্যাণ, শংঞ্খলা, বিজ্ঞান। পরিবার, পিতৃভুমি, ইত্যাদি । এই মস্ত 
কাণ্পিত শন্তির মধ্যে পড়ে জশীবন্ত ব্যন্তি, এমনকি তাদের মধ্ো সবচেয়ে ভাল 
লোকও প্রত্যেকটি অন্য ব্যন্তর কাছে পুলিশের কুকুর ও শয়তানের মত একটা 
কিছুর নামে বেড়ে উঠেছে। যাতে একএক জন মানুষের জণবন ধেন শেষ 
পর্যন্ত ভণ্ড আদর্শের জয়োৎসব উদযাপন করার জন্য এক-একটা অত্স্ত বাস্তব 
ও মুস্পন্ট নরক হয়ে ওঠে ।”(১) 


১1 ড্িউ হাইজে, আউফরুথ ইন ডি হীলউজন। জর (টিক ডেয়ার বয়গরালশেন, 
বফলজাঁফ ইন উয়েশলাপ্ড, বালন ১৯৪৪, পন্ঠা ৪০৭-৬। 
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এই অনুভূতি; ধা বজো়া দুনিয়ার পক্ষে অতান্ত বাঙ্ঞব। তার কিছু 
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । সমচ্ঞ ভাববাদী চিন্তাধারার মধ্যে এক্িস্টেনাশয়ালিজম 
[ আগ্তিত্বের দর্শন ) “নরর্থক আচ্চিত্বের এই বোধকে সবচেয়ে ভাল ক'রে 
ব্যাখ্যা করতে ও সেই সঙ্গে এর পক্ষে যান্ত হাজির করতে সক্ষম হয়েছে । সেই 
কারণেই এই আধনিক দাশশীনক ইরর্যাশনালিজমের সবচেয়ে প্রধান রঃপ হয়ে 
উঠেছে। 

দর্শন 'হসাবে একসিস্টেনশিয়ালিজমের আবভাব ১৯২০ লালে। এক্স 
প্রধান প্রবনতা হলেন জামাশানতে মারটিন হাইডেগ্কার এবং কাল জ্যানপারস, 
ফ্রান্সে গ্রেব্রিয়েল মাসেলিঃ জাঁপিল সান্রে এবং আলবেয়াত* কাম)। এক্স" 
স্টেনশিয়ালিজম ইতালি, স্পেন ও লাতিন আমোরকার দেশগীলতে ব্যাপক হয়ে 
ওঠে । দেশত্যাগশ রুশ দাশশানক 'নকোলাই বোৌঁদ্রয়ায়েভ ও এল. চেঙ্তভও 
এাকাস্টেনাশয়ালজমের সঙ্গে ঘাঁনঘ্ঠ ছিলেন। 

একসস্টেনশিয়ালিজম নামটি লাতিন শব্দ এঁকভ্েনীশিয়। ( আন্তত্ব) থেকে 
এসেছে । অস্ভিত্বের একসস্টেনশিয়ালিস্ট ধারণা অন্তত তিনাট উৎস থেকে 
উদ্ভুত । _ 

এ প্রধানত উনাঁবংশ শতাব্দীর ড্যানিশ ধমপুয় দার্শানক সোয়েরেন 
কয়েরকেগাডের উপর নিভর করে। তিনিই অস্ভত্বেরে আসল ধারণা ও 
“আন্তত্বশশল ভাবুক”-এর ধারণার পত্তন করেন । প্রচালত দশনের “বিমর্ত 
ভাবুকের” মত না হয়ে 'কয়েরকেগাডের মতে--“আশ্তত্বশীল ভাবুককে 
বিষয়গগতভাবে বান্ভবকে বিচার করতে হবে, অথাৎ কেবল সেইভাবে 
+বচার করতে হবে যেভাবে তার ব্যন্তগত 'অন্তিষ্থের ভিতর 'দিয়ে তার 
আবেগের জশবনের ভিতর 'দিয়ে প্রাতফলিত হয়ে আসে । অসম [বিষয়শবাদ 
হল মানব-আ্তত্বের মূল সংজ্ঞা, কয়েরকেগাড লিখোছিলেন £ “বষয়শীবাদ 
স্তা যেখানে ভাবুক বিষয়ী ও তার অস্থিত্বের সম্পকে" উদাসীন, 'বিষয়ীবাদন 
ভাবুক.*'সেখানে তার চিন্তা সম্পকে যথেষ্ট আগ্রহশীল, সে চিন্তার অস্তিত্ধ 
তার মধ্যেই রয়েছে 0১)” কাজেই তাঁর দাশখনক সূত্র বৈজ্ঞানিক বিষয়গততা 
থেকে মৌলিকভাবে পৃথক । 


১। এস. কিয়েরকেগাড গেজামেলচে ভেরকে খখ্ড ৬, জেনা ১৯২৫ পূত্যা ১৬৬। 
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এক্সস্টেনাশয়ালিজম জামান দাশশীনক এডম-্ডে হুসের্ল--এর শিক্ষা 
থেকেও উদ্ভুত । হুসেরল:-এর ব্যাপারতত্তৰর (010600109:109198)) থেকে এ 
চেতনায় “আঁভজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে শ্থিরীকৃত” কাঠামোর, অথাৎ মানধিক 
আস্তিত্বের এক ধরনের “আস্তত্বতত্ৰগত” (“০০/০1০৪1০৪1") ভাত্তর শৈল? ধার 
করোছিল। | 

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই হসেরলে চেন্টা করছিলেন মানাবক চেতনার 
বিশ্লেষণের 'ভিভিতে দর্শনকে একটা কড়াকাঁড় 'বজ্ঞান “হসাবে গড়ে তুলতে, 
'নয়া-পাঞ্জাটাভস্টরা “বৈজ্ঞানিক দর্শন" পুষ্টি করতে চেষ্টা করোছলেন, "কিন্তু 
"তাঁরা যেখানে দর্শনকে গাণাতিক ষস্তির ভাভিতে বিজ্ঞানের ভাষায় [বল্লেষণে 
পষবসিত করেছিলেন, হ্‌সেরল: সেখানে কেবল “খাঁটি চেতনাশর ব্যাপারেরু 
'সঙ্গে জাঁড়ত “ব্যাপারতত্থগত” তদন্তের ভিতর দিয়ে জ্ঞানের কাঠামো 
আঁবিদ্কারের চেষ্টা করোছলেন। এই উদ্দেশ নিয়ে তান একটা কাজ 
'করেছিলেন যা “পয“বাঁসতকরণ” (+530007”) অথবা বষ্ধনীর মধ্যে. রাখা 
বলে পারচিত। এ কাজটি হল নিজেদের বাহবি“শ্বের অস্তিত্ব থেকে; প্রাকৃতিক 
ও সামাজক বিজ্ঞান থেকে, অস্তব্তর্ণ মানাসক প্রাতিক্িয়া। (যথা-_ভাবাবেগ, 
নাম্পনিক ও নৈতিক অনভুতি ইত্যাদি ) থেকে অনপেক্ষ করে ফেলা॥ 
'তারপর যা থাকল সেই হল “থাট চেতনা”, তা চীরন্রগতভাবে একটা বশেষ 
[বিষয়ের দিকে পাঁরচালিত, ( যাকে হংসেরংলং বলেছেন “ইচ্ছাকততা” ॥ 
তার “বস্তঃ” (গুয়েল ) এবং “রূপ” (মরফে ) আছে এবং “সাধারণ অথ” ও 
'শাবষয়গত অর্থের” উপাদান আছে। চেতনার এই অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে 
চ্ছরশকৃত চেতনায় কাঠামোই, হ্‌সেরলশএর মতে সমচ্ঞ জ্ঞানের কাঠামো 
শনধারণ করে। ্‌ . 

এই ধ্ান্ত কিছুটা খেলো একটা ধারণার উপর প্রাতষ্ঠিত। এই ধারণা 
হলযে জ্ঞানের (উদাহরণ শ্বরূপ একটা বিচারের মধ্যে যেভাবে প্রকাশিত 
তেমন জ্ঞানের ) একটা বিষয় (০৮৩০) থাকতেই হবে, হীন্দ্রলের: ছারা 
যোগান একটা তথ্যগত আধেয় থাকতেই হবেঃ তাকে সাধারণভাবে বোধগম্য 
হতে হবে (বোধের অগম্যতা জ্ঞান নয় ) এবং তার কিছু 'নার্দষ্ট তাৎপর্য 
থাকতে হবে। যেমন, “গ্লোলাপটি লাল” এই বিচারের বিষয় 1হস্াবে 
বসছে একটা ফুল, যার রং লাল, এর বৃক্তিবৃন্ত রূপ হল “এস হল পি 
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(৪19 ৮”), এটা বোধগমা। আর এর একটা বনা্দন্ট অর্থ আছে যা এই 
তথ্যের মধো নিহত যে ওই নির্দিষ্ট গোলাপ লাল বিষয়গাঁলর শ্রেণীতে 
পড়ে। এই সমন্তই সত্য এবং জ্ঞানের তত্ত্বের পক্ষে কতকগুলো দিক থেকে 
বেশ গুরত্বপূর্ণ) কারণ এ জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার বিষয়গত ও মৌলিকভাবে 
বাবহারিক চাঁন গ্রকাশ করে। কিন্তু জ্বানীয় চেতনার এই সব উপাদানকে 
হুসেরল: “আঁভজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে পেক্ষভাবে দ্থিরকৃত'। আঁভজ্ঞতার বাইরেকার এবং' 
কাজেই মল উপাদান বলে ঘোষণা করেন। “খাঁটি চেতনা" কাজেই প্রার্থামক 
উপাদান এবং জ্বান ও বিষয় উভয়েরই শ্রদ্টা হয়ে দাঁড়ায় ॥ চেতনা তার নিজের 
কাঠামো অন:যায়ধ বচ্তুকে “তো” করে। 

চেতনার “ব্াপারতত্গত বর্ণনার” এই শৈলীই এক্সস্টেনশিয়ালিস্টরা 
[নয়েছিল কেবল জ্বানগয় চেতনার কাঠামোর বর্ণনা দেওয়ার জন্যই নয়, সন্তিয়ঃ 
বল্মুণাগ্রন্তঃ অন:ভূতিময় চেতনারও অথাৎ সেই “আস্তিত্বের”, যে বিশ্বকে 
কেবল সরলভাবে জানে না, 'নজের ভাবাবেগগত অবচ্ছার সকল রকমফের 
দিয়ে তাকে রঙায়, তার ও কাঠামো বর্ণনার জন্যও । “চিরায়ত বিষয়ীবাদা 
ভাববাদে যেখানে “বন্ব” হল জ্ঞানের” দ্বারা যেভাবে প্রতিভাত হত, 
এক্সিস্টেনশিয়ালিজমে সেখানে 'বি*ব হল যেভাবে আমাদের তার আঁভজ্ঞতা 
হয়। 

কিন্তু তার মানে হল এাক্সস্টেনশিয়ালিজম “জীবনের দশ'ন” থেকে টানা, 
সেখান থেকে এ এই প্রত্যয় লাভ করে যে সাধারণভাবে তাৎপষণপণ" 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যুষ্টি, “জশবস্ত জীবন”কে হত্যা করে। অথাৎ একস্টেন- 
শিয়ালিস্টদের কাছে ব্যাপারটা এমাঁন “জীবন” নিয়ে নয়। বাস্তাবশেষের 
(80৫1%10921) জীবন নিয়ে । ফাজেই “জীবনের দর্শন” কর্তৃক যে দুটো 
সমস্যাকে কেবল তোলা হয়েছিল এখানে সেগুলিকে সামনে নিয়ে আসা 
হল?"প্রথম আসে “অপয়দের” বিপরণতে ব্যান্তীঘশেষের জাঁবনের অন্ত- 
লোকের তাংপয'। ছিতীয়ত, মানবজাতির গড় প্রতিনিধির বিপরণতে 
ব্যান্তবিশেষের অননাভা । 

এই সব সমস্যার দিক থেকে দেখেই এাক্সস্টেনশিয়ালিজম চেক্টা করে 
একদিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অপদচ্ছ করতে; অপর দিকে ইরর্যাশনালিজম- 
এর পক্ষে ওকালতি করতে। এ প্রধানত স্পন্ট হয়ে ওঠে একস্টেনশিয়া- 
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শীলজমের মূল ধারণায়--“আস্তিত্ব+ “মানবিক আন্তত্ব”। যা হল “অননা 
সত্তা ॥” 

যেখানে “চরায়ত” 'বিষয়ীবাদণ ভাববাদে বাহর্ধিশ্বের বিষয়গত আক্মিত্ব 
ও জ্রেয়তাকে অস্বীকার করাকে য্্ত করা হয় বিষয়শর জ্ঞেয়তায় বিশ্বাসের 
সঙ্গে এবং এই বিষয় থেকে এগিয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রমাণ করার সম্ভাবনার 
সঙ্গে, সেখানে এক্িস্টেনশিয়ালিজম দাবি করে যে এমনকি বিষয়পকেও যুদ্তিযক্ত 
উনের ভিতর 'দয়ে জানা যায় না। কার্ল জ্যাসপারস 'লিখোছলেন £ 
“আন্তিত্ব সেই বল্ত্ু যা কখনও বিষয় হয় না, এ হল প্রথম নাত বা 


থেকে আমি ভাবি ও কাজ কারি? যার সম্বন্ধে বিবৃতি দিই আমার চিন্তার ধারা 
বিকশিত করতে গিয়ে, সে (চিন্তা ) কিছ? জানে না।(১) 

1কন্তু আস্তিত্ব বিষয় হতে পারে না কেন? বণীস্তসিম্খভাবে তা "অজ্ঞ 
কেন ? প্রথমত; এ বান্তগত এবং “কোনও সাধারণ তাংপর্ দাবি করে না । (২)” 
অপরপক্ষে য্যাস্তসিম্ধ জ্ঞান সাধারণ তাৎপর্য দাবি করে। ছিতাঁয়ত, আস্ঠিত্ব 
হল আমরা নিজেরা; আমরা আগ্তিত্বকে তেমনভাবে পাশ থেকে দেখতে 
পারি না যেমন বিজ্ঞান তার বিষয়গ্‌লিকে বিষয়গতভাবে দেখে । এইখান 
থেকেই ওঠে বৈজ্ঞানিক জ্বানের “সমস্যা” ও এাঞ্সস্টেনশিয়ালস্ট চিন্তায় 
'রহসো”র মধ্যে একিস্টেনশিয়ালিস্ট বিরোধ । 

গোরিয়েল মার্সেল এই পার্থক্য টেনেছিলেন । তান 'লিখোছলেন ****১১, 
সমস্যা ও রহসোর মধো মৌলিক পার্থক্য এই যে সমস্যা এমন জিনিস যার আমি 
মুখোম্যাথ হতে পারি, যাকে গোটাই সামনে পাই। কিন্তু যাকে পরে-পশ্চাত্তে 
আমি ধরতে পাঁর ও নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি; কিন্তু রহস্য এমন 
একটা জিনিস যার মধ্যে আম নিজেই জড়িতঃ কাজেই সে ধারণা কয়া সম্ভব 
কেবল এমন একটা ক্ষেতে হিসাবে যেখানে আমার মধ্যে যা আছে 
ও আমার সামনে যা আছে তার মধ্যকার পার্থক্য তার ভাৎপধয" 
ও প্রাথথামক মূলা হারায় । একটা সাতাকারের সমস্যা যেখানে একটা বিশেষ 


কায়দা মানে যার সাহায্যে তার স্পন্ট সংজ্ঞা নিধা-রণ করা বাঝ, রহস্য 
১। কে. জ্যাসপারস, ফিলজাফ, খণ্ড ৯. বার্লিন গয়েটিজেন, হাংইডেলবাগ ১৯৫৬ 


প্পন্তা ১৫। 
২। উপ/রাক্ত খন্ড &, পুহ্টা ১৯। 


8০৬ মাক'সবাদশ-লেনিনবাদণ দর্শনের মলকথা 


গার সংজ্ঞা অনযায়ণই সম্ভাব্য সকল কায়দাকে পোরিয়ে যায় ।৮(৯) ধরুন আমি 
যাঁদ কোনও কায়দা ব্যবহার ক'রে একটা গাঁণাতক সমপকরণের সমাধান 
করতে পারি তা হলে যেকেউ সে কায়দা জানে সেই আমার সঙ্জো একমত, 
হবে ও সে সমাধান গ্রহণ করবে । কিন্তু সত্তার রহস্াযগুলি- মৃত্যু ও অমরত্ব, 
ভগবানের অষ্ঠিত্ব ও অনষ্ঠিত্ব, ভালবাসা, সতা--সে স্ত্য নয় যা মুখগত করা 
হয়, সেই সত্য যার জন্য মানহযেয়া প্রাণ বাল দেয়--আমার নিজের থেকে, 
আমার ব্যন্তগত সিথ্ধান্ত থেকে তাকে তফাত করা যায়না; তারা সাধারণ 
জ্ঞান হয়ে উঠতে পারে না। 

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানব জীবন ও জ্ঞান সম্পকে গরুত্বপঞ 
প্রশ্নাবলী এখানে তোলা হচ্ছে। কিন্তু এগুলির মোকাবিলা করার জন্য এাক্সম্টেন- 
শিয়ালিজম গোড়া থেকেই এই সব প্রশ্নের বিষয়গত ও সবোর্পার সামাজিক 
অর্থকে নাকচ ক'রে দেয়। বৈজ্জানিক সমাধানের জায়গায় এ ধমণঁয় ভাববাদ? 
সমাধান দেয় । মার্সেল লিখেছেন £ “যে কেউ কথাটা গভীরভাবে চিন্তা 
ফরে তার প্রত্যোকের পক্ষেই কি জণবনটার মধ্যেঃ মানুষের জাবনের মধ্যে 
[নিহিত নেই এক ধরনের আধিভোৌতিক আআটলাশ্টিসের আগ্তত্ব--সংজ্ঞা দিয়ে 
যার সম্ধান করা যায় না, কিন্তু বাস্তবে যার আন্তত্ব আমাদের অভিজ্ঞতাকে 
তার পারমাণ, তার মূল্য, তার রহসাময় ঘনত্ব দেয় ?(২) এই “আযটলাশ্টিস” 
হলেন ভগবান, মার্সেলের মতে যাঁর অষ্ঠিত্ব মান্ষ আবরত অনুভব করে। 
£ভগবানের উপাঁষ্থাতির অভিজ্ঞতা যে কেউ লাভ করেছে প্রমাণের প্রয়োজন 
তার কেবল নেই তাই-ই নয়ঃ সে বোধহয় এত দূর যাবে যে প্রমাণের 
কোনও চিন্তাকেই সে তার প্রতি অপমানজনক মনে করবে যা তার কাছে 
রাঁবন্র সাক্ষ্য । আগ্তিত্বের দশনেক্র দ:স্ি৬ষ্গি থেকে এ সেই একই ধরনের 
সাক্ষ্য যা তার কেন্দ্রয় ও হ্রাসের অতাঁত উপাত্ত 1৮(৩) এই একই ধরনের; 


৯1 গোরয়েল মাসে'ল. "এতরে এৎ আভোয়ার” ৯. জুরলাল মেতাফাজন, ১৯২৮. 
৯৯৩৩), আবয়ার-মক্তেন, পৃষ্ঠা ১৪৬। 

ই। গেরিয়েল মাসল, দয রেফ-জজ আ জল” ইনভোকাসিয়, প্যারী, ২৯৪০. 
প-্ঠা ১২৪1 

| গোঁ্র়েল মাসেলি, লে মা্তরে দ্য লাএন্রে, ২ ফোয়া এত রিয়ালিতি, 
গযব, ১৯৬৯ । 


সমসাময়িক বজো য়া দর্শন ৪9৭ 


"সাক্ষ্য" কিন্তু আধেয়ের দিক থেকে উল্টো, সার্সেকে এই সিদ্ধান্তে নিয়ে আসে 
'ষে “ভগবান নেই”, যে সিষ্ধান্তকে তান নগতিগতভাবে প্রমাণের অতাঁত বলেই 
দাবি করেন। 

একক্সিস্টেনশিয়ালিজম মানাবক আন্তত্বের অর্যোস্তকতার সমর্থন এই তথ্য 
থেকেও পায় যে অন্তিত্কের “গ্রকৃত গভখরতা” আমাদের কাছে উদ-ঘাটিত 
হয় কেবল একাট 'বিশেষ অবস্থায়, যাকে জ্যাসপারস বলেন “আইনে গ্রেনৎস্‌- 
1সটুয়েশন” (একটা সীমান্ত পারাগ্ছিত)। এ রকম পারাম্থিতি হল মততুযু, রেশ” 
ভয়) সংগ্রাম, অপরাধ, ধর্মীয় তুরায়ানম্দ, মানসিক অসুস্থতা, ইত্যাদি । একমান্ত 
এই সব মূহতেই মানুষ তার “প্রকৃত আগ্গিত্ব+ ( তার স্বাধীনতা ) স্বদ্ধে 
স্বতঃস্ফ্তে'ভাবে সচেতন হয়, যা সাধারণ অবশ্থায় তার “দৈনশ্দিন রুৃটিনে”র 
পিছনে, সাধারণ আশ্তত্বের “অবান্তবতা”্র পিছনে অথবা হাইডেগার যাকে 
“ভাগ মান”-এর আধিপত্য বলেন তার 'পিহনে লাকয়ে থাকে । লোকের 
সাধারণ, প্রাত্যাহক একন্ল আস্তিত্ব প্রকৃত সত্তাকে “অপরদের” অন্ভিত্বের পদ্ধতির 
মধ্যে স্পৃণ“ মিশিয়ে দেয় । “তারা সাধারণত যেভাবে করে সেইভাবেই আমরা 
[নিজেদের উপভোগ করি, আমরা পড়, আমরা তাকাই, এবং সাহিত্য ও কলা 
আলোচনা করি যেমন তারা করে 1" "ডাস মান। বা হল একটা আনাদণ্ট 
দিছহ, অথচ সেই সঙ্গে আবার দৈনশ্দিন আন্তিত্বের পদ্ধাত ক হবে তার 
ধারক সব কিছ যদিও মোট যোগফল নয় 1৮0১) 

হাইডেগারের এই প্রায়ই উদ্ধৃত প্রাতিজ্ঞাটি একিস্টেনশিয়ালিজমের' 
সামাঁজক তাৎপর্ধ ব্যাখ্যার জন্য আমাদের পক্ষে শুরু করার জারগা হিসাবে 
নেওয়া যেতে পারে । হাইডেগার নৈবণক্তিক সর্বনাম “ম্যান” (লোক ) 
থেকে পাওয়া “ডাস মান” শব্দটি ব্যবহার করেছেন, জামানে এ শব্দাট ব্যবহৃত, 
হয় নৈব্যন্তক বাক্য রনার জনা, যেমন “মান জাগট” (লোকে বলে), মান 
মুন (এটা প্রয়োজন ), সমাজে মানবিক আস্তত্বের নৈব্যণস্তকতা ও বর্ণ হণনতা, 
বিশিষ্ট চেহারার অভাব, পাঁরবেশের সাধার়ণত্বে মিশে ধাওয়া বোঝানর' 
জন্য । অবশ্য প্রেণশাবিভন্ত সমাজে ব্যান্তাবশেষের অবস্থার চাঁরগ্পত বৈশিষ্ট 
উদঘাঁটিত করে ফেলেই হাইডেশ্সার তৎক্ষণাৎ 'ভাকে টেকে ফেলেন এই ব'লে! 
যে 'নৈব্শস্তকত” ও “সাধারণত্ব” সমাজমান্রের়ই, যে কোনও সমাজে ব্যন্তির 


১) এম. হাইডেগ্রার জাইন উন্ড ধসাইট, টচবংগেন ৯৯৬৭ পথ্য ১২৬-২৭। 


8০৮ মাকসবাদণী-লেনিনবাদী দর্শনের মলকথা 


আন্তত্বের পম্ধাতরই গণ । অতএব এ থেকে দাঁড়াল যে এক্সিষ্টেনশিয়ালিজম 
অনুযায়ী কোনও রূপান্তরই এই নৈব্যীন্তক, 'বিচ্ছি্ন আঁগ্তত্বকে দূর করতে 
পারে না। 

“অবাঙ্তব আন্তত্বের” ধারনা, যার বিভিন্ন আভধা আছে? তা একস্টেন- 
শিয়ালজমের সকল "চিন্তাধারার চরিন্রগত। এক-এক সময়ে তা সামাজিক 
জীবনের কিছ? বেশ সুগভগর বৈশিষ্ট্কে উদঘাটিত করে। যেমন মাসে 
“সমপাত্তি*কে “আন্তত্বে”র বিরুদ্ধে দাঁড় করান । তিনি বলেন £ যে সব জানিস 
আমার আধকৃত ( 09১56551090. ) সেগাল আমাকেও আধকার করে। 
কাজেই আমাদের সম্পার্তি “আমাদের খেয়ে ফেলে” । অতএব “আধকৃত 
বন্তুর মধ্যে” অথাৎ সম্পার্তর মধ্যে বাস্তগত সম্পাত্তর জগতের অমানাষ- 
কতাকে আবিদ্ফষার করেন। কিন্তু সম্পাত্তর কাছে, জিনিসপন্রের কাছে 
দাসত্ব থেকে মানূষকে মুস্ত করা যাবে ক করে। মাক্সবাদ এর 
সমাধান দেখতে পায় উৎপাদনের উপকরণে ব্যস্তগত মালিকানায় 
অবলোপের মধ্যে, অথাণ ধনতাণ্বিক-সামাঁজক সম্পকের অবসানের মধ্যে ৷ 
মাসেলে “সত্তা” (মানবজাতি ) ও “আধিকৃত বস্তুর” (সম্পত্তির) মধ্যে বিরোধ 
দেখেন মানুষের নিজের মধ্যে, তার আষ্িত্বের দ্বৈত চরিত্রের মধ্যে এবং এ 
থেকে বাঁচার উপায় দেখেন প্রেম ও করদণার মধ্যে, “আত্মত্যাগের” মধ্যে 
এবং শেষ পযবস্থ ধর্মঃ কল। ও দশশনের মধ্যে, তাঁর মতে যার ক্ষমতা আছে 
আধকৃত বস্ঞ;কে সত্বার ভ্তরে উন্নীত করার । কিন্তু এগুলি ধমাঁয় ও ভাববাদী 
সমাধানের একেবারে নমংনাম্বর্‌প, সেগুলি হাজার হাজার বছর ধরে উদ্দেশ্য 
পূরণে ব্য" হয়েছে, কারণ তারা বড় জোর লীাদচ্ছার বেশি কিছুতে দাঁড়ায় 
না। আর প্রায়ই দাঁড়ায় যাদের আছে তাদের দ্বারা যাদের নেই তাদের 
উদ্দেশো কপট উপদেশে । 


হাইডেগার “অবান্ঞব আহ্ঘত্ব” জয় করার সম্ভাবনা দেখেন “মত্যুর সঙ্গো 
মুখোমুখি হওয়ার” মধ্যে ; জ্যাসপারস দেখেন “লীমাস্ত পারশ্ছিতি” সম্পর্কে 
সচেতনতার মধ্যে । এটা কেবল সেই স্াধাদত মনভ্ঞাত্বক তথ্যকে সমর্থন 
করে যে একটা সংকটজনক পারস্থিততে মানবষ ঘা ঘটছে সে সম্বন্ধে ও তাতে 
তার 'ভুমিকা এবং তার 'ি করা উচিত সে সম্ঘম্ধে বান্তবিকই গভশরতর 
উপলব্ধি অন করে । যথা একটা ভয়ংকর বিপদের মূখে মানুষের সাত্যকারের 


সমসাময়িক বৃজোয়া দর্শন 89৯ 
সারমম" উদঘাটিত হয়, উদাহরণ স্বরুপ বাণ্ধের সময়ে সে বার কি কাপুরুষ তা 
বোঝা যায়। স্পন্টতই জ্যালপারস এ-কথাটাকে হনাবের মধ্যে ধয়েনান 
যে ওই রকম সময়ে সফগ ক্রিপ়্া নিভ'র করে সেই অবস্থার জন্য মানৃষ কতটা 
প্রন্তুত থাকে তার উপর £ যে বশর গুলি ছখ্ড়তে জানে না তার সামান্যই মূল্য। 
কিন্তু একটা বাস্তব ও আনবা্ সংকটের পারস্থিতিতে যে সব সম্পক" দৈনান্দিন 
জশবনের দ্বারা ঢাকা ছিল সেগুলি উদ, ঘাটিত হয়। মৃতার সম্মুখশন একটা 
লোকের অপরদের সম্পরকে ও জাবন সম্পকে মনোভাব তলগ্য়ের গপ্প 
দা ডেখ অব ইভান ইলিচ গম্পে জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। এই গণ্পের 
নায়ক খন জানল যে সে মরতে চলেছে তখন নে উপলব্ধি করল যে অপর 
লোকদের প্রতি উদাসীন হওয়া কত অমানুষক ও বান্ত হসাবে 
লোকেদের প্রতি যারা উদাসখন হয় তাদের ক হয়। কিনতু আদালতে যখন 
লোকেদের ভাগ্য নিধারণ করত তখন তাদের প্রাতি তার 'নজের 
মনোভাবও 'ঠিক এই রকমই ছিল। কেবল এখনই সেব্যান্ত হিসাবে কেবল 
নিজের সম্পকে" নয়, অপরদের সদ্বন্ধেও (বথা- সেই চাকর, মোসাহেব ও ফুষক) 
যারা তার কাছে বিচারের জনা দাঁড়য়োছল তাদের সম্বন্ধেও সচেতন হয়। 
তলগ্য়ের এই গল্পকে নিজের ধারণার দশ্টান্ত হসাবে দেখে যে এাক্সস্টেনশিয়া- 
লিস্ট, সে এই “সীমান্ত পারস্থিতিকে” উল্টে মানুষের একাকণত্ব ও বিচ্ছিন্ন তা, 
যথা প্রত্যেক মানুষ যে 'নিঃসঙ্গই মায়া যায়, তা খুলে ধরার উপায় হিসাবেই 
দেখে । তবে অবশ্য অনপেক্ষ মানবতাবাদশ তলগ্ঞয় বা এক্সস্টেনশিয়ালিস্টরা 
কেউই দেখেন না যে তাঁরা যে সব সমস্যা উদঘাটিত করেছেন তার মূল হল 
প্রকৃত সামাজিক সম্পকের মধ্যে, আর তার সমাধানের পথ হল মানুষের 
মধ্যেকার 'বিষয়গত সম্পকের রূপান্তর সাধনের পথ । 

একিস্টেনশিয়ালিস্ট দর্শন হল বৃজো়া ব্যস্তিপ্বাতন্ত্াবাদের একটা 
স্পন্ট প্রকাশ । কিন্তু এই ব্যন্তিত্বাতল্ত্যবাদ সেই প্রচলিত ব্যান্তস্বাতজ্ঘ্যবাদ 
থেকে পৃথক যা মানুষকে “সামাজিক অণু” বঙ্গে, আপনাতে আপান সম্পর্ণ 
একটি সামাজিক একক (811) ব'লে মনে করে। বিংশ শতাব্দীতে এই 
খারণা কাল-বিরম্ধ। কারণ বতরমানের সম্গজজীবন স্পব্টতই এবং আনবার্ধ- 
ভাবে প্রত্যেক ব্যান্তকে নিজের কক্ষপন্ধে টেনে নের। এমনাঁক ব্যন্তির 
£ অথবা সামাঁজক পৃথক অগ্িত্থের। পরিবারের ) আপোক্ষকভাবে শ্বাধীন 


৪১০ মাকসবাদশ-লেনিনবাদখ দশ'নের মুূলকথা 


আ্তদ্ব, বা উনাবংশ শতাব্দীর সামাজিক অণুবাদের (৪£90:150। ) ভিত্তি, 
রচনা করেছিল, তা বততমানে কপ্পনাতীত। এই কারণে একিস্টেনশিয়া- 
লিজম সামাজিক সম্পকের ( একিপ্টেনশিয়ালিস্ট দশ“নের ভাষায় “অপরদের” )- 
উপর বিপুল গ্‌রূত্ব আরোপ করে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সে তার নিজস্ব ব্যাখ্যা 
দেয়। একিস্টেনশিয়ালিস্ট ব্যান্তস্বাতন্ত্যবাদের সাম হল এই যে সামাজিক 
সম্পকগুিকে মনে করা হয় বিরোধের সম্পক ব'লে, সেগুলি মানুষকে 
একন্র করে কেবল এই কারণে ষে তাদের 'বিভন্ত করে। জ্যাসপারসের মত, 
অনুযায়ী মানুষের মধ্যেকার যোগসূত্ন ("অপরদের সঙ্গে জীবন" হিসাবে 
“আদানপ্রদান” ) হল “নঃসঙ্গ ব্যান্তদের মধ্যে আদানপ্রদান” । আদানপ্রদান 
দিয়ে প্রত্যেকটি নিঃসঙ্গতা দুরীকরণের সময়ে একটা নতুন নিঃসঙ্গতা জন্ম 
নেয় যা আদানপ্রদানের শত" হিসাবে আন্তিত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অদৃশ্য 
হতে পারে না।”(১) জ্যাসপারসের মতে আদানপ্রদানের প্রাথামক রূপ হল 
আধিপত্য ও সেবার সম্পর্ক। এই পাঁরস্থিতিতে আদানপ্রদানের আকাচ্ক্ষা 
অবধারিতভাবে জড়িত আদানপ্রদানের ভয়ের সঙ্গে, তার সম্ভাবনা সম্পর্কে 
সন্দেহ ইত্যাদির সঙ্গে । 

কাজেই একিস্টেনশিয়ালিজম আবার ধনতান্ত্রক সমাজের সামাজক 
সম্পকগহীলর প্রকৃত বিরোধ ও সথ্ঘষগযীলকে প্রকাশ করে। বিস্তু সঙ্গে 
সঙ্গেই সে এই 'বিরোধগযীলকে লুকোয় তাদের “মানাবক আস্তত্বেরেই একটা 
সহজাত উপাদান বানিয়ে ও তার ফলে আঁবন*্বর ব'লে ঘোষণা ক'রে । শোষক 
সমাজে জাত বোরতাকে মনে করা হয় মানষের সঙ্গে মানুষের সাবজনিক 
সম্পক। 

বুজো'য়া সাহিত্যে একসস্টেনশিয়।লিজমকে প্রায়ই “স্বাধীনতার দর্শন” 
আখ্যা দেওয়া হয়। স্বাধীনতার সমস্যা নিশ্চয়ই এক্সস্টেনশিয়ালিজমে 
একট গুরুত্বপৃণ“ স্থান আধিকার করে। কিন্তু এই স্বাধীনতার সারমম“ কি ? 
এক্িস্টেনশিয়ালিস্টদের দ্বারা কিভাবে তা ব্যাখ্যাত হয়? জাঁ-পল সান্ধে 
লিখেছেন £$ মানুষ কখনও দাস, কখনও স্বাধীন হতে পারে নাঃ হয সে 


১1 কাল" জ্যাসপারস, িলজাঁফ, ২নং খণ্ড, বার্লন, গয্নোটিঞ্জেন, হাইডেলবার্গ, ৯৯৪৮ 
স্সখ্ঠা ৩৪৮1 


সমসামায়ক বৃজো “পলা দর্শন ৪১৯০ 


সর্বদাই সম্পূণ* স্বাধীন, নইলে তার আদৌ অগ্ঠিত্ব নেই ।”(১) তার মানেকি ৭. 
' মাক“সবাদ? দশ“নের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ণ প্রকৃত স্বাধীনতা হল প্রয়োজনের 
জ্ঞানের 'ভিত্তিতে, “সে কি করছে তা জানার” 'ভাত্তিতে কাজ করার ক্ষমতা ।. 
এঁকিস্টেনশিয়ালিজমের পক্ষে এ একটা প্রেরণাগত, ভাবাবেগগত পছন্দ । 
উদ্বেগ, দুঃখ ও নিঃসঞ্গতার মধো পড়েছে যে মান্ষ প্রকৃত স্বাধীনতা তার: 
কাছেই আত্মপ্রকাশ করে। দহঃখ, [নিঃসন্গাতা, দায্িত্ব.....এসব নিয়ে, বন্তত,, 
আমাদের চেতনার গুণ গঠিত হয় যেহেতু তা'নখাদ স্বাধীনতা 1,১0২) ফলত 
স্বাধীনতা হল একটা অচেতন, সহজাত প্রবাত্ত প্রসৃত ক্রিয়া, তার মধ্যে 
কোনও বিষয়গত আধেয় নেই । এবথা সত্যযে এস্সেচ্ছাচার নয়; সান্রের 
মতে £ একটা মানুষ একটা অন্তত্ব এবং সবচেয়ে তাংপধপণ কাজের ভি্িতে 
তাকে বিচার করা যায়, তা যতই স্ব্বেচ্ছাচারী ব'লে মনে হোক না কেন।- 
কস্তু সান্তের কাছে একটা মানষের ও তার ব্যবহারের প্রকৃত আকার গড়ে 
ওঠাটা একটা সুগভীর রহস্য । জুতরাং তাকে প্রভাবিত করার, স্বাধধন 
মানুষ 'হিসাবে তার চেতনা ও ব্যবহারকে বদলানর পথটাও রহস্যই থেকে 
যায়। 

সালে স্বাধীনতাকে দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত করেন। বস্তুত তান এ দুইকে 
আভন্ব করেন। “***** মানহুষ যেহেতু স্বাধীন হতে আভশগু তাই সারা বিশ্বের 
ভার সে কাঁধে বয়, সে স্মগ্র জগতের জন্য এবং সত্তার একটা ধরন হিসাবে 
[নজের জন্যও দায়িত্ব বহন করে ।৮”(৩) এই ধারণা সূন্রায়িত করতে গিয়ে 
সান্তে' অগ্রসর হয়েছেন ক্রাম্সের ও সমগ্ধ মানবজাতির ভাগ্য সম্পকে সেই 
দায্লিত্ববোধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ফরাসী প্রাতিরোধ-যোগ্ধাদের 
কাঁধে যা বতেশছল। এই বিষাদময় পরিস্থিতি সান্রে ও অপরাপর ফরাসী 
একস্টেনশিরালিস্টদের কাজের উপর গুরুতর প্রভাব বিজ্ঞার করেছিল; 
এ দ্দায়িত্বের সাহিত্যের” একটা গোটা প্রবণতার ভিত্তি রচনা করোছিল। 
ক্ষ একস্টেনশিয়ালিস্টের মধ্যে নিঃশত' দায়িত্ব দ্বাপ্বিকভাবে তার সম্পণ” 


গবপরগতে। নিঃশত" দায়িত্বহগনতায়-রপান্তারত হয়। কারণ, প্রথমত» 


,১। জাঁপল সারে, ল'এরে লে নেয়ামত, প্যারা, ১১৪৩, পন্তা ৬১৬। 


২। উপরোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪২-৪ই। 
ভ)। পুবেনক্, পাঠা ৬৩৯। 


5১২ মাক“সবাদী-লেনিনবাদণ দশনের মূলকথা 


সামাজিক শ্রেণী ও গোম্ঠীগুলির এবং ব্যন্তিদের দারিত্বকে “সাধারণভাৰে 
দায়িত্বের” মধ্যে, “প্রত্যেকের” সমান দায়িত্বের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয় ; 
এবং দ্বিতণয়ত, সান্রে ঠিক বা ভুল কাজের কোনও বিষয়গত মানদণ্ড, অর্থাৎ 
দায়ত্বের কোনও 'বিষয়গত মানদণ্ড স্বীকার করেন না। এ সমন্তর ফল 
এই হয় ষে তাঁর শ্বাধশনতার ধারণা শেষ পর্যস্ত এক অর্থহীন 'বিমত'তায় 
পথবিসিত হয় । 

৫০-এর দশকের মাঝামাঁঝ সময় থেকে সান্রে তাঁর স্বাধীনতার ধারণার 
নাট স্বীকার করেছেন এবং এখন তীর প্রাথমিক অবস্থান থেকে কিছুটা সরে 
গিয়েছেন ॥ কিস্তু উপরে যা বলা হয়েছে তা স্বাধীনতার এাক্সস্টেনাশয়ালিষ্ট 
ব্যাখার যণস্তকে স্পন্টভাবে তুলে. ধরে, এই ব্যাখ্যা স্বাধীনতা ও প্রয়োজনকে 
পরস্পরশবরোধাভাবে দাড় করানয় এবং সামাঁজক বকাশের প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার করায় নিয়ে যায় । 

স্বাধশনতা সম্পকে" সান্রে মতবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর 
নাষ্ভিকতা, ভগবান নেই এই তথ্যের সাক্ষ্য হিসাবে স্বাধীনতা । সান্রে'র 
মত অনুযায়শ এতে কেবল মানুষের অবস্থা আরও দার্বষহ হয়ে ওঠে, কারণ 
সাহায্যের জন্য সে কেবল নিজের 'দিকেই চাইতে পারে । ভগবান বাদ না 
থাকেন তবে আমাদের 'পছনে বা সামনে আর কোনও সমর্থন অথবা ওজর 
থাকে না। আমরা একলা ও ওজরহশন। যখন আমি বাল মানুষকে 
স্বাধীন হতে, তখন আমি এই কথাই বাঝ।”(১) সান্রের নাষ্ভিকতা থেকে 
প্রধান সিদ্ধান্ত হল হতাশাবাদ, কারণ ভগ্বানে 'বি*বাস হারিয়ে তিনি অন্য 
কোনও আদশ* গ্রহণ করা অসম্ভব বোধ করেন । 

অপর পক্ষে তথাকাঁথত ধমশয় এক্সস্টেনশিয়াঁলিজম মানুষের স্বাধীনতাকে 
ভগবানের আন্তন্বের সাক্ষ্য 'হপসাবে দেখে । জ্যসপারস ধরে নেন ষে নিঃশর্ত 
স্বাধীনতার আভ্তিত্ব নেই । স্বাধীনতা হল স্বাধীনতা ও কর্তবের এঁকা যা 
“একটা গভীরতর প্রয়োজন” অর্থাৎ ভগবান থেকে উদ্ভূত। কাজেই 'তান 
দৈব আদেশ মান্যকারা স্বাধীন ইচ্ছার ধমশয় প্রথাসিম্ধ ধারণায় ফিরে যান । 
এমনকি আরও খোলাখুলি লির* চেষ্তভ স্বাধীনতাকে ব্যস্ত কয়েন একটা 


সমসামরিক বুজে য়া দর্শন ৪১৩... 


পরমাণ্তযের সঙ্গে যা “ব্যাস্ত ও জ্বানের অতগত।” কিন্তু “ভগবানের ইচ্ছা" 
' হিসাবে পরমান্চষে'র আশা বরা গুকুত অসহায়তা ও তাকেই চিরম্ছারণ করার 
প্রকাশ। 

অতএব একথা বলা সম্ভব যে, “নাভ্তিক” ও ধময় উভগ্ন এক্সিস্টেনশিয়া" 
িজমই মানাবিক স্বাধীনতার ঘোষণার চেয়ে বরং সেই সব মতাদশণবদদের 
হতাশারই সাক্ষ্য হহন বরে যাঁরা তাঁদের ভাবধ্যত সম্পকে সমন্ত আশা 
হারিয়েছেন । 

এ'কসস্টেনীশয়াঁলস্ট দশ'নের হতাশাবাদ এই তথ্য থেকে আর ও প্রমাঁণত 
হয় যে এর মল কোটাগুলিকে অথাৎ মৃত্যু ও ভয় অপরাধ ও 
উদ্বেগ; দুঃখ ও নিঃসঙ্গতা, মানসিক যল্তণা ও কন্টকে দেখা হয় মানবিক 
আঁ্তত্থের সবজনিক সঙ্গী হিসাবে । এই কোটাগুলি ধনতন্বের প্রকৃত বিরোধ- 
গুলির প্রাতিফলনে ঈঞ্জিত। কিন্তু যাঞ্লাই হয় বান কাঠামোর মধ্যে 
দুনিয়াকে নিখুত করার আশা করে; নয় শোষণের পুরানো দুনিয়াকে ধংস 
ক'রে নতুন দুনিয়া সূষ্টির আশা করে তাদের সকলকেই দুনিয়া বদলের 
কোনও চেষ্টায় এাক্সস্টেনশিয়ালিজমের ক্লেবা ঘোষণা দরে সারয়ে দেয়। 
শেষোস্তরা মককসবাদ*লেনিনবাদের পতাক।তলে সমবেত হয়; আর প্রথমোল্তরা 
একিস্টেনাশয়াজিজমকে “ইতিবাচক” মনোভাব নিয়ে পুনার্ধবেচনা ক'রে 
তাকে ধনতন্তের গ্রুত/ক্ষ ওজরে পধবাঁপত করে এবং হতাশা ও ভয়ের দর্শনের 
জায়গায় “নতুন নিরাপত্তা”র এক দশনকে বসায়, যার রণধহান হল "আষ্তিত্থে 
বি্বাস” (এই হল জামান দার্শীনক অটো এফ: বোলনোফ এর মত )। 
শেষ পন্ড রয়েছে ধর্ম যে লোক পূথিবাকে বদল করার সকল আশা 
হাক্সিয়েছে তার পলায়নের একটা দুবিধাজনক আন্তানা হিসাবে যাকে কিছ 
বৃজোয়া দাশশনক এখনও দেখে । তাদেয় মধ্ো ধর্ম একটা বহন-বাবহত 
দাওয়াই যে আশা ও মানসিক শান্তি আনে এবং আকাল্কাপূরণ পরজন্মের জন্য 
ক্ছগিত রাখে। 


8. বিংশ শতাক্জীনত থমীয় দরশর্ন, নয়া-টজিজম 


সমসাময়িক ধমশর় দর্শন সমগ্র অথণ্ড একটা বিদ্দু নয়। এ বহ? ধরনের 
[বন্বাস ও দাশশনক চিন্তায় বিভন্ত; জার এর প্রবস্ধারা বিভিন্ব ধরনের দাশনিক- 


৪১৪ মাক'সবাদী-লেনিনবাদ? দশ'নের মৃলকথা 


“মতবাদের সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করে। কাজেই আমরা ক্রিশ্চিয়ান, ইহিঃ 
মুসলিম ও বোদ্ধ দর্শনের সম্মখীন হই। ক্রিশ্চিয়ান ধম" ক্যাথলিক, 
প্রোটেস্টান্ট ও সনাতনণ ( অরুথডক্স ) দর্শন অবলম্বন করে ; ক্যাথালসিজমের 
কাঠামোর মধ্যে আছে 'বাভল্ন নব্য-পশ্ডিতী চিন্তাধারা £ নয়া-টমিজম, 
স্ুয়ারোজয়ানিজম (ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর স্প্াানিশ পশ্ডিতী দাশশানক 
ফ্াম্সিসকো সুয়ারেজের অনুগামীরা ); মৌলানজম (ষোড়শ শতাধ্দীর জেন্গুইট 
ল.ইসদেমোলিনার অনুগামশরা ), স্কাটিজম ( ভ্রয়োদশ শতাব্দীর স্কটিশ 
' পণ্ডিত ড্‌্নস স্কটাস-এর অনুগামীরা ), ও অন্যান্যরা । ধমশঁয় দর্শনের মধ্য 
বিভিন্ন ইরর্যাশনালিস্ট প্রবণতাও আছে, প্রোটেস্ট।”্ট ধমঁয় দর্শনে কাল বাথ, 
পলটালশ ও অন্যান্যদের ধমতিত্্ৰ্গত একসিস্টেনশিয়ালিজম, ইহুদি ধমে 
মার্টিন বৃবারের এক্সস্টেনীশিয়লিজম এবং ক্থালক দশ“নে নয়া-অগ্াষ্ভীনজম 
(“ফাদার অব দা চাচ” অগ্বাজ্তনের অনুগামশীরা )। ধনতান্মিক দেশগুলিতে 
একটা ব্যাপক বি*বাস হল পারসনালিজম--এ হল এমন একটি ধমর্ঁয় দশ'ন যা 
পৃথিবীকে দৈব ব্যন্তত্বের সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপের প্রকাশ বলে মনে 
করে। 


সমসাময়িক ধমঁয় দ্শনের সবচেয়ে প্রাতানধিত্বমুলক ধারা হল নয়া-ট মিজম» 
এ তয়োদশ শতাব্দীর দাশশীনক টমাস আকুইনাস-এর পণ্ডিতণ দশ'নকে 
পুনজাগ্রত করে। টমিজমের এই পুনজাগরণ ঘোষত হয় পোপ ভ্য়োদশ 
[িওর ১৮৭১৯ সালের প্রত্যাদেশে, একে আরও জোরদার করা হয় টমিস্ট 
দর্শনের কতকগাঁল অধ্যাপক পদ লুষ্টি, লুভেনে ( বেলাজয়াম ) দন 
ইনাস্টটিউট প্রাতণ্ঠা এবং ক্যাথলিক গণজা“র সমগ্ভ মতাদশ'গত এজেদ্সিগুলি 
কর্তৃক টামজমের প্রবল প্রচারের মারফত । বর্তমানে নয়া-্টমিজমের ব্যাখ্যার 
প্রধান কেন্দ্ুগঁল হল ভ্যাটিকানে রোমান আকাডেমি অব সেন্ট টমাস 
আকুইনাস, ক্িবূর্গ-এর (সুইজারল্যাপ্ড ) ক্যাথালক ইউনিভাসিট, কোলোনের 
আলবার্ট দা গ্রেট আযকাডেমি, ওয়াশিংটন ও অটোয়ার ক্যাথালক 
ইউিভার্সাট, প্যারধ, 'ইনসব্রুক, মাদ্রিদ, টরোপ্টো ও অপরাপর জায়গার 
ক্যাথালক ইনাস্টাটিউটগুলি । দর্শনের ক্ষেত্রে তাদের ক্রিয়াকলাপের সমন্বর 
সাধন করে ওয়াল্ড ইউনিয়ন অব ক্যাথালক ফিলজফিকাল সোসাইটিজ । 
নয়া-টমিস্ট দার্শীনকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা হলেন 'মাটি'ন গ্রাবমান, 
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এম. দ্য উলফ; এতিয়েকে গিলসন ; পণশ্ডিতী দর্শনের ইতিহাস সম্বদ্ধে এবং 
নয়া-টীমজম-এর এতিহা?সিক ব্যাখ্যা সম্ধন্ধে তাঁদের রচনাবলশর জন্য তাঁরা 
স্গবিদিত॥। জি. এম. মানসার, জোসেফ গেজার, জাক মারিত্যা ও অন্যানারা 
ময্লা-্টমিঞ্রমের ব)বন্থাটির বিস্তাবিত ব্যাখ্যা করেন। জি. গুণ্ডপাক, ও'নীল- 
ব্রোনং ও অন্যান্যরা “ক্যাথালাসজমের সামাজিক মতবাদ"-এর ব্যাখ্যা, করেন 
এবং আই. বোখেনস্ক। গঞ্তাভ ভেটার ও অন্যরা মাকসবাদী দশ“নের 
সমালোচনায় ব্যাপৃত । 


নয়া-টামজমের মধ্যে দ7ট প্রবণতাকে বেছে নেওয়া বেতে পায়ে। একটি 
হল “প্যালিও-টমিজম”ঃ যার প্রবস্তারা নিজেদের “কড়া টমিস্ট” আখ্যা (দেন। 
এএ টমাস আকুইনাসের শিক্ষাকে একেবারে পুরোপ্ার বজায় রাখে এবং 
িবাস করে যে তাঁর রচনাবলীতে সমন্ত দাশশনক সমস্যার সমাধান পাওয়া 
যায়। অপর প্রবণতা!টি, সেইটিরই নাম নয়া-টমিজম, পোপ ব্রয়োদশ 'লিও 
কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষা “নতুনের হারা পুরাতনকে সমদ্ধ কর” অন[যায়ণ চলে 
এবং সেই সব টমিস্ট থাঁসসকে “উন্নত” করার চেন্টা করে যেগুলি এমনকি 
নয়া-টামস্ট দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও? অচল, আর তা করে আধানক কালের দশ“ন 
ধথেকে (বিশেষত কাণ্ট-এর থেকে ) অথবা বত'মান দশ'ন থেকে ( ফেনমেনলজজি, 
নয়া-পাঁজট'ভিজম, প্রভাতি ) ছু ভাবধারা ধার 'দয়ে। কিন্তু টমিজমের 
প্রধান আধেয়- ভগবানের আন্তত্ব, আত্মার অমরত্ব, স্বাধীন ইচ্ছা সম্বম্ধীয় 
প্রাতিজ্ঞা্গাল এবং কছু নিছক দার্শানক প্রাতিজ্ঞা (ভগবান কর্তক সম্ট 
£বষায়ক দুনিয়ার বাস্তবতায় তত্ব, জ্ঞানাতীত [. দ্রানসেনডেনটাল ] পৃথিবীর 
'ততত, “র্যাশনালিজম”, ইত্যাদি) অনড়ই থাকে । নয়া-টমিজম বস্তুবাদ, 
বষয়্শীবাদগ ভাববাদ ও ইরর্যাশনালিজম'এর বিরুদ্ধে বিতক" চালায়, দাবি 
করে যে তা অন্য সব দাশশানক প্রবণতার “চরমগ্ধিকে কাটয়ে" দিচ্ছে। বিস্তু 
এই সব মত পার্থক্য--অবশ্য নয়া-টমিজম এবং বন্ঞুবাদ ও নাম্তিকতাবাদের 
মধ্যেকার মৌলিক বরোধকে বাদ দিয়ে ভাববাদের ব্যবস্থার মধ্যেই চালু মত- 
এ€ভেদেের বাইরে যায় না। | 


টাঁমজম এমন একটা স্াবধাজনক দর্শন হয়ে উঠেছে কেন? ক একে 
আধুনিক বুজোপ়া মতাদর্শের চাহিদার সঙ্গে এত সার খাপ খাইয়ে দিল ? 
এই প্রথ্নগুলির জবাবের জন্য আমাদের টউমান জআয়কুইনাসের ব্যবস্থাতেই 


৪১৬ মাক বাদী-লোনিনবাদী দশনের মৃলকথা, 


আবার 'ফিরে যেতে হবে। টমাস আযর়স্তোতল-এর দর্শনকে ক্যাথালক 
ধম'তত্যের সঙ্গে সমদ্বিত করছিলেন | বিশ্বাসের অন:ক্‌লে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে 
ইরর্াযাশনালিস্টদের অস্বীকার করা (দছ্বিতপয় শতাব্দীর ধর্মতত্াবদ 
তেরতুলিয়ানের “আমি বিশ্বাস কার কারণ এ অসম্ভব”) এবং সত্যের 
দুটি স্বতষ্ত্র উৎস হিসাবে য্ন্তি ও বিশ্বাসকে পরস্পরের বিরোধধ ক'রে, 
র্যাশনালিস্টদের দাঁড় করান “দ্বৈত সত্যের তত্তব'--এই সব চরম পক্থাকে 
এড়াতে তিনি সক্ষম হয়োছিলেন। লক্গাণণয় সাহসের সঙ্গে (সেটা ন্য়োদশ 
শতাব্দী তা ববেচনা করলে) টমাস আকুইনাদ ঘোষণা করেছিলেন £ 
“মানবিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্তৃদ্থের কাছ থেকে যাাস্তই দৃবলতম 10১) আবার 
সেই লঙ্গে, তাঁর মতে “মানবিক জ্ঞান” “দৈব জ্ঞানের” অধধন- দৈবজ্ঞান যাস্তর 
[বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু যন্তর উধ্র্যে। টমাস লিখেছিলেন ঃ ক্রিশ্চিয়ান ধমতিতথ 
উদ্ভুত হয় আলোক থেকে, দশ“ন- যধীন্তর হাভাবক আলোক থেকে। দাশশনক 
সতাগ:লি বি*বাসের সত্যগণীলকে খণ্ডন করতে পারে না। এগদল অবশাই 
যথেন্ট নয়, বিস্তু এরা সাধারণ তুলনাও চলতে দেয় £ উপরস্ত এদের কিছু িছু 
[ বিশ্বাসের সত্যগলিকে ] আগে থেকে ধরতে পারে ।.কারণ প্রকৃতি হল প্রশান্ত 
সুখের পূর্ব লক্ষণ ।”(২) 

টমাসের এই ভাবধারাগৃলিই “পঁবন্বাস ও য্যান্তর সামঞ্জস্য” সম্বন্ধে নয়া- 
টমিস্ট থিসিসের 'ভীত্ত রচনা করে, এই 'থাঁসস প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে ঘুস্তি 
( বৈজ্ঞানিক চিন্তা )ষে বিন্দুতে 'বিবাসকে খণ্ডন করে সেই বিন্দ, পয 
নিজের 'বিচার প্রয়োগ করতে সে স্বাধীন । নয়া-্টীমিজম অনযায় দন বিজ্ঞান 
থেকে ছাধীন, 'বিস্তু ধমগয় আগ্তবাক্যের অধশীন। অপরপক্ষে বিজ্ঞানের কোনও 
অধিকার নেই দাশশনক সমস্যাগ্লি উপস্থাপন করার বা সমাধান করার ও 
সেইভাবে দর্শনের উপর পারস্পারিক প্রভাব ফেলার । 

বিশ্তু বিজ্ঞানের ব্যাপারে দর্শনের হস্তক্ষেপ করার আঁধকার 'কি থেকে 
আসে? এই বিষয়ে নয়ান্টমিজম 'বাছিল্ন বিজ্ঞানের ভিতরকার বাস্তব 
সম্পর্গুলির সৃক্ষম ব্যবহার করে। বিজ্ঞানের 'বাভল্ন শাখা বাদ্তবিকই 


৯1 এস. থমে আযকুইনাতিস, সুম্মা থিওকগে, লা ৯১ ৮, আযাড ই। 
হ। সাংকাঁত থমে দয আকুইনো, একপোজাসও সুপার জিন্রুম। বোয়েথি দ্য বীনতাতে, 


জাইদেন, ১৯৬৪, পক্ঠা ৯৪) 


সমসামায়িক ধুজো'য়া দর্শন ৪9১৭. 


পরস্পরের সঙ্গো সম্পকরষন্ত এবং এক ক্ষেতে কর্মরত বিজ্ঞানীফে কোনও 
সধাঙ্লন্ট বিজ্ঞান কি বলছে তার খেয়াল রাখতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, 
মলাকউলের গুণ 'বিচারে পদাথশবজ্ঞান ও রসায়নের মধ্যে কোনও বিরোধ 
চলে না, আর পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাণিতিক বন্মপাতিকে গণিতের 
অধানতা স্বীকার করতে হয়, ইত্যাদি । নয়া-টমিস্টরা বলে বিশ্বাস ও যুপ্তির, 
ধমতত্র ও দর্শনের, দর্শন (ধামক !; ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার সম্পকে'র 
অবন্থাটাও একই রকম । দর্শন থেকে কিছ কিছু বিজ্ঞানের, এবং ধমতঙ্ 
থেকে দশনের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতাকে এইভাবে এই তথোর সঙ্গে বন্ত করার 
চেষ্টা করা হয় যে বৈষাশ্নকভাবে (অথাৎ আধেয়ের বিচারে ) তারা পরস্পর 
[নিভ'রশীল। এম, দ্য, উলফে 'লিখোঁছিলেন £ ধমতিত্তের প্রামাণিক উপাত্তকে 
দর্শনের উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা সেই রকমই নিরথ"ক যেমন নিরথকি 
বিশেষীকৃত বিজ্ঞানগৃলির প্রামাণিক সিদ্ধান্তগুলিকে তার উীঁড়য়ে দেওয়ার 
চেষ্টা করা। বৈজ্ঞানক ক্লিয়াকলাপের নানাবিধ রূপ তার শাখাগুলির 
আভ্যন্তারক অধীনতার দ্বারা নিয়ম্প্রিত ও সধীমত, এবং এই পারস্পাক়িক 
সীমা আরোপকে অস্বীকার করা বিরোধের নীতিকে অস্বণকার করা আপেক্ষিকতা- 
বাদের মধ্যে পড়ার শামিল, যা সমস্ত জ্ঞানের পক্ষে মারাত্মক 1(১) 

এ অবশ্য কতক ছাড়া কিছ? নয়॥ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রামাণিকত্ব এবং 
ধমীয় আখবাকাগ্বলর সঙ্গে কোনও তুলনা চলতেই পারে না, এই আগ্তবাক্য- 
গুলি সংগৃহীত হয়েছে আদিম ধমঁয় রূপকথা থেকে যেগুলি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
অভাব থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। রূপকথাগ্লির ও ধায় আপগ্তবাক্যগনালর 
বিজ্ঞানের দাশশনক সিখধান্তগৃঙ্সিকে নিয়ল্তণ করা দূরে থাক' বিজ্ঞান ও 
বৈজ্ঞানিক-বন্তুরাদী দশ“ন কর্তৃক এগুলি খণ্ডিত হওয়া উঁচত। 

সেই কারণেই বিজ্ঞান ও ধমে মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়ানর চেষ্টায় বহু 
ধমণয় দাশণনক নয়া-পাঁজটিভিস্টদের অনুসরণ ক'রে দাবি করতে চায় যে 
ধমাঁয় আগুবাকাগুি আঁভজ্তা-ভিত্িক বিজ্ঞানগ্রলি থেকে জ্ঞানের লম্পৃণ" 
[ভন্ন ক্ষেত্রের জীনস, কাজেই তার সঙ্গে বিরোধে আসতে পারে না।(২) 
7৯1 এম দ্য. উলফেব আযান ইনক্রোডাকশান ট; স্কলাসাঁটক ফিলজাঁফ, নিউ ইয়ক ১৯৫৬, 


প-দ্টা ৬৯২ দেখুন । 
ই। “বৈজ্ঞানিক তন্তব্সমূহ ও জেনোৌসসের মধ্যেকার আপাত গ্রাম নয়ে আর আমর! 


২৭ 


৪৯৮ মাক“সবাদী-লেনিনবাদ" দশ'নের মলকথা 


একদিকে দশন ও সুনিদিষ্ট বিজ্ানগুলির আধেয়কে ধরায় তত্র অধাঁন 
করা ও অপর দিকে তাদের পরস্পরের বিরদ্ধে দাঁড় করান--এই দ7টি ধারণার 
তফাত কেবল রূপে। তাদের উদ্দেশ্য একই, তা হলঃ ধর্মকে বাঁচান, 
বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দশনের বিরুদ্ধে দার্শনিক তাৎপষের পক্ষ সমর্থন । সেই 
সঙ্গে এই দৃই ধারণার মধ্যে পার্থক্য আবার বৈজ্ঞানিক প্রগ্গাতর গাঁতপথে 
উদ্ভুত অস্গুবিধাগুলি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দৃদ্টিভাঁঞ্গার জম্ম দেয়। কিছু কিছু 
বৈজ্ঞানিক অনুমানের উপর 'নিভ'র ক'য়ে কিছু ধমশয় দারশ্শীনক বিজ্ঞানকে 
ব্যবহার করে “ভগবানে উত্তরণের জন্য । এই উদ্দেশ্যে যা কিছু আগ্তবাক্যকে 
খণ্ডন করে তা বজন করা হয়, এবং যা কিছ; তার সঙ্গে একমত হয় তাকে 
আঁকড়ে ধরা হয় ও ব্যবহার করা হয়। যেমন ভগবানের আগ্তিত্ব ও পৃথিব? 
সংষ্টিকে “প্রমাণ” করার জন্য “মহাজগতের উত্তাপ মৃত্যুর তত্বৰ”কে, মহাজগতের 
“সীমাবদ্ধতা” সম্পাঁকত অনমানকে, জীবন, মন ইত্যাদর বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যার অস্থৃবিধাগূলিকে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু বর্তমানকালের 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আঁবিক্কারগ্ীলি ভগবান কর্তৃক বিন্বসৃণ্টির সাক্ষ্য দেয় 
না, বরং বস্তুর আভ্যন্তারক ক্রিয়া-কলাপ, বস্তুর আপন গাতির দ্বারা বিশ্ব" 
সং্টির সাক্ষ্য দেয়, বাস্তব জগতের যে কোনও “ন্রষ্টার” বা “চালকের”-- 
থা ভগবানের দরকার নেই তারই সাক্ষ্য দের। এতে আশ্চর হওয়ার 
1কছু নেই যে অনেক নয়া-টামষ্ট “উত্তাপ মৃত্যুর” মত ধারণার 'ভীদ্বতে 
সহাজগতের সীমাবদ্ধতার প্রমাণ সম্পকে হ্যান্তনঙগাত সন্দেহ বোধ কষে 
বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্পকে অপেক্ষাকৃত সতক দ্‌স্টিভাঁঙ্গ নিতে চায়। ধমতিত্বের 
অনড়ত্ব এড়াতে চায়। এই সমন্ত দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক অনুমান ও তথ্য- 
গুলির টমাস আাকুইনাসের এবং ক্যাথালাসজমের নীতি অনযায়ী দংস্টিভাঙ্গ 
৫েকে ব্যাখ্যা করতে চান । 

এই ব্যাখ্যার যোগান দেয় নয়া-টামস্ট প্রাকীতক দর্শন, যা হাইলেমরাফি ঞম 
(গ্রীক শব্দ হাইলে মানে বন্তু [ম্যাটার ] মরফে মানে রূপ [ ফম" 1) 


1বররত নই ; কারণ.*.হ ত্যেক বাঁম্ধমান লোকই বোঝেন যে বাইবেল জ্রোতাবজ্জান বা বিজ্ঞানের 
অন্য কোনও শ্মথার সারগ্রন্থ হওয়ার উদ্দেশ্যে রাঁচিত হয়ান 1” (এফ. কোপেলস্টন, কনটেমপনার 
ফিজাফ, লগ্ন ১৯২৬, প:ছ্টা ৩৯] কিন্তু তা কি সজ? প্রকৃত পক্ষে ঠিক ওই উদ্দেশে গাঁট 
রচিত হয়োছিল, কচ্তু বিজ্ঞান ওকে সে ভুমিকা থেকে বঞ্সিত করেছে । 


সমসাময়িক বুজোয়া দন ৯১৯ 


এর ভিতিতে প্রতিষ্ঠিত, অথাৎ তা এই কথা বলতে চায় যে প্রকৃতির সকল 
'ব্যাপার বস্তু ও রূপ নিয়ে গঠিত এবং রুপ বস্তুকে নিধারণ করে। প্রাকাতিক 
ব্তগূলি তাদের রুপের নিখতত্থের মানা অনযারী ক্মোচ্চ শ্রেপাবিভাগে 
সাজান থাকে, তলাকার ধাপগুলোতে থাকে অজৈব 'জানসগুলি, তার 
উপরে থাকে জৈব জিনিস, গাছপালা, জন্তু, ও শেষ ধাপে মানুষ । সমাজেও 
ধর্মীনরপেক্ষ এবং ধমীয় ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ থাকে, আর সধো'পারি 
থাকে “ন্বগাঁয়” ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ । টমাস আকুইনাসের মত অনুযায়? 
এই ক্লুমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের সবেোচ্চ ধাপই হল নিধারক, কাজেই একে বিবতন- 
মজকভাবে, অথা“ নিম্নতর থেকে উচ্চতরের স:দ্টি হিসাবে উপস্থিত করা বান 
না। এই মত নয়া-টমিজম কর্তৃকও গৃহাঁত হয়েছে। 

নয়া- মিষ্ট প্রাকীতিক দর্শন তার ব্যাখ্যা যোগাড় করে এরটা “আধাদ্যা” 
এথেকে, যার কারবার হল “সত্তা”, “ক্রিয়া ও সন্ভাব্য ক্ষমতা” এবং “সারমম" 
ও আন্তত্ব'" প্রভাতির মত ধারণা নিয়ে । এই সব ধারণার বিক্লেষণ নয়া'টমিস্ট 
তত্তেের £নম্ফল পশ্ডিতশ প্রকাশ ক'রে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ “সত্তার 
টমপন্থী ধারণার কথা ধরা যাক। 

নয়া-টমিস্ট আধাবদ্যায় প্রারস্ভিক ধারণাটি হল “সঙ্ডা”, বিশ্বের সমগ্র মর্ত 
আধেয় থেকে বিমূর্ত ক'রে একে তোঁব করা হয়। প্রাকাতক বিজ্ঞান যা 
1নয়ে ব্যন্ত সেই গাঁতি ও বিকাশের বিধানের সামার বাইরে, গণিতের ছারা 
অনুশশীলত পাঁরমাণ, পারসর ও চ্ছানের (৪০৪০০) সীমার বাইরে একটা 
অবশেষ থাকে । এই হল সত্তা, তার একেবারে গোড়ার নশীতিগলিই এমন 
যাঃসকল হুহ্িসঙঞাত জ্ঞানের পক্ষে আভন্ন। একেবারে অনিরদি্টি ধারণা 
হিসাবে সত্তাকে কেবল প্দনরযম্তমূলক ব্যাখ্যা করা যায়ঃ “সতা হল সন্ধা” 
“সত্তা অ-সত্তা নয়", “সত্তা ও অ-সত্তার মধ্যে কোনও মধ্যবতরশ কথা নেই ।” 
এইভাবেই আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যার 'বিধানগূলিকে ( একাত্মতা, বিরোধ, 
বাহভূ্ত মধা ) সততার গণ হিসাবে দীড় করান হয়। তারপর আসে ছাট 
“জানাতণত” (ছ্রানসেনডেনটালস )$ এনস (সারমম ), রেল (বঙ্গ), উনস্তুম 
( এঁক্য ), আিকুইদ ( অন্য ), ভেরুম (সত্য) বোনুম (শুভ )। কথন 
কেবল চারাট জ্ঞানাতীত---এঁকা, সত্য, শৃভ ও সৌন্দর্ধ বাবহত হয়। গাল 
'যেহেতু বিরাজমান সকল কিছুরই গংখ, অতএব তুলনা র়ডাবে “সবচেয়ে বাঙ্জব 


৪২০ মাকসবাদী-লোনিনবাদী দর্শনের মজকথা 


লতা”--ভগবানের উপরও আরোপ করা যেতে পারে। ভগবানের উপর যেহেতু 
কেবল তুলনায়ভাবে আরোপ করা হয়েছে, অতএব আমরা জানি এগুলি 
ভগবানের মধো সহজাত, কিন্তু জান না কেমন করে তারা সহজাত। অতএব 
টমিজম একদিকে ভগবানের গৃণগহীলকে জানা অসম্ভব মনে করে যে অজেয়বাদ, 
তাকে এড়াল ; অপরাদকে ভগবানের উপর মানবিক গুণ আরোপ কয়ে যে 
আআনথেতাপোমরফিজম তাকেও এড়াল । 

এ সব হবাস্তি ছাদশ বা য়োদশ শতাব্দীর কোনও পশ্ডিতী রচনা থেকে 
নেওয়া হয়নি, নেওয়া হয়েছে ১৯১৪ সালে লভগ্যা বিশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক 
এন. ঘালথাজার কর্তৃক 'শনউ আইডিয়াজ ইন ফিলজফি”(১) নামক একটি 
সংকলনের জন্য বিশেষভাবে রচিত একটি প্রবন্ধ থেকে । এখানে আমরা এক 
নর্দি্টভাবে পণ্ডিত দর্শনের সম্মহখাীন যা (বাভন্ন “ন্য়ং-প্রতীয়মান” ধারণা 
থেকে এগোয় । যেগ্াল থেকে আনচ্ঠানিক ব্বাস্তাবদ্যার সাহায্যে নানা 
রকমের 'পিষ্ধান্ত টানা হয় । এই সব ঘনুক্তিকে ক্রাশ্সিস বেকন একবার যথা- 
যোগ্াযভাবে বর্ণনা করেছিলেন মাকড়সার নিজের দেহ থেকে টানা সুতোর 
মত বলে। নয়া-টমিস্টরা এই সব যৃস্তর অন্তঃসারশণ্যতা দেখতে অস্বীকার 
করে। 

আরিক্সোতলের সম্ভাবনা এবং ক্রিয়ার (বান্ঞব ) ধারণাকে ধার ক'রে 
এই সত্তার (সারমর্মের ) ধারণাকে নির্দষ্ট করা হয়। আযারিষ্তোতল মনে 
করতেন যে এই পব ধারণাগাঁল সম্ভাবনার বাঙ্জবে রপাস্তারত হওয়ার প্রকৃত 
প্রক্রিয়াগ্ীলর প্রকাশ । কিন্তু তাঁর মতনা হয়ে নয়া-্টমিস্টরা সম্ভাবনাকে 
মনে কয়ে প্রতোক সাঁমিত সত্তার খ'তের প্রকাশ । ভগবান একটি “বশচ্ধ 
ভরিয়া ভগবান ছাড়া সমন্ভ সত্য ক্রিয়া ও সভ্ভাবনায় একটা সমন্বয় । যেমন 
একটা শিশু বান্তবে শিশু। কিন্তু সম্ভাবনার 'দিক থেকে বয়স্ক। ক্রিয়া ও 
স্ভাবনায় সম্পর্ক হল অপরাপর কোটশীকে বিবেচনা কলার প্রারভিক 'বিদ্দ, 
সে সব কোট হল £ দারমর্ম ও আম্তত্ব (সারমর্ম হল সষ্ভাবনা যা আশ্তিত্বে 
বাস্তবায়িত হয়েছে ), সারাংশ ও তার গৃণাবলশ--আকাঁস্মকতাসমহ ( সম্ভাবনা 
যেমন ক্রিয়ার নলো সম্পাকত, আকগ্মিকতাসমূহ তেমাঁন সারাংশের 


১। নিউ আহীডয়াজ ইন ফিলজফি, ভল্যুম ১৭, সেপ্ট 'পিটার্মবৃগ ১৯১৫ [ রুশ ভাষায় ] 
দেখুন। 


সমলাময়িক বৃজো য়া দর্শন ৪২১ 


সঙ্গো সম্পাকিতি ), গঠন (সম্ভাবনার ক্রিয়ায় উত্তরণ ; কাজেই ষে কোনও গঠনই 
খত-ওয়ালা সত্তা )। এখানেও টামস্ট ধারণার অন্ঞাসারপশাতা দেখে অবাক 
হতে হয়। নয়া-টামস্টদের সন্ভাবনা ও বাচ্ভবতার দ্বান্ফিকতা লম্পকে কোনও 
ধারণা নেই, তাদের কাছে এসব কোট? একটা ধমশর ছৈততার ভিত্তি হয়ে ওঠে, 
ঘা দেবতা ও তার “নখ+তত্বগৃিকে” বৈষয়িক পৃথিবীর বিরদ্ধে দাঁড় করায় 
প:থিবীকে খ'ত-ওয়ালা কিছ একটা 'হ্সাবে ধরে নিয়ে । 

এই দ্বৈততা বিশেষত প্রতীয়মান হয় জ্ঞান সম্বন্ধীয় নয়া-টামস্ট তত্র 
মধ্যে। জ্বানকে তারা সাধারণত দুটি ধারণা দিয়ে পাঁরচিত করে 
“বাস্তবতা” ও “্যনক্তিষস্ততা” । প্রথমটি বোঝায় যে নয়ান্টীমিজম এমন একটা 
বাস্তবতা থেকে এগোয় যা মানধিক বান্ত থেকে স্বাধীন। কিন্তু এই 
“বাশ্তবতা”কে সঙ্গে সঙ্গে নিরর্থক করে তোলা হয় এই কথা বলে যে বাস্তব 
জগৎ দৈবা যুক্তির উপর [নভ'র্রশশল, কারণ তা ভগবানের সৃষ্টি অথাৎ এমন 
একটা গঠনের সং.ষ্টি যা সারমমের দিক থেকে আদশ*। নয়া-্টমিস্টরা 
“বাস্তবতা”কেও স্বকার করে, সে বাস্তবতা” হল সধজানকগ্ীলির 
( ইউনিভাসাল ) অথাৎ সাধারণ ধারণাগৃলির মানুষে মনের উপর নিভ'র 
নাকরা। তারা নরমপন্থাঁ বাস্তবতার(১) অবন্থান নেয়, স্বীকার করে যে বচ্চর 
(ভগবানের মনে) আগে, বন্ভুতে (তার সারমম" হিসাবে, মন যতটা ধারণা করতে 
পারে ) এবং বন্ত;র পরে (মানব মনের ধারণা হসাবে) সব্জানকগ্যালর অস্তিথ্থ 
আছে। কাজেই ইচ্দুয়গ্রাহা জ্ঞান, যার নির্দিষ্ট ভূমিকা নয়ান্টমিজমের ছারা 
স্বীকৃত, তা কেবল “বৈষপ্লিক মোড়ক” নিয়েই ব্যচ্ত, কিন্তু ব্তংর সারমম" কেবল 
মনন হারাই জানা যেতে পারে । কাজেই নপ্লা-্টমিস্টদের “বাঙ্তববাদ” কেধল 
বষয়গত ভাববাদ । 

নয়া-টামস্টদের “ঘুন্তিবৃস্ততার” বা “যৌন্তকতাবাদের” দাবিও আমাদের 
এর চেয়ে ভাল অবন্থায় নিয়ে যায় না। নয়া-টমিস্টরা বিশ্বাস করে যে তারা 


১) সর্ধজাঁনকগজির (সাধারণ ধারণাগবালির ) “বাস্তববাদশ মতবাদ মধাহূগে আঁবিভন্তি 
স্থায়োছল । জন স্কটাস এাঁরসেনা (নবম শতাব্দদ ), ক্যাস্টারবায় আনসেলম ধাবং উইলিয়াম 
শযাম্পিউ (১১শ শতাব্দীর শুরু থেকে ১২শ শতান্দ) প্রভাত বাদ্তবধাদপরা বলতেন সানি. 
শাল আসলো কেবল ভগবানের মন্রে মধ্যেই বিয়াজ করে, আর বৈষায়ক দাদা তার একটা 
খুত-ওয়ালা নকল। 


9২২ মাকর্সবাদপ-লোননবাদধ দশ'নের মূলকথা 


অযোৌকিকতাবাদ বজন করে এবং যৃত্তি ও মননের কৃতিত্ব স্বীকার করে ৪ 
কিন্তু টমিস্ট “র্যাশনালিজম” বা “যৌন্তিকতাবাদ” মোক-যৌোস্তিকতাবাদ, 
কারণ তা মানবিক যাস্তি ও ?বজ্ঞানের উপর “আত-অধযৌন্তিক সত্যের" 
আত্মপ্রকাশের প্রাধান্য শ্বণকার করে। উপরস্ত টমাস আযকুইনাস তার 
সশমাবম্ধ ক্ষমতায় যতটা সম্ভব ততটা পাঁরমাণে যান্তকেই-ভগবানের অস্তিত্ব 
প্রমাণ” করার জন্য ব্যবহার করেছেন ।(১) কাজেই টমিস্ট ও নয়া-্টমিস্ট 
মোকি-যৌন্তকতাবাদ সম্পূর্ণভাবে ধের সেবাতেই নিয়োজিত হয়েছে। 
[বদ্বাসকে সমর্থন করতে য্যন্তিকে বাধ্য ক'রে এ, দর্শনকে জ্ঞানের উৎস 
হসাবেও উড়িয়ে দিয়েছে । বাট্'রাণ্ড রাসেল ব্যাপারটা ভালভাবেই তুলে 
ধরেছিলেন যখন িখোছলেন £ “পাশশনকতা করতে শুরু করার আগেই 
1তান ( অর্থাৎ টমাস আযকুইনাস--সম্পাদক ) সত্যকে জানেন ; তা ক্যাথলিক 
1ববাসে ঘোষিত ।*-"পৃবপ্রিদত্ত সিদ্ধান্তের জন্য যাান্ত খখজে বের করা দর্শন, 
নয়, বিশেষ ওকালাতি ।”(২) 


১। টমাস আযকুইনাস মনে করতেন ভগবানের আঁন্তত্ব প্রমাণের পচি রকম উপায় আছে £ 
€৯) পাথবীতে গতির আন্তত্ব আগে থেকে ধরে নেয় যে এর গাতিহশন চালকের অস্তিত্ব আছে 
যান কোনও কিছুর দ্বারা গাঁতমান হনান; (২) লোকে যেহেতু সীমাহীন সংখ্যক কারণ 
ধরে নিতে পারে না, কাজেই ভগবানকে প্রথম কারণ হিসাবে ধরতে হবে; 0৩) আন্তত্বশশীল, 
বস্তুগবৃলি আকাস্মক, সেগ্যালর অস্তিত্ব থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, কিন্তু সমগ্র দর্নয়া 
ওরকম হতে পারে না, এবং একটা একাল্ত প্রয়োজনীয় স।রএম” আয়ত্ত কয়ে। (৪) পথবীতে 
যে নিখুতদ্বের মানা অনুযায়ী ক্রমোচচ শ্রেখীবিভাগ আমরা দেখি তা একেবারে নিখত 
এক সত্তার আম্বিত্ব দার করে; [৫] যা কিছুর আত্তত্ব আছে সে সবের অঞন্তীর্নহত 
উদ্দেশ্য থেকেই ধরে নিতে হবে যে সেগ্যাল যাঁক্তমান সত্তার দ্বারা সন্ট ) এই সব প্প্রমাণ” 
একদিকে তুলনার উপর 'ভাত্ত করে আছে, এবং অপরপক্ষে রস্তুর আত্ম-গাঁতি অসন্ভব--এই 
একটা অগ্রমাঁণত অনুমান থেকে অগ্রসর হয়। কাঙ্জেই এগুলিকে প্রমাণ বলে গণ্য করাঃ 
চলে মা। ৃ 

&+ বা্টরাপ্ড রালেল, হিস্টি অব্‌ দা ওয়েস্টার্ন ফিলজাফ, আণ্ড ইটগ কানেকশন উইথ. 
পাঁজাঁটকাল জ্যাশ্ড সোশ্যাল সারকামস্টান্সেস ক্রম দা আরাঁলয়েস্ট টাইমস টু; দা প্রেজেন্ট ডে, 
জন্তন, ৯৯9৮, প-ক্ঠা 9৮৫ । 


সমসাময়িক বৃজোয়া দশ'ন ৪২৩ 


মধ্যযুগীয় টমিজম ছল দামক্ততম্মের মতাদশগত সমথন। আমাদের 
কালে নয়ান্টীমজম ধনতাদ্িক বাবদ্থার মতাদশগত হাতিয়ার হিসাবে এক 
নতুন ভুমিকা পালন করে। যে ধমকে টাথজম “প্রমাণ” করে তারই মত 
আয় একটা সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে সে এই 
রুপান্তর ঘটিয়ে নিয়েছে, এই গঠন লামস্ততন্ঘ থেকে পৃথক, 'কিস্তু একটা আভা 
ভাঁত্তর দ্বারা তার সঙ্গে সম্পকিতি। কাছেই এতে আশ্চষ" হওয়ায় কিছু নেই 
যে নয্লা্টমিজমের সামাজিক-দাশশীনক .তত্দ ব্যান্তগত সংপাত্বর আঁধনম্যরতা 
এবং সমাজে শ্রেণীবিভাগের় *স্বাভাবিকতা” থেকে উদ্ভুত। সেই ১৮৭৮ 
সালেই পোপ ভ্রয়োদশ লিও ঘোষণা করেছিলেন যে সম্পাত্তির অধিকার 
“মানুষের একেবারে সারমমের মধো নিহিত ।” ক্যাথলিক সামাজিক 
তত্বাবদ গন্তাভ গ:স্ডলাখ িলখেছেন £ “ক্যাথলিক সামাজিক তত্হ'''ব্যস্তিগত 
সম্পান্তির প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমাজ সংগঠনের সবচেয়ে জরুরী রূপকে দেখতে 
পায়।” (১) কাজেই বাস্তগত সম্পাত্ত ক্যাথালাসজম'-এর নৌতিক সমন ও 
মঞ্জুরি পেয়েছে । 

ধনতান্রক সমাজের বিরোধগ্যাল যা আসলে ব্স্তগত সম্পাত্ত থেকেই 
উদ্ভূত, সেগুলির অগ্ঠিত্ব অস্বীকার করতে না পেকে নয়া-টামস্টরা পেগ্যালকে 
ব্যান্তদের পাপাচরণ, ধমশঁয় আদেশ অগ্রাহা করা এবং ক্রিশ্চিয়ান নৈতিকতা 
অমান্য করায় ফল বলে ঘোষণা করে। ন্যায়বিচারের পুনঃগ্রাতষ্ঠা প্রত্যেক 
ব্যাস্ত বিবেকের ব্যাপার । £শববেক নিয়োঙগকারীকে বলে যে তার 
সহকারাঁদের ন্যাধা মজহার দেওয়া তার কর্তবা এবং তাদের শোষণ করার 
তার “কোনও আধকার নেই। বিবেক নিধুন্ত লোকদের ও নিয়োগকারণর 
ক্ষতি করতে নিষেধ করে ।৮(২) একথা লিখেছেন পশ্চিম জামান নয়া-টনিস্ট 
হাইনারখ ফালক। কিন্তু পখ্জপাতিরা শ্রামকদের শোষণ করে এই কারণে নগ্ন 
যে তাদের বিবেক নেই, কারণ এই যে শোষণ-ভত্তিক একটা সমাজে এই 
সামাজিক-অথনোতিক প্রয়োজনই চালু । কোনও এক বা অজগর 


৯ জি. গৃপ্ডলাখ ডি অন ; ডেয়ার মেনশলিশেস গেজেলশাফট, খস্ড ৯ কলোন ৯৯৬৪, 


গ্ছ্ঠা ৪৫ । 
ই। এইচ, ফালক, ডি হাঁডগলাগশেন গুস্চলাগেন ডেস কমনিজমুস, ময়েনশেন। ৯:৬৯, 


পন্থা ৯৬। ৫ 


৪8২৪9 মাকসবাদী-লেনিনবাদণী দশনের মৃূলকথা 


পধজপাতির হাদয় ষতই কোমল হোক না কেন, সে তার শ্রমিককে শোষণ 
করতে বাধ্য হয় নইলে দেউলিয়া হয়ে যেতে হবে বলে । উপদেশ বিতরণকারণ 
নয়া-টমিস্টরা এই বস্তুগত প্রয়োজনাটকেই ঢাকতে চায়। 

তা সত্তেও সমাজতন্ের ক্লমবর্ধমান অর্থনোতক ও রাজনোতিক অগ্নগাতির 
সামনে পড়ে ক্যাথলিক গাঁজণর মতাদশশীবদরা বাধ্য হয় কূটচাল 'দিতে 
যাতে ব্যন্তগত সম্পত্তির প্রকাশ্য ওকালতির দরূন জনগন বিরুদ্ধে না বায়। 
সেই কারণেই তাদের সামাজিক কম“সুচী একটা “তৃতীয় পস্থা”্র ভাবধারার 
প্রচ্ভাব করে, ধা নাকি ধনতল্তর ও কমিউাঁনজমের “চরমগহীলকে”' এঁড়য়ে যাবে । 
এই হল রাজনীতিতে যাজকতন্ত্র, অথ*নীতিতে একগেটিয়া পখজর 
বাকসর্বস্ব সমালোচনা এবং পোতি-বুজো পলা সম্পাত্তির পক্ষ সমর্থন । গ্তাভ 
গাণ্ডলাখ 'লিখেছিলেন ঃ “বাস্তগত সম্পাত্তর প্রাতিষ্ঠানাট...তার সাংগাঠানিক 
ভুমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না যাঁদ না ব্যান্তগত সম্পতি 
ব্যাপকভাবে বশ্টিত হয় ।”(১ কিন্তু বর্তমান কালের প:রীস্থিতিতে ক্ষুদ্রাকার 
ব্ন্তগত সংপাত্তর কাছে আবেদন একদিকে পোতি-বুজো'য়া মোহ সৃষ্টি করে, 
অপরদিকে “সম্পান্তির ব্যাপক বন্টন” ছাড়িয়ে দেওয়া এবং “আয়ে বিপ্লব” 
প্রভাতি যে সব বুজো'়্া প্রচার তাদেরই আর এক প্রচার “কিল্যাণ রাস্ট্রের” 
ভাত্ত, সেই সব কাম্পনিক প্রচারকে মদত দেয় । 

নিও-টমিজম তার ইতিহাসের দর্শনে এীতিহানিক প্রাক্রয়াকে অদম্টবাদের ও 
ভঁবিতব্যতার মনোভাব ব্যাখ্যা করে, ভগবানের “শা*বত” পারকপ্পনা 
রপায়ণের লক্ষ্য-আভিমৃখণ একটা প্রক্রিয়া হিসাবে এঁতিহা পিক প্রক্রিয়াকে দেখে । 
কাজেই জনগণের সচেতন ক্রিয়াকলাপকে “দৈব মূজ্যবোধের শঞ্খেলার 
অধীন হতেই হবে, ওই শৃঙ্খলার আবার ভাত এই ধারণার উপের্‌ 
প্রাতষ্ঠিত যে মান্য ভগবানেযস ভাবমূর্ত অন_যায়ী ও সাদৃশ্য অনুযায়ী সূন্ট 
হল্লেছে। এসবের আসল উদ্দশ্য অবশ্য ব্যান্তর উপর ধনত্াম্তুক ব্যবস্থা 
চাপান, এবং তার ভিতর 'দিয়ে বন্তগত সম্পাত্ধ, বাজারের অর্থনশীত এবং 
বৃজে!য়া রাষ্ট্রকে সংগঠনের তথাকাথত অপারবর্তনীয় রূপ হিসাবে বজায় 
রাথা। 


৯) গজ. গৃণ্ডলাখ, ডি অডর্বন ; ডেয়ার মেনশাঁলশেন গেজেলশাফট, মযয়েনশেন, খণ্ড ২ 
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৯. সমসাময়িক বুজোয়া দ্শন 7 ৪২, 
সেই উনাবংশ শতাব্দীতেই ক্যাালাসজম সমাজতম্্র ও কমিউানজমকে 
“ভয়ংকর আনিষ্ট এবং সভ্য সমাজের প্রায় মৃত্যু”(১) বলে নিশ্দা করেছিল । 
নয়া্টমিজমই দর্শনে বস্তুবাদের ও বিশেষত হম্ছ্মূলক বস্তুবাদের আদ 
বিরোধ, সে আসলে য্যান্তর প্‌বোন্ত ধারাই নিয়েছে । পমসাময়ক আদশ- 
বাদের অন্য কোনও রকমফের মাকসবাদ-লোনিনবাদের দশ*নের “সমালোচনা” 
ক'রে এত প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করে না। নয়া-টামজম মাক“সবাদ-লোনিন- 
বাদের দর্শনের বরঃগ্ধে আভযোগ আনে যে তা “নৌতক বচ্তুবাদ (বষয়ধাদ)”? 
অথণৎ বিষয়বাদী আদশে"র কাছে সবোচ্চ আদশগ্হালিকে বিসর্জন দেয়, ঘা 
কিছুর আস্তিত্ব আছে তাকে অচেতন পদাথের গাতির বিধানের অধানদ্ছ ক'রে 
তোলে; যাণ্তিকতাবাদ এবং চিন্তার তত্েদ্র যান্নিক ব্যাখ্যা করে, বস্তুবাদের 
সঙ্গে দ্বান্দিকতাকে সমন্বয় করায় জন্য ঘদ্দ্ধম,ক বস্তুবাদের”যে চেষ্টা তা 
সমদ্বয়ের অতাঁত দুই বস্তুকে সমন্বয়ের চেষ্টা করে, ইত্যাঁদ। অপর দিকে 
নয়া-টমিস্টদের পক্ষ থেকে মাকসবাদের সঙ্গে একটা “বোঝাপড়ার়, আসা”, 
তার কিছ কিছ সিথ্ধান্ত “মেনে নেওয়ার” চেছ্টাও দেখা যায়শ-কিন্তু তার শর্ত 
হল যে সেগুলিকে নয়া-্টমিজমের সাধারণ ধর্মীয়ন্নাশশীনক গতিমুখের অধান, 
হতে হবে। এই শর্ত থেকেই অবশ্য তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় ষে নয়া-টামস্টদের 
উদ্দেশ্য হল দর্শনকে তার ধন্তুগত আধেয় থেকে বগ্চিত করা এবং তাকে ধমাঁয় 
বিন্বাসের অধীন করা । নয়া-টামজমের সামাজিক তত্তেবেরও এই একই অবন্থ; 
এই সব তত্তেরর মধ্যে নানান ধরনের মনোভাব দোঁখ, সমাজতন্কে “পৃথিব' 
সম্পকে" শয়তানী দৃণ্টিভাঙ্গ” বলে সরাসার নিন্দা থেকে শুরু কারে জনগণের 
উপর কমিউনিষ্ট বিশ্ব-দু্টিভঙ্গির ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং সমাজাবকাশের 
উপর বি*্ব-সমাজতাম্ম্িক ব্যবস্থার ক্লমব্ধমান প্রভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে 

ছেনালি করা পযণ্ঝ তার মধ্যে আছে। | | 
+ রি 

আধুনিক ভাববাদের যে নব মোক ধরনকে আমরা পরাক্ষা করলাম 
গা একে অপর থেকে পৃথক। তার মধ্যে নানান ধরনের দার্শনিক চিন্তা 
পড়ে__-আনুষ্টানিকভাবে বৈজ্ঞানিক পাঁজিটিতিস্ট থেকে ইরক্ন্যাশনালিপ্ট ও 


১1 আ্যালিঘিয়েরো, তোন্দিঃ আই গেসুহীডি প্যারোল্তি এঁদতোছে ফিয়েজে। ১৯৫৪৫ 
স্পহ্ঠা ৯২1 ১ পি . 


৪৬ মাক“সবাদী-লোনিনবাদশ দশ'নের মলকথা 


ধমপর চিন্তা পর্যন্ত । ভাববাদের সমর্থনে তারা নানা রকমের য্যান্তর অবতায়ণা 
ক্ষরে এবং তাদের বাভন্ন তত্তেৰে ভাববাদ নিজেও নানা রূপ পারিগ্রহ করে । এই 
সমস্ত প্রবণতাই চরিত্রের 'দিক থেকে ভাববাদগ, কিন্তু তাদের আরও বেশশ 
গুর্পত্বপৃণ একটা এঁক্য আছে, সে হুল তাদের মতাদর্শগত লক্ষ্যের ও সামাজিক 
ভূমিকার এঁক্য। সেই কারণেই তাদের মধ্যে “মতৈক্য”, “শ্রম বিভাগ” ও 
পরস্পরকে পুনবণসনের সম্ভাবনা থাকে । ইতিধ্যেই আমরা দেখাছ যে বিজ্ঞানের 
দার্শনিক ভূমিকাকে নস্যাৎ করা আধুনিক ভাববাদের সমন্ভ মল ঝোঁকগাালর 
মধ্যেই আছে । এই 1ভাত্িতে ধমশপ্ন দর্শন ও অধোন্তকতাবাদ প্রায়ই নয়া- 
পঁজিটিভন্ট বিজ্ঞান তত্তেবপ্ন সঙ্গে একমত হয় ; এই তত্তৰ অনুযায়ণ বিজ্ঞানকে 
দেখা হয় বৈজ্ঞাঁনক ভাষার প্রথাসিম্ধভাবে স্বীকৃত কাঠামোর হারা এক্যবদ্ধ 
কতকগ্াঁল প্রমাণিত ধবিবীতর একটি ব্যবস্থা হিসাবে । আধনিক নয়া- 
পাঁজটিভিস্টরা আবার ধমশয় বা ইররাশনালিস্ট দশ“নের ধারণাগুলির “জরুরণ 
অর্থের” দরুন সেগুলিকে গ্রহণ কয়তে আনিচ্ছুক নয় । যে সব দাশশনক চিন্তা 
স্বাধীনভাবে উদ্ভূত হয়েছিল অথবা কতকগাল দিক থেকে পরস্পর-ীবরোধাী 
ধারণা সমশ্বিতও ছিল তাদের মধ্যে “বোঝাপড়া” বা এমনকি মাশ্রত হয়ে 
যাওয়ার ঘটনাও অনেক সময়ে দেখা যায়। আর এ অবশ্য আকস্মিক নর 
যে বর্তমানে সকল ভাববাদশ প্রবণতাই মাকসবাদশ দশ'নের সমালোচনায় 
এক্যবদ্ধ। 

তবে আধ্বানক ভাববাদের কোনও একটি দাশশনক ব্যবস্থাও, সে পৃথক 
পূথক ভাবেই হোক আর সকলে একত্রেই হোক, সামাজিক বিকাশ ও বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের দ্বারা উখবাপিত কোনও প্রশ্থের প্রত্যয়জনক জবাব দেয় না। বতমান 
কালের বৃজোয়া দর্শনের মল প্রবণতাগীলর বিচায় এই সিম্ধান্ত সম্পকে 
কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না। 


চতুদ“শ পারচ্ছেদ 
সমসাময়িক বুক্ছোর্য়া সমাজজতভ 


সমসামারক বুজোয়া সমাজতত্বৰর আমাদের সামনে বহঃসংখ্যক মত গু 
ঝোঁক হাজির করে ষেগ্ল এক ছৈত ভূমিকা পালন করে। একদিকে তারা 
ঘনতদ্ত্ের প্রাত মতাদশনগত সমথ'ন যোগায়, বুজোণ্মা দৃদ্টিকোণ থেকে 
সমাজের কাঠামো, তার সারমম" এবং সমাজ বিকাশের পরিচালিকা শান্তরসমূহ ও 
সম্ভাবনাগুলি সম্পার্কত প্রশ্নাবলীর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে; অপরদিকে 
এমন কিছু আভিজ্ঞতাজাঁনত জ্ঞান সরবরাহ করার চেষ্টা করে যা পঠাজবাদশ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ও গোষ্ঠশগুলির কাষধকলাপের বাস্তব পাঁরচালনার় জন্য 
প্রয়োজন। 

বুজো'়া সমাজতত্তেবের আভজ্ঞতাজানত গবেষণা যথেন্ট সংখাক তথা" 
সংকরাপ্ত উপাদান যুগিয়েছে, সমাজ-জগধনের বাভন্ন বিভাগ ও দিক সম্বন্ধে 
অনুশনলনের প্রায়োগিক পদ্ধাতি উদ্ভাবন করেছে এবং কিছ? বৈজ্ঞানিক 
আকর্ষণ-সম্পন্ন পরীক্ষা ও পধবেক্ষণ চালিয়েছে । কিন্তু সামাগ্রকভাবে দেখলে 
সমাজের বুজো য়া তত্রগ্ীল, তাদের মূল নীঁতিগাঁল ও সাধারণ তত্তবগত 
'সিম্ধান্তগুলির কোনও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্ত নেই। আসল কথা হলষে 
বুজোয়ারা এখন আর সমাজ-্জীবনের বিধানসমূহ ও মৌলিক পাঁরচালিক। 
শাস্তসমহের বিষয়গত জ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহী নয়, কারণ সমাজ বিকাশের প্রকৃত 
বঝোকগাল দোখয়ে দেয় যে শ্রেণগহীলির মধ্যে বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ধনতান্িক সমাজের অবলোপ সাধন প্রয়োজন । - 

বত“মানে অ-মাকসবাদী সমাজতঞ্ডে এমন একদল বিজ্ঞান রয়েছে বারা 
বাভন্ন মানায় বৃজো'য়া বাস্তবতার বিভিন্ন দিকের নাতিক্ষ্টতা ও অমানবিকতা 
সপ্পর্কে সচেতন, তাকে অল্পবিষ্তর তীক্ষ: সমালোচনা করে এহং সমাজের 
নাঞসবাদী বিজ্ঞান সম্পকে" ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখাচ্ছেন । সমাজততহীবদদের 
এই গোষ্ঠণর মধ্যে পড়েন আমেরিকান অধ্যাপক রাইট সি, মিলস ও তাঁর 
সমথকদের মত হথেন্ট অক্তদ-স্টি ও সততা সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকেয়া যারা দশ নগত, 


৪২৮ মাকসবাদী-লেনিনবাদী" দর্শনের মূলকথা 


ও সমাজতভ্ঞগত নিধাশরত সূত্র সহ ধনতান্বিক সমাজের বুগব্যাপী এীতহা- 
পাঃলির প্রভাবকে 'বাভিন্ন মানায় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন । 

1কস্তু এইসব বিজ্ঞানীরা সমসাময়িক বুজোয়া সমাজতত্বগত তত্জগলির 
ভাবমর্ত ঠিক করে না। এর আদর্শ প্রাতানীধরা হল এমন সব সমাজ- 
তপ্তবাবদ যারা কঠোর বস্তুনিষ্ঠতা, কোনও বিশেষ মতের সঙ্গে আবদ্ধ না থাকা 
ও আদর্শগত নিরপেক্ষতার দাবি করলেও এবং নিজেদের রাজনীতি থেকে 
মনত বলে ঘোষণা করলেও তারা এমন সব মতবাদকে ব্যাখ্যা করে ও সমর্থন করে 
ধা সামাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের নীতির তত্ৰগত ভিত্তি যোগায় । 

বুজোশ্মা সমাজচিন্তাধারা এমন গভীর সংকউজনক অবচ্থার মধ্যে রয়েছে, 
কারণ তার সবাপেক্ষা গরাত্বপৃণ তত্গত ও রাজনৈতিক সামান্যাকরণগ:লও 
ইতিহাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে না। তাই তা ক্রমাগত 'ছলাকলার আশ্রয় 
নিতে বাধ্য হচ্ছে, একটির বদলে অপর একটি বসাচ্ছে, সেটিও আবার আগেরটির 
মতই অস্থির ও ক্ষণদ্থায়ী বলে জবন কর্তৃক প্রমাণিত হচ্ছে। 

তত্তৰগত সামানাীকরণের ভ্তর অনুযায়ী সমাজ সম্পকে সমসামায়ক বৃজোয়া 
মতবাদকে তিনটি বড় বড় গোষ্ঠীতে 'বিভন্ত করা যেতে পারে। যাঁদও 
অবশা আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে তাদের মধ্যেকার সধঈমারেখাটি 
কিছু পারমাণে আপোক্ষ+ক । প্রথম গোণ্ঠীর ধারণাটি সমাজ জীবনের 
সব'জানিক বৈশিষ্টাগলিকে গ্রহণের চেষ্টা করে এবং ইতিহাসের সবাক নীতি 
ও বিধানগূলি সুন্তাকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। সবাপেক্সা বিমূর্ত 
সামাজিক মতবাদ হল ইতিহাসের আধ্বনক বুজোপ়্া দর্শন । দিতাঁয় গোষ্ঠীর 
অন্তনুত্ত হল নিছুক সমাজতত্ৰগত তক্জগহালঃ বিম্ব-ইতিহাসের ব্যবস্থা সৃষ্টির 
দিকে তাদের গাতমূখ নয়, বরং সেই সব সামজিক ঘটনাই তারা বিচার 
করে যার বোশর ভাগই ধনতাম্মিক সমাজে সহজাত । তৃতাঁয় গোষ্ঠীতে 
আমরা দেখতে পাই এমন বহুসংখ্যক মত ও গ্রোষ্ঠী যারা বুজোয়া সমাজের 
সংকীর্ণ ও চ্ছান"য় ক্ষেত্রগুলিতে ও সামাঁজক ঘটনাগৃলির বিব্রণের প্রারাস্তক 
শ্রেণীবন্যাস নিয়েই উদছিগ্ন । এই সমন্ত অনুশশীলনের অন্তরভূন্ত হল আধুনিক 
ঝুজোয়া আভজ্ঞতাজানত সমাজতত্ । 


2) এপ 


সমসামায়ক বুজোয়া সমাজতত্তৰ ৪২৯. 


১, উতিহাসর বুর্ভায়া দশর্ত 


অতশতের মতই বতমানেও হীতহাসের বৃজোয়া দর্শন সব্জনিক নশীত- 
সমূহ এবং সমগ্র ইতিহাসে প্রযোজ্য পদ্ধাতগহলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । 

লমাজ্জ বিকাশের সবাপেক্ষা সাধারণ বৈশিষ্টাগ্রুলকে ও সামাগ্রকভাকে; 
ইতিহাসের পারচাঁলিকা শান্তগ্‌লিকে আবিদ্কার করায় কর্তব্যটি অবশ্যই একটি 
বাস্তব সমস্যা । 

অন্টাদশ শতাব্দীতে ও উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম দশকগালিতে মন্তেষ্কুঃ. 
ভলতেয়ার, কনডরসেট, হেরডের ও হেগেলের মত ইতিহাসের দশ“নের প্রধান 
প্রধান ব্যন্তিরা উদীয়মান বৃজো*য়্াদের সেইলব দূণ্টিভগির প্রতিফলন করতেন 
যেগুলি এীতহাদসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে আগ্রহী ছিল । এই 
সব চিস্তাবিদদের কাস্পনিক ধারণা ও ব্যবন্থা তাই এ্রীতিহাসিক প্রয়োজনশয়তা, 
সমাজ বিকাশের [বাধশামিত চান, সামাজিক প্রগতি ইত্যাদি সম্পকিতি. 
চমৎকার ধ্যান-ধারণা ও অনুমানে সমৃদ্ধ । 

১৮৩০-এর দশকে পাঁজটিভিস্ট সমাজতত্ ইতিহাসের পুরানো রী 
আক্রমণ করে । এই সমাজতত্ের প্রতিষ্ঠাতারা (কমতে ও স্পেনসার ) ও. 
তাদের অনুসরণকারারা সমাজের সুনিদিষ্ট ও ইতিবাচক জ্ঞানের পক্ষে একটি 
বন্তব্য দাঁড় কারয়েছিল এবং আভজ্ঞতাজানত তথ্যগৃলি থেকে বিচ্যত বিমূর্ত 
এতিহাসক ব্যবচ্থাগৃলিকে বর্জন করেছিলেন । যাঁদও পাঁজাটাভিস্ট সমাজ- 
তত্ের পক্ষাবলম্বনকারীদের ভাববাদী সাধারণ সমাজতত্ঞগত ধারণাগৃলি.' 
পারত্যাগ করার কোনও ইচ্ছা আদো ছিল না, তথাপি অভিজ্ঞতাজনিত সমাজ-' 
তত্র দিকে বুজো'য়া সামাজিক অনুশশলনগ্লি যে মোড় নিয়েছিল তা. 
ইতিহাসের দর্শনের অবচ্ছানগুিকে দর্বল করতে পেরেছিল । 

ইতিহাসের বতণমান সময়ের বুজোয়া দর্শন অতাঁভের বুন্তিসঙগত;. 
প্রগতিশীল ধারণাগুলি পরিত্যাগ করেছে । এ সাধারণত প্রকৃত এতিহাসিক 
্রক্রিয়াগুির সামান্যাঁকরণ এঁড়য়ে যায় এবং বাঙ্ুবের বিভিন্ন দিককে আতিগজিত, 
ক'রে বা নিঃশত" ক'রে নিজের ধারনাগুলিকে তৈরি করে। এতে ক'রে 
সামাজিক বিকাশের, তার পরিচালিকা শন্তিসমংহের ও ভবিষ্যৎ নব্রায় প্রকৃত, 
ছাঁবকে বিকৃত কর! হয় । 


3৪৩৩" , মাকসবাদঈ-লোনিনবাদী দর্শনের মূলকথা 


, ইতিহাসের বুজোয়া দর্শনের বহ; প্রবস্তা ( তাদের মধ্যে সমাজতত্ববিদরাও 
স্পড়ে ) তাদের ভাববাদী 'বি"বাসকে খোলাথ্ঁল দেখাতে পছন্দ করে €না। 
“তারা প্রচ্ভাব করে যে বস্তুবাদ ও ভাববাদ উভয়েরই “উধ্বে” দাঁড়াতে হবে, 
'তারা ইতিহাসের অঙগৈতবাদী -ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে সমাজ জীবনের একটি নানা তত্তববাদী (প্রুুরালিস্টিক ) দষ্টিভাঁ্গ 
'তুলে ধরে, অর্থাৎ এ্রাতহাসক প্রক্রিয়াতে যেসব 'বিভিন্ন উপাদানগযালির 
পারস্পারক ক্রিশ্না ঘটে পেগলিকে তারা সমান ও স্বাধীন নীত বলে গণ্য 
'করে। 
এই রকম একটা যুগে যখন অর্থনৌতিক সম্পকে ভূমিকা এত প্রবল ও 
-স্ু্পম্টভাবে অনুভূত হচ্ছে তখন ইতিহাসের বুজো/য়া দর্শন ও বুজোমা 
সমাজতন্ত্র সেগুলিকে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ওই সব সম্পকর্ণবলিকে 
(তারা সমাজ-জশবনের বহু 'নয়ন্্ক উপাদানের মধ্যেকার একটি মান্র বলে মনে 
'করে। একই সঙ্গে আবার ওই সব উপাদান স্বাধীন ও মূল্যের দিক থেকে 
সমান বলে তাদের যে যুন্ত তা বুজে'য়া দার্শনক ও সমাজতত্তথাবদদের 
আঁত্মক নাঁতগুলির কাছে 'বিষয়গত অথনোতিক সম্পকর্গাঁলর উদয় ও 
বিকাশকে কোনও না কোনও ভাবে অধাঁন করা থেকে বিরত করেনা। 
ফরাসি সমাজতত্বাবদ রেমপ্দ আরোঁর ব্যান্তগ্াল এই ক্ষেল্লে বৈশিষ্ট্যমূলক । 
'উৎপািকা শান্ত ও কৃংকৌশলের মত বৈষায়ক উপাদানের গরুত্ঘপৃণ ভূমিকা 
স্বীকার করতে তান রাজী । কিন্তু একথা বলার পর তান আমাদের বলেন ষে 
ইতিহাসের বিকাশের পারচালিকা শন্তি খ'জতে হবে মানবমনের প্রতাক্ষ জবান 
-সম্বষ্ধায় ক্ষমতাসমূহের মধ্যে | 


ভ্ঞানী-গুণী বাদ্ধিজীবীদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে উচ্চে তুলে ধরা এবং জনগণের 
ডুঁমিকাকে খাটো ক'রে দেখান ইতিহাসের ভাববাদণ ব্যাখ্যার 'ভাঁত্ত হসাবে 
কাজ করেছে ও এখনও করছে ॥। এঁতিহাসিক ভাববাদের প্রবস্তারা 
ইতিহাসের গাতর চূড়ান্ত 1ভাত্তকে এবং সকল প্রধান প্রধান এীতিহাঁসক 
'ঘটনাবলশীর কারণগীলকে জ্ঞানপ-গুণদ বুদ্ধিজীবীদের গুণ অথবা ভ্ুটি, মত 
অথবা দুব'লতা, জ্তান অথবা ভূল, সাহস অথবা কাপরেদষতার মধ্যে দেখে । 

বর্তমান কালে সমাজের বৃজোণ্যা তত্বগহালর 'ভাববাদ ছাড়াও আর 
'আরটি গরুত্বপূণ* বৌশন্টা হল সমাজের বিকাশের বাধ-শাসিত চরিতিটির 


সমসামািক ব্জো'রা সমাজতত্' -:..... ৪৩৯. 


দঃ 


অক্বৃতি। একটি সামাজিক: গঠন থেকে আর একটি গামাজিক গঠনে 
প্রয়োজনীয় ও বাঁধ-শাসিত উত্তরণ সম্পকে" মাকর্সব মাকণসবাদী ধারণাটির বিরদ্ধে 
বৃজোয়া 'সমাজ চিক্সধারা বেশিয় ভাগ ক্ষেত্রেই ধীতহাসিক. পীিয়াতে 
'আনামত্তবাদের ($00515000108510 ) ধারণাটিকে গাড় করায় । তারা একে 
দেখে আলাদা আলাদা, অনন্য তথ্য ও পন্িস্থিতগৃলির দৈবাং যোগাযোগ 
মান হিসাবে । ইতিহাসের এই দষ্টিভাঙ্গর সমন করে এ হিমু্রি অব 
. ইউরোপ নামক পুজ্ঞকে হাবাট এ.এল.কিশার লিখেছেন £ “একটি ঢেউ 
পর যেমন আর একটি ঢেউ আসে সেই রকমই আমি কেবল দেখি একটি 
জন্ন;র অবস্থার পর আর একটি জরুরণ অবচ্থা, দেখি একমাত্র একটা বিরাট 
তথ্য যে সম্পকেঞ যেহেতু তা অনন্য কোনও সামান্শকরণ হতে পারে না, 
দেখ ইতিহাসবিদদের পক্ষে একটিমান্ত নরাপদ নিয়ম £ মানবের ভবিষ্যতের 
এবকাশে তাকে আকস্মিক ঘটনা ও অদ-স্টের ভুমিকাকে' স্ববকার করতে 
হবে ।১(১) ৰ | 

পুরানো নয়া কান্টপদ্থীরা প্রকৃতি ও সমাজকে পরস্পরের বিরদ্ধে দাড় 
কয়ায়। তারা প্রকীতকে অন্ধ আবশ্যকতার ক্ষেত হিসাবে ঘোষণা 'করে 
এবং সমাজকে করে ম্াান্তর ক্ষেত্র হিসাবে। 'বিষয়বাদী স্কুলের খহু 
সমসামায়ক দাশশনক, সমাজতত্বাঁবদ ও ইীতিহাসাঝিদ ওই চিন্তাধারাকে শুখকার 
ক'রে নিয়েছে। 

ইতিহাসের বুজোয়া দশ“নের পদ্ধতিগত অবস্থানগযাল যথেষ্ট পাঁরমানে 
অধৌন্তকতাবাদের ( ইর়রাশনালিজম ) দ্বারা প্রবাহিত হয়। জামান 
াশশনক উইলহেলম ভিলথের দৃষ্টিভঙ্গি এই ক্ষেত্রে কোনমতেই গ[রুত্বহীন 
নয়। ডিলথে ইাতহাসকে কাঠামো ও বিধানসমূহ ব্যতিরেকে একাট 
'অবৌন্ধিক ঘটনান্রোত রুপে গণ্য করেছেন। .এইসব অবিদ্যমান সামাজিক 
[বধানগীল খোঁজায় এবং সেই সব ব্ধানের ভাবতে এরীতহাসিক ঘটনাগ্ীলর 
ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা নিরর্থক। উপলব্তিয় প্ররিয়াটি হল. আঁছজতার 
প্রক্রিয়া । ইাতহাসবিদদের কর্তব্য হল যে মানুষেরা ইতিহাস: তৈরি করে 
গাদের আভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যথাসম্ভব “িশবাযখভাবে" যাওয়া এবং এ সখ 


৯। এইচ, এ. এল. এ ইরান ৯ 
অসগ্তম। ৮ + ১৮৮০ 





৪৩২ মাকসবাদী-লোনিনবাদী দর্শনের মৃলকথা 


আভিজ্ঞতাগালর বর্ণনা দেওয়া । িষয়গত বিধানগুলি থেকে মস্ত হয়ে ইতিহাস 
এইভাবে বহুলাংশে বরণনামলেক মনগ্তত্দের বিষয় হয়ে উঠেছিল । 

সমাজ বিকাশের বিধিশাসত চরিন্রের অস্বীকৃতি সামাজিক ঘটনাবলণ 
জানার, তার সার সারমম" আবিদ্কার করার সম্ভাবনাকে অস্বধকার ( অজ্য়বাদ ) 
করার সঙ্গে যুস্ত । যাঁদ ইতিহাসের সব কিছুই আলাদা আলাদা ও অনন্য 
হয় তবে ইতিহাসাবদ, সমাজতত্তবাবদ অর্থনীতাবিদরা কোন পথ ধরে' 
চলবে ? কোনও ব্যাখ্যা নর, শুধু আভজ্ঞতাপ্রসূত তথ্যাবলীর বর্ণনা, 
ক্রমাবন্যাস ও শ্রেণপাঁবভাগ, আত্মিক মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব তথ্যের 
মূল্যায়ন ( নয়া-কাশ্টবাদ ) অথবা ইাতিহাসাধদের নিজের চিন্তা ও. ধারণার 
ভিত্তিতে তথ/গৃলির মূল্যায়ন ( উদাহরণ স্বরূপ? ফরাসী দাশশনক মারিস 
মালো-পলাতি যে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন )। যারা ইতিহাস লেখে 
ইতিহাস প্রধানত তাদেরই মন কম্পনার বিষয়বস্তু--এই ধারণাটি বৃজো'য়া 
ইতিহাস রচনায় থুবই প্রচালিত। 

এইভাবেই সাম্রাজাবাদী যুগে বুজো"য়া বি“ব-দুষ্টিভাঙ্গর অযৌন্ত্িকতাবাদ, 
অসভ্ভবতাবাদ ও সহজাতবোধতত্তেবের মত বৈশিষ্টগৃলির সঙ্গে সমাজতত্তেৰ 
অজ্ঞেয়বাদের আভ্যন্তরণ সম্পর্ক আছে । 

অনেক সমসাময়িক বুজো"য়া দার্শনিক ও ইতিহাসাঁবদ এীতহাসিক 
প্রক্রিয়াকে বোধগম্য করার 'নার্দস্ট বৈশিষ্টাগলি ও বাধা বিপত্তিগূলিকে নিঃশর্ত 
করে তোলে । উদাহরণ স্বর্‌পঃ এইরকমই হল. দ্য ল্য কনেসাঁস্‌ হিষ্তারক 
( এীতহাপিক জ্ঞান সম্পর্কে )-এর লেখক ফরাসণ সমাজতত্ত্াবদ আঁরি মায়াউ- 
এর তত্তগত জ্ঞানীয় ধারণা । তিনি বলেন যে প্রতোক হীতিহাসাবদ শুধু 
তার নিজের দৃণ্টিভঙ্গিই প্রকাশ করে না, সেই সঙ্গে সে যে সামাজিক 
গোষ্ঠির অন্তভূন্তি তার অবচ্থানগবালও প্রকাশ ক'রে থাকে । কিন্তু এই সঠিক 
প্রাতিজ্জা থেকে অগ্রসর হয়ে 'বিষয়গত এবং সাধারণভাবে তাৎপর্যপ্ 
ধ্ীতিহাসিক জ্ঞানের অসপ্তাবাতা সম্পকে শ্রান্ত সিম্ধান্ত টানা হয়। মারাউ 
এই সত্যকে পাশ কাটান যে শ্রামকশ্রেণীর তো বটেই; প্রগাঁতিশীল শ্রেণীগ্যালির 
মতাদর্শীবদরা কিছ কিছু সীমার মধ্যে বিষয়গত এ্ীতহািক সত্যকে পূনজশ্ম 
দতে সক্ষম হয়েছে । 

[বধগত এতিহািক জ্ঞানের সষ্ভাবনাকে অস্বীকার করে যথেষ্ট লংখ্যক . 


সমসামায়ক ব্বজো'রা সমাজতত্ব ৪৩৩ 
সমসামায়িক বৃজোশ্রা  অতাদশশবারা বৈজ্ঞানিক দরদুষ্টির বিরুদ্ধে, 
(বিশেষত মাক সবাদ” বৈজ্ঞানিক ভাবিত্যথাণীর বিরঃষ্ধে অন্য শানিযেছে। রেমণ্দ 
আর" লিখেছেন £ “.. আমার মনে হয় ভবিষ্যৎকে দেখার চেষ্টা করা হল সময় 
ন্ট করা...অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসন ব্যবচ্ছার ভবিষাৎ এমন বহুসংখাক 
উপাদানের উপর নিভ'রশশল যাতে একথা বলা অসপ্তব যে ভাবম্যতে কোন: 
ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে ।” (১) এই কথা অবশ্য আর" ও অপরাপর 
সমাজতন্তবাবদদের ভাবধ্যতে তাঁরা কি দেখতে চান সে লম্পকে" নিজেদের 
ভাঁবধ্ত্বাণণ করা থেকে বিরত করোন। এইসব “ভাঁবষ্য্বাণীগ:ুজির" অন্তভূ্ঠি 
হল এই দাব যে শীশস্পগত সমাজের” দুটি ধরন--ধনতম্ত ও সমাজতশ্ত--- 
অবসন্ভাবীভাবে মিশে বাবে অথবা ধনতম্র সমাজত্ল্কে গ্রাস করে ফেলছে । 

সমসামারক বৃজোয়া তত্ববহগুলির একটি গুরুত্বপৃণ* বৈশিস্টা হাল তাদের 
সমাজাবকাশের আধাবদ্যক ও ছ্াম্দিকতাবরোধা দষ্টিভাঙ্গ, ইতিহাস 
হিসাবে উপচ্ছথিত করার নাঁতকে অস্বাকার করা.। এইসব মতবাদের 
অনেকগলিতে এঁতহাসিক জ্ঞানকে নির্দিষ্ট সামাজিক দেহযশ্মটির 
কাঠামো ও কার্যকলাপের অনূশধলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, আর এর 
উৎসবের, বিকাশের ও এর জায়গায় আরও প্রগাতিশশল সম্পকগাাঁলর 
প্রক্রিয়ার অনসন্ধানের কাজ অগ্রাসাঙ্গক বলে গণ্য করা হয়। বুজোয়া 
সমাজচিস্তার ওই একই প্রতিনাধরা ধারা বিকাশের নীতির প্রাতি বিশ্বন্ত 
থাকতে চায়, তারা. একে কোনও অভ্যন্তরীণ বিরোধ, নিরবচ্ছি্রতার কোনও 
ছেদ অথবা কোনও বিপ্রবী উল্লম্ষনশন্য বিবতনের এক মসৃণ প্রক্রিয়ায় 
পর্ববাসত করে। | 
অবশ নি্দ্ট সমাজব্যবশ্থাকে তার আপেক্ষিক অপারিবতনপরতা ও 
্ছায়িত্বের দিক থেকে অনুশীলন কার মূলঃকে কেউ সন্দেহে করে না। কিন্তু 
যখন এই আপোঁক্ষিক চ্ছারিত্বকে অনপেক্ষে পারণত করার কথা ওঠে, বখন 
কালস্রোত থেকে সমাজের দেহযস্পরটিকে বের ক'রে নেওয়া হয় এবং সমাজের 
আভাত্ধরাণ বিরোধগলকে, তার বিকাশকে,তার রুপান্তরকে ওঅপাঁরহার- ভাবে 
অপর সমাজ ব্যবস্থা আসাকে বিব্চেনার বাইরে রাখতে হয় তখন সামাজিক 


৯। রে'দ আর ধেমোরাতি এ তোতালয়াআরজমে, প্যারা, ১৯৬৫, পাকা ৬৬৯ 
২৮ চি চি | 


৪68 মাক“সবাদশলেবিনবাদশ দশণনের মৃলকথা 


জানের সব সত্য ও গভশরতা নষ্ট হয় । সামাজিক সম্পকর্গযীলর কোনও জোটকে 
ধাঙ্ছলনভাবে, কিছু একটা 'নষ্চল বলে 'বিষেচনা করলে ত্বাভাবিকভাবেই 
এই সব সম্পকর্গাঁলর সারমর্মকে এবং তাদের আগ্তদ্ব ও কাষ'কলাপের 
প্রকৃত বিধানগুলিকে বের করবার সকল সম্ভাবনাকে বাতিল ক'রে দেওয়া 
হয়। বর্তমানে বখন সামাজিক বাষ্তবতা লর্বহারাও বুজো'য়াদের মধ্যে, সমাজ- 
'্তাশ্নিক ও ধনতাদ্তিক বাবস্থার মধ্যে গভীর ও মীমাংসার অতাঁত বিরোধ 
স্বারা বিদীণ তখন এই দষ্টিভা্গর দেউল্গিয়া অবস্থা বিশেষভাবে জুস্পন্ট | 
বান্তবকে ছাশ্ছিকতার দক থেকে বিশ্লেষণ করতে অস্বীকীতি আধ্গনক 
ইতিহাসের পারচালিকা শস্তগুলিকে, মানব সমাজের বিকাশের সম্ভাবনাকে 
দেখা অসম্ভব ক'রে তোলে। 


এ স্টাডি অব 'হিষ্ট্-র লেখক ব্রিটিশ ইতিহাসাবদ আনজ্ড টয়েনীবর 
রচনাগাল পশ্চিমে যথেষ্ট জনাপ্রয়। টয়েনাবর প্রারাস্ভিক প্রাতজ্ঞাগুগির 
একটি হল এতিহাসিক প্রক্রিয়ার এঁক্যকে অস্বীকার করা। তিনি তাঁর 
নিজস্ব অননুকরণাঁয় ভাঙ্গতে স্পেংলারের চিন্তাধারাকে বিকশিত করেছেন। 
স্পেংলার মধাযুগীয় সংজ্ঞাবাদের বোধ থেকে সার্ধারণ ধারণাগুলির বিষয়গত 
আই্কত্বক অস্বখকার ক'রে বলেছেন যে “মানবজাতি” একটা ফাঁকা শব্দ এবং 
আাসলে শুধু পৃথক পৃথক নরগোম্তীগত সাংস্কীতিক গোক্ঠীর আ্তত্ব রয়েছে । 
টয়েনাধঘর মতে-_ ইতিহাস হল বাল্ব বিচ্ছিন্ন সভ্যতার হইাতহাস এবং 
এই সভাতাগ্যাল একে অপরের উপর কোন অনভবনীয় প্রভাব ফেলা 
ছাড়াই জন্মেছে, বিকশিত হয়েছে ও অদ'শ্য হয়েছে। কিন্তু সভ্যতার গতি, 
উত্থান ও বিকাশ কোন: শস্তি দ্বারা নিয়স্মিত হয় ? এই শান্ত হল বদ্ধিজবদের 
হ্ানশ-গুণণক্ষ্র অংশ, চিন্তাশপল ও পুজনশীল সংখ্যালঘুরা, তাঁরাই নেতৃত্ব 
করছে স্বাধধন এঁতিহাসিক সজনশশীলতায় রত হওয়ার বস্তি ও ইচ্ছাশক্তি রাহত 
“ৃনক্ষিয় আধকাংশ” এর উপর । বূজোয়া সমাজচিন্তার অপরাপর বহহ্‌ প্রবন্তাদের 
খত টয়েনঘ সভাতার কোটণ বিভাগকে সামাজিক-অর্থনোতিক গঠনের 
ধারণার জায়গায় বসান, ধার অন্তঃসার ছল আতাক নাতি, সৃজনশীল জাগ্রহ 
ও [নাদণন্ট সাংস্কাতক মল্যগাাঁলয় পামাগ্রকতা ৷ এই সব ভাববাদী ব্/বন্থায় 
বৈযাঁয়ক উৎপাদন খুব বোশ হলে সমাজ জীবনের উপাদানগুলির কোনও 
একটা হিসাবে, সভ্যতার উপাংশগ্যালর কোনও একটা হিসাবে বিবেচিত হয় । 


সমসাময়িক বজোয়া সমাজতব্ধৰ 8০৫ 


দর ভি সভ্যতাগুলির 'নাঁদ্ট গুণগত বোঁিষ্টাঙ্গলিকে ধরতে পারার 
আকা্ষা খুবই সঙ্গাত, কিন্তু টরলেনাব এইসধ পার্থ কাগালিকে নিঃগর্ত করতে 
চেষ্টা করেন এবং তাদের ভিতরকার পারস্পারিক সম্পকে মছে (দিতে চান। 
ইাতিহাসে'অবশা এমন সব আপোক্ষিকভাবে বিচ্ছি্ স্ভাতা ছল যা হৈধার্টক 
ও মননগত সংস্কৃতিতে কোনও লক্ষ্যণীর চিছু না রেখেই অদূশা হয়েছে । কিন্তু 
এইসব সারা পৃথিবীব্যাপণী আভাঙরীণ দিক থেকে পরম্পরে খু, প্রগাতশীল” 
ভাবে বিকাশমান মানবজাতির ইতিহাস ও সংক্কাতির প্রক্রিয়ার চরিত নিয়পণ 
করতে পারে না। টয়েনাবর চিন্তাধারা এই সব'জনণন ইতিহাসের আন্তখফে 
অস্বীকার করে, একে খণ্ডাবখস্ড করার, আদান-প্রদান বিরহিত সভ্যতায় পর 
বাঁসত করার চেষ্টা করে এবং ইতিহাসের অগ্রগাতিকে একটি সাধারণ সামাজিক 
'বধান হিসাবে দেখার ধারণাটিকে বাদ দেবার চেষ্টা করে। রী 


টয়েনাবর মতে--যা আমরা ইতিমধোই উল্লেখ করেছি, সকল সভ্যতাই 
উদ্দিত হয়, বিকশিত হয়, শিখরে আরোহণ করে, তায়পর পতিত ও ধংসগ্লা্ 
হয়। এই প্রাতিজ্ঞাট কি পশ্চিমী সভ্যতা অথাৎ ধনতন্তের ক্ষেয়েও প্রযোজা 2 
টয়েনবির ষযুন্তি দিয়ে বিচার করলে আশা করা যেতে পায়ে এর একটি ইতিষাচক 
জবাব মিলবে । কিন্তু খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে আমরা দেখতে পাই যে পশ্চির্মী 
সভাতার পতন অস্বীকার না করলেও টয়েনধি এর শ্রটিগুলিকে মারাথক ধলে 
মনে করেন না। মনে হয় যেন নবরংপ প্রাপ্ত প্রীষ্টধম' সামাজিক সংঘা- 
গুলিকে সুষম ক'রে তোলার, শগ্তুভাবাপন শন্তিগযালর মধ্যে মিলন প্রটান, 
পশ্চিম সভ্যতাকে একটি পণ রংপ দেওয়া ও তার আন্তিস্বকে দাঘায়িত করা 
সম্ভবপর ক'রে তুলবে । একটি [নাদণ্ট সামাজিক-অথ নৈতিক কাজ করার পর 
টয়েনাঝয় ধ্যান-ধারণা তার প্রারভিক নণাতগংীলির সঙলো স্পষ্টভাবে ্রতীরদান 
বরোধে উপনশত হচ্। 

দমসামায়ক বৃজো"য়া সমাজ চিন্তাধারার অপর একজন প্রধান প্রবস্তা হলেন 
আমোরফান গমাজতত্ঞবিদ পাঁতায়িন এ. সোরোফিন। 

টয়েনাব যেখানে “সভাতার” ধারপাটিকে নিয়ে তাঁর বন্তবা হাজির 
করেছেন, সেখানে সোযোকিনের মতধাদের কেস্ববিদ্দ হল সামাজিক- 
সাংস্কৃতিক ব্যযস্থাগুলির তন্তঃ। একে তিনি দেহষগ্যেয় উতর সামাজিক, 
সাংস্কাঁতক ব্যাপার বলে মনে করেন, যেগ্যাল লারার-রাসায়ামিফ ও লায়ীর- 


8৩৬ গ্রাককসবাদী ও লেনিনবাদশ দর্শনের মূলকথা 


জোবক ব্যাপারের মত নয়, বিশেষ ইঞঙ্গিতবহ এবং বিশেষ মঞ্জ্য বা মানসম্পার » 
সোরোিন,[লখেছেন ফে.ভিনাস দ্য মেলোর ইঙ্গিতকে বাদ অস্বাঁকার করি তকে 
তা বিশেষ একটি জ্যামিতিক আকারসম্পন্ন একথণ্ড মর্মর প্রস্তর ছাড়া আর কিছু 
নয়। বার মধ্যে আছে পাধারণ মতাদর্শ গত নপাঁতর 'ভাস্তিতে প্রতিষ্ঠিত অনেক 
পালি সংক্কাঁতি, সোরোকিন তাকেও বাবহার করেন। মানবজাতির ইতিহাস হল 
একটি আতশ্ব্যবদ্থার জায়গার আর একটা অতি-ব্যবচ্থা আসা । সোরোকিনের 
মতে--আত-বাবন্থাগ্াালর মধ্যেকার পাকা তারা মূল্য কাকে বলে, তার চরম 
ক ভাষে নিরূপণ কয়ে এবং সেই অনহযায়ী সে সবের 'ভাতি হিসাবে ক ধরনেয় 
বশ্ব-দষ্টিভগ্গি (আত্মিক, অথণ্ড-্ভাববাদশ অথবা হীন্দ্রিরগত উপলধ্ধিবাদণ ) 
গ্রহণ করে সে সব হ্বারাই নিধাণরত হয় । 

আতব-্ব্যবচ্ছা সম্পকে সোরোকিনের ধারণাটির উদ্দেশ্য হল সামাজিক- 
অর্থনোতিক গঠনের ধারণাঁটকে বাতিল করা । একথা অবশ্য বোঝা কিছ কঠিন 
নয় যে মানুষের জ্ঞানণয় কাষ'কলাপেয় বিভিন্ন রূপের উপর তোর কীন্রম আতি- 
ব্যবস্থা দিয়ে প্রকৃত ইতিহাসকে পারবৃত করার প্রচেষ্টা সমাজ-বিজ্ঞানকে বেশী 
গর নিয়ে বায় না। এ ব্যাখ্যা এ থেকে এখন পবস্ত পাওয়া যায় না যে কোন 
কোন প্রকৃত শান্ত আত-ব্যবচ্ছার জগ্ম দেয়, 'কি কারণে তার বদল হয় এবং মানব 
ইতহাসের বিধানগৃলি কি 'কি। 

ভাঁবধ্যতের সম্পকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অন্বীকার করার জন্য 
সোয়োকিন তাঁর রচনায় ঘথেন্ট স্থান রেখেছেন ॥। তাঁর মতে--অনামতবাদের 
নাতি ঘা তাঁর মতে মাইক্রোকজমের পদার্থাবজ্ঞানে জয়লাভ করেছে, তাকে, 
যাঁদ ইাতহাসে স্থানান্তরিত করা যায় তাহলে খাতহালিক বিকাশে 'বিষয়গত 
[বধানগ্ালর ধারণাটিকে এবং একই সঙ্গে সামাজক ব্যাপার ও ঘটনাবলণর 
কারণগত সম্পকে'র স্বীকাতির ভাতে প্রাতিত্ঠিত বিজ্ঞানসম্মত ভাঁবধ্যদ্বাণণর 
সপ্তাবনাকেও বাতিল করা যায় । “মানব ইতিহাসের এই সক্টিশীল সররিয় 
শঙ্ধ গৃরত্থপৃণ' এতিহাসিক ঘটনাবলণ সম্পর্কে ভাবিষ্যদ্থাণণ করা অসম্ভব ক'রে 
তোলে ।”(১) অবশ্য অপেক্ষাকৃত নগণ্যসংখ্যক পদাথশবজ্ঞানী অনিমতবাদে 
বিশ্বাসী । ইলেকন্রনের "স্বাধীন ইচ্ছা" সম্পাকণত চাল ধারণাটি এবং অনুরূপ 


৯। শৃ্পাতাঁরম এ. সোয়োফিন, ফ্যাডংস: আ্যাপ্ড ফয়ঘলস ইন নভান সোশিওলাজ আযপ্ড 
[রিলেটেড সায়েস, পিকাগো, ২৯৬৫, পানা ২৬৮। 


সমসামায়ক বজো য়া সমাজততব 8৩৭ 


খারণাগহাল মাইক্রোকজম সম্পর্চে বহু অনুসদ্ধানকারী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত 
হয়েছে। দ্ুতরাং সমাজ সম্পকে" ভাবষ্যখাপণ থেকে রেহাই পাবার জন্য করেক- 
জন প্রকৃতিবিজ্ঞানীর ভাববাদণী বিপথগমনকে ব্াবহার করার প্রচেষ্টা কোনও 
প্রতায় জাগায় না। 

ইতিহাসের সমসাময়িক বৃজোয়া দশন মানবজাতির এীতিহাসিক বিকাশের 
পষা্স় অথবা ঘৃগগ্যাল সম্পকে বাভিন্ন সংজ্ঞা দেয়, কিন্তু এর প্রবস্তারা সমাজের 
শবকাশের সষ্ভাবনাজনিত সমস্যাটিকে, বিশেষত প্রেপণাভাত্তক সমাজের জায়গার 
শ্রেণশীবহীন সমাজ আসার বিষয়টিকে উপেক্ষা করার আকাঙ্ষ্ষায় একামত । 
প্রকৃত এতিহাসিক বিকাশ, বা মানবজাতিকে সমাজতশ্য ও কমিউীনজমের 
খদকে নিয়ে যাচ্ছে, তা ওইসব বিম্ত আতি-এীতিহাসিক ধ্যান-ধারণাকে 
অসার প্রমাণ করেছে- এই কারণেই ইতিহাসের সমপামারক বুজোযা 
দর্শনের সংকট । 


২. সমসাময়িক বুর্জাত। সমাজতত্গত তত্রদমুহ 


ধনতশ্মের সপক্ষে কৈফিয়ত দেওয়াটা হল ধহু সমসাময়িক বৃজো য়া সমাজ- 
'তজ্গত তত্তরসমৃহের চারিন্িক বৈশিষ্ট্য । এমনাঁক ঘখন তারা ধনতাশ্মিক 
সমাজের নোতিবাচক 'দিকগীলর কথা উল্লেখ করে, তখনও তারা বান্তিগত 
সম্পাণ্ত সম্পকর্গযীলর “স্থাভাঁবিকত্া” ও “টিকে থাকান্ন ক্ষমতা” প্রমাণ করার 
লক্ষ্য অন,.সরণ কয়ে এবং এইভাবে সেগৃলির ন্যাধাতা প্রমাণের চেন্টা কয়ে। 
বহু বৃজো"র়া সমাজতত্বাধদ কাঁমিউনিজমের 'বিরৃদ্ধে আভিষানে প্রথম সাক্সিতে 
রয়েছেন। 

বৃজোয়া সমাজতত্তের প্রাচীন এতিহাগত ধারাগাঁল অথাৎ জৈব, মনভ্তত 
খাত ভৌগোলিক ইত্যাঁদ ধারাগৃলি এখনও চালু রয়েছে । কিন্তু মতাদশগত 
সংগ্রামের নতুন পাঁরবেশের ললো খাপ খাওয়ানর জন্য নিজেদের যথেষ্ট বদলে 
নিয়েছে । নতুন নতুন ধারা ও ঝোঁক, প্রধানত নয়া-পাঁজটাভস্ট ঝোঁক নিজেকে 
প্রাতষ্ঠিত কয়েছে। যে সব তত সমাজতত্হকে মনস্ঞাতিবক বিশ্লেষণের 
সাহায্যে গোষ্টীগত ও ব্যাস্ত আচরণ অনংশীলনে পরধাঁসত করে সেগযাল 
একটা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে । গঠনগত-কাষকলাপগত বিল্েবণ বজো়া 
সধাজতক্ে গুর্েপর্ণ চ্থান অজন করেছে। 


৪৩৮ মাক্সবাদী-লেনিনবাদ' দর্শনের মূলকথা 


শশল্পভিত্তিক সমাজ” ও “ীশস্পোত্বর সমাজ”, দুটি বাবস্থার “সমকেছ্দ্রাভি- 
মৃখিনতা” ইত্যাদি তত্তৰ এখন বৃজোয়া সমাজে বহু বিশ্তুত। এই সব তত্ব 
সাধারণত প্রষযাস্তাবদ্যাগত 'নমিত্তবাদ”-এর ভিত্তির উপরে প্রাতিষ্ঠিত। 

“প্রযযন্তিবিদ্যাগত নিমিত্তবাদ* এই বুজো"য়া তত্র বোষানর জন্য বাবহৃত 
হয় যা সমাজের [বকাশে অর্থনোৌতক ও উৎপাদন সম্পকগৃলকে উপেক্ষা ক'রে 
উৎপাঁদিকা শান্তগৃলির ও প্রযাষ্তীবদ্যার ভূমিকার উপর বিশেষভাবে জোর 
দেয় । দা 'স্টেজেস অব ইকনামক গ্লোথ £ এ নন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো 

নামক পৃনন্তকে ওয়াজ্টার রোষ্ভভ এই দৃষ্টিভগ্গি জোরালভাবে সমঞ্চন 

ফরেছেন। 

এতহাঁসিক প্রান্তিয়া, তার প্রধান প্রধান পযায়গৃলির উৎপাদিকা শাস্তগযীলর 
বিকাশের উপর নভ“রশখলতার কথা 'বিবেচনা করায় রোস্ঞভের প্রচেম্টা বিশেষ 
লক্ষণমূলক ॥ সমসামায়ক বুজো়্া সমাজতত্বগত চিন্তাধারায় সমাজ বিকাশ 
সম্পকে মাক“সবাদী ধারণার কিছ: প্রাতফলনেরই সাক্ষ্য ।(১) 

কিন্তু মাকসবাদশ সমাজতত্তবগ্গাত চিন্তাধারার, বিশেষত কাল" মাক“সের অর্থ 
নোতিক মতবাদের সাফল্যগুলি সম্পকে" কোনও কোনও বৃজোয়া সমাজতত্ত্ৰ- 
[বদের এই আপাত দৃষ্টিতে 'বিষয়গত 'বিব্চেনা সামাগ্রকভাবে মাকসবাদকে, তার 
ছ্বান্ছিক পদ্ধাতকে এবং তার মৌলিক ম.ল্যায়ণ ও 'সিদ্ধাস্তগুলিকে অস্বীকার 
করার কথা গোপন করে। উদাহরণ স্বরূপ, রোষ্কভ তাঁর পাঠকদের তাড়াতাড়ি 
এই কথা বলে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে মাক“সের মত তিনি সমাজ কাঠামোর 
1ভাত্ত 'হিসাবে সামাজিক উৎপাদনকে দেখেন না। তিনি লিখেছেন £ “." যদিও 
বৃদ্ধির পযায়গ্ালি এক-একটা গোটা সামাজিক দেখার একাঁট অর্থনোতিক 
দ্বপ্টিভাঁঙা হতে পারে, তবে তা থেকে কোনও ভাবেই এই অথ" বোঝায় না ষে 
(বি*ব-য়াজনশীতি, সামাজিক সংগঠন ও সংস্কাতি কেবল অর্থনীতির উপর নামত, 
সৌধ এবং একমান্ত অর্থনীতি থেকে পাওয়া (২) 


»। রেম'দ আর" ও শাগল্পভিস্তিক সমাজ” এবং ণাঁশল্পোত্তর সমাজের'"য অপরাপর তন্তু 
বদের সম্পকে ও একথা প্রযোজ্া, তাঁরা বিমর্তভাবে বিবেচনা কারে বৈজ্ঞানিক ও প্রযক্তি- 
বিদ্যাগত বিপ্লবকে আধ্যাীনক হাতহাসের দানাধক শাক্ততে পািপত করার চেষ্ট করে । 

২। ডাঁরউ, ডরিউ, রোষতভ দা স্টেজেস অব ইকনামক গ্রেথ £ এ নল কামউীনল্ট ম্যামিফেস্টো, 
কেমরিজ, ১৯৬০, পৃষ্ঠা ২। 


সমসাময়িক বৃজোয়া সমাজতগ্ত ৪৩৯. 


অঞ্থনীতি ও সামাঁজক-রাজনশীতির মধ্যেকার কাষকারণ গম্পকের 
জায়গায় রোস্তভ কেবল পারস্পারিক ক্রিয়া অথবা স্বাভাবিক প্রিয়ামূলক 
সম্পককে বসাবার চেষ্টা করেন। একই সঙ্গে আবার বৈষারিক ও অবৈষয়িক 
উপাদানগৃলির মধোকার পারস্পরিক ক্রিয়া ও তাদের সমমূল্য সম্পকে" তাঁর 
যুল্তগীল এই স্বীকাঁতির মধ্যে শেষ হয় ষে অর্থনোতিক বিকাশের উদ্দীপক- 
গুলি হল জনগণের “আভান্তরণ চাহিদা”, মানুষের জ্ঞান, আকাঙ্ক্ষা, আবেগ 
ইত্যাদি । সুতরাং উৎপার্দিকা শান্তগ্‌লির ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ 
শেষ পধ্ত দাঁড়ায় এতিহা'সিক প্রক্রিয়ার ভাববাদাী ব্যাখ্যার একটি ব্যর্থ 
ছচ্সবেশ। 

উৎপাদন সম্পকগ্গহীলকে, উৎপাদনের উপকরণগীলর মালিকানার রুপ- 
গুলিকে এবং শ্রেণী সম্পকগিলির প্রশ্নকে খাঁড়য়ে রোষ্তভ সামাজিক-অথ-- 
নৈতিক গঠনগহলির মধোকার গুণগত পার্থকাগুলিকে মুছে দিতে সক্ষম হন 
এবং সাধারণভাবে সামাজিক-অথনৈতিক গঠনের ধারণা টর প্রাতই অবজ্ঞা 
প্রকাশ ফরেন। 

যোষ্তভ সকল প্‌বর্তন ও সমসামমধিক সমাজগুলিকে পাঁচটি পধায়ে ভাগ 
করেছেন £ "ধীতিহাসিক সমাজ”, 'উন্নর়নের জন্য পৃরশতাণদ”, “উন”, 
“পারপন্কতা লাভের দিকে অগ্রসর” এবং "উচ্চভোগের বৃগ” । 


য়োষ্জভের "এীতিহ্গত সমাজের” মধো রয়েছে তিনটি পামাজিক-অর্থ- 
নৌতক গঠন £ আদিম গোণ্ঠীগত বাবস্থা, দাস-মালিকানা বাবচ্ছা ও সামক্ততশ্য । 
শিশ্পাভাত্তক সমাজের বিপরখতে “এঁতিহাগত সমাজ”কে প্রাক্শানউটনায 
জ্ঞান ও প্রষযস্তবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্ক যান্ত সীমাবদ্ধ উৎপাদন দ্বারা চারল্লারিত 
করা হয়, তার মোৌশনের সাহায্যে উৎপাদন সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না; 
উৎপাদন ব্্ধি একেবারে হত না তা নয়, কিন্তু এই বৃষ্ধি খুবই ধারে হত এবং 
এব নিজত্ব সীমা ছিল। 


উৎপাদন সম্পক'গৃলকে যাঁদ উপেক্ষা করা হয় তবে ধনতন্প ও সমাজতণ্মকে 
“একটি একক শিজ্পভাত্তিক সমাজের” ভিন্ন ভিন্ন রূপ হিসাবে উপস্থিত করা 
যায়। “প্রধৃত্তীবদ্যাগত [নমিত্তবাদে”র কৃপ্তিম ও পলকা ভিত্তির উপক্ষ 
দাঁড়য়ে আছে “গমকেন্দ্রাভিমৃখিনতা''র ততর্ট বা এখন বুজোরা মহলে খুবই 
জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে । এই তত্ব অনুযারী শিঙ্পাবকাশ ধনতপ্র ও সনাজতদ্্কে 


859 মাকর্সবাদদ-লোননখাদা দশনের মৃলকথা 


একই বিদ্দুতে হাজির করে, তাদের একন্লে মিশিয়ে দেয় এবং পরস্পর 
[বরোধশী মতাদর্শগ্লির সংগ্রামকে নিরৎসাহত করে ও অদৃশ্য করে। 
উপরন্তু একথা ধরে নেওয়া হয় ষে বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক ও প্রযস্তি- 
বদ্যাগত বিপ্লব নিজে থেকেই, কোনও শ্রেণী-সংগ্রাম ছাড়াই সকলের জন্য 
দরব্যসামগ্রীর প্রাচুষ* আনবে, ক্রমশ সকল সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান 
করবে এবং শ্রেণীগুলির ও শ্রেণীবিরোধগৃলির অবলোপ ঘটবে । 


“একক 'শিজ্পাঁভাতিক সমাজের” তত্ত্ব প্রবন্তারা এমন সব ঘটনাকে 
গ্রহণ ক'রে থাকে যেগীল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্তের পক্ষে অভিন্ন -_যেগলি হল 
শিল্পোতপাদন, একই ধরনের সাংগঠনিক পদ্ধতি, বিজ্ঞানের ভূমিকা, শহরশীকরণ 
ইত্যাদি এইং ধনতম্প্রকে সমাজতগ্ত থেকে যা পৃথক করে সেই সবচাইতে 
অপরিহায বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে- সেগুলি হল উৎপাদনের উপকধণ- 
গহাীলর সামাজিক মালিকানা, শোষণ না থাকা, এমন একটি রাষ্ট্রণয় ক্ষমতার 
আন্তিত্ব যা সমগ্র জনগণের ক্ষমতা । 


*একক 'শাজ্পাভীত্তক সমাজ” ও ”“সমকেন্দ্রাভিমখনতা” তত্বগুলির আরও 
ঘাঁনষ্ঠ অনুশশলন থেকে দেখা যায় যে ওই তত্বৰগুলির সমর্থকরা সমাজতন্ত্র 
ও ধনতশ্ত্রকে কাছাকাছি নিয়ে আসায়, তাদের একই বিন্দুতে মেলানয় ততটা 
আগ্রহ নয়, যতটা আগ্রহ ধনতন্তর কর্তৃক ক্লমশ সমাজতত্ঘকে গ্রাস করানয় । 

বেশ কয়েকজন বৃজোপ্লা সমাজ তত্তাবদ ও অথ“নশীতাঁবদ এখন এই মতের 
পক্ষে দাঁড়য়েছে যে শিজ্পাঁভাত্তক সমাজের পধাঁজবাদী ও লমাজবাদী ভাষ্যের 
জায়গায় আসবে "াশল্পোত্তর সমাজ” ॥ ভান্নীতে অনম্ঠিত সপ্তম আস্তজাণতক 
সমাজতত্তমের কংগ্রেসে পঠিত একটি রচনায় আমোরিকান সমাজতত্ববিদ 
দানিয়েল বেল পশল্পোত্তর সমাজটিকে” ইতিমধ্যেই বিরাজমান 'কিছ? একটা 
বলে উপস্থিত কয়ার চেষ্টা করেছেন। আমরা যদ তাঁর আশ্বাসকে বিশ্বাস 
কার তাহলে বলতে হবে যে পশপ্পোত্বর সমাজ” ঘৃদ্ধোত্তর বছরগ্লিতে 
মার্কিন যান্তরাষ্ট্রের আকার গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ওই সমাজের 
তত্ববিদদের মতে--বপ্রথম ও সবাগ্রে উৎপাদন থেকে মানুষের শ্রমের 
অবলোপ সাধন হ্বারা, আত-্শান্কিশালণী শিল্প দ্বারা, 'মননগত প্রষৃন্ভতিবদ্যা 
দ্বারা”, এবং স্ভাব্য উচ্ছতম বেতন, সমাজের পরিচালন ভুমিকা ও 
বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকুশলা বাদ্ধজীবী অথবা সমাজের উচ্চতর গ্ুরের লোক বা 


সমসামায়ক বুজোয়া সমাজতত্ব ৪৪১ 


ক্ঞানী-গুণ? ক্ষুদ্র গোষ্ঠণ কর্তৃক রাষ্ট্র পারচালনা দ্বারা এই সমাজের বোশিন্ট্য 
বর্ণনা করা যায়। ঘানম্ঠভাবে পরধক্ষা করলে একথা স্পন্ট হয় যে "শিশ্পোতর 
সমাজ আসলে ধনতন্ত্ের আর একটি ধরন, যেখানে রাম্ট্রী একচেটিয়া ও 
ব্যান্তগত সম্পান্তির অপরাপর রূপ বজায় থাকবে এবং উন্নত ধরনের ধনতন্্ে 
আতি-শান্তশালী ধনতাম্নিক একচেটিয়াদের ও অপরাপর লক্ষণগুলির আধিপত্য 
'থাকবে। 

বহু বুজোয়া সমাজতত্বগত তত্ব রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ের সারমমকে 
বিকৃত করে এবং পধজবাদ" সম্পত্তির “ব্স্তিরপ হারানর* প্রক্রিয়াকে, রাশ্টরগয় 
একচোঁটয়া সম্পাত্তর আবিভ“ব ও বিকাশকে পণঁজপাঁতর ও পথীজবাদেই অদৃশ্য 
হয়ে যাওয়া রূপে উপচ্থিত করার চেস্টা করে। বাষ্তবে রাষ্ট্ীম্-একচোঁটিয়া 
সম্পাত্ত ধা শাসক বুজোয়া শ্রেণীর সবা“পেক্ষা শস্তিশালণ চ্ভর ও তাদের রাশৌর 
যৌথ সম্পাত্ত, পুরোপযারভাবে তার শোষক চরিত্র বজায় রাখে, কারণ এও লক্ষ 
লক্ষ ভাড়া করা শ্রামকের উদ্বৃত্ত মূলোর ফলগুলি আত্মসাতের ভীতির. উপরই 
তখনও প্রাতষ্ঠিত থাকে । 

এইভাবে উৎপাদনের সম্পকগলি থেকে উৎপাদিকা শন্তগীলকে আলাদা 
করাটা সাধারণভাবে সমাজ 'বকাশেয় ও বিশেষভাবে ধনতাশ্পিক সমাজের 
চিন্নাটকে 'বিকৃত করার জন্য একটি পদ্ধাতগত কোশল । 

প্রযাস্তীবদ-ভাত্তক ঝোঁকের উদ্বাহরণ থেকে তা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। 
এই ঝোঁকের প্রধান প্রবস্তারা হলেন ইঞ্জীনয়ারস আণ্ড দা আযবসেস্টি ওনার 
নামক প্‌হ্তকের লেখক টি. ভোলেন এবং দা ম্যানোজয়িয়াল রেভলিউশন_ 
নামক পনচ্ভকের লেখক জে. বান'হাম । এরা ঘোষণা করেন যে মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রে একটি “শান্তিপূর্ণ, বিপ্রব” সংঘটিত হয়েছে; এই তথ্যের মধ্যেই 
এই বিপ্লব প্রকাশ পেয়েছে যে পথজর মালিকেরা আর তা নিয়ম্ঘণ করে 
না, এই কাজ তারা ম্যানেজারদের দিয়ে দিয়েছে । এই সব যাস্তির ধাদ কোন 
অর্থ থাকে, তবে তা সবোণ্পার দেখিলে দেয় সমসাময়িক বুজোয়া সমাজে 
শাসক প্লেণধর পর্নগাছা চিল, যারা বহুলাংশে উৎপাদন ও 'বানিময় প্রক্রিয়ায় 
সামাজকভাবে কোনও প্রয়োজনীয় কাজ আর করে না। কিছু পারমাণে 
'সম্পাত্বর খিভাজন ঘটেছে ও উৎপাদনের প্রতাক্ষ পরিচালনার ভার ম্যানেজাকস- 
এদের কাছে হস্তান্তায়ত হয়েছে এই তথ্য কোন মতেই পুঁজিবাদ 


8৪২ মাকসবাদশ-লোননবাদ? দর্শনের মকথা 


সম্পাততর, পরধাজবাদীদের ও তাদের কপোর্রেশনগযীলর ক্ষমতার এবং বৃজো য়া 
রাষ্ট্রের রুপে এক যোথ পশজপাঁত আধিপত্যের অবসান হওয়া বোঝায় না। 


এই সব তন্ত্র, যেগুলি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে সমসামার়ক ধনতন্ত 
আর ধনতন্ঘ নয়, সেগুলির উদ্দেশ্য একটিই--তা হল সমাজতাশ্মিক বিপ্লবের 
ন্যাধ্যতা ও ধনতাশ্ত্িক সমাজের সমাজতা্তিক সমাজে বিপ্লবী রূপান্তরের 
প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা। 


[কিছ কিছু বৃজো*লা তত্তধিদ এই প্রাতজ্ঞাটির 'ভীত্ততে যুন্ত খাড়া করার 
চেষ্টা করে যে সমাজতাম্বিক বিপ্লবের প্রান্রয়ায় মধ্য দিয়ে ধনতাশ্ত্িক অথ"- 
নৈতিক বাবচ্ছা ধৰংস করা ছাড়াই প্রত্যেকেরই শ্রীবৃদ্ধ হতে পারে, সামাজিক- 
গাতিশশলতার কথা তুলে ধরে তারা বলেষে এক ছরে প্রবেশ করেই 
ব্যান্ধদের শ্রীবম্ধ ঘটতে পারে । সামাঁজক গাঁতিশশলতার মত একই ধরনের 
একটি ব্যাখ্যা সমসামায়ক বৃজো়া সমাজকে একটি “থোলা সমাজ” বলে 
ঘোষণার জন্য ব্যবহৃত হয়, সেখানে 'বাভন্ন শ্রেণী ও গোম্ঠীগৃলির মধ্যেকার 
কঠিন বেড়াগহীল ধ্বংস হয়ে গিয়েছে বলে ওজর দেওয়া হয়। লক্ষ লক্ষ বংশ- 
পরম্পরাগত সর্বহারাদের, বেকারদের একটি সংরক্ষিত বাহনখর, অনাতক্রম্য 
বর্ণবৈষমোর, ঘোঁট পাকানর মনোভাবের এবং জাতদান্তিক ও ধমণগত 
কুসংস্কারগীলর আশ্তিত্ব, ধা সবচাইতে উন্নত ধনতান্বিক রাষ্ট্রগাীলিতে টিকে 
থাকে তা ওই “খোলা সমাজের” ধারণা বর্জন করার পক্ষে মুখর সাক্ষ্য 
উপাস্থিত করে। 

খোলাখুলি আধাঁনক ধনতম্ত্ের কৈফিয়তম.লক তঙ্গ্যাল ছাড়া বুজে! য়া 
সমাজতন্ত্র এমন সব তত্তৰ খাড়া করে যেগাঁল কৌফিয়তমূলক 'দিক এত সুস্পন্ট 
নয়, কিন্তু এই সব তত্ব 'নাঁদ্ট মতার্দশ'গত কাজ করে থাকে । এই সব তত্তের 
অর্থ ও উদ্দেশা হল সমাজের পারচালিকা শান্ত ও গঠন সম্পকে মাকণসবাদী 
তত্র বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা খাড়া করা । 

বৃজো"য়া সমাজতক্দে এতিহাসিক 'নিমিত্তবাদ ও এীতিহাঁসক বিকাশের: 
বাধ-শাসিত চরিঘ্লের প্রতাক্ষ অন্বাকাঁতি ছাড়া আমরা দেখতে পাই সমাজ- 
জশবনের কয়েকাঁটি সংকদণ ক্ষেত্রে সমাজ বিকাশের 'বিধানগযালর আই্রিত্বকে' 
স্বাকাতি দান করা হয়। 


উদাহরণ স্বয়প আমেরিকান সমাজতত্বাবদ আলেক্স ইনফেলেস বলেছেন, 


সমসাময়িক বৃজো য়া সমাজতত্কৰ 8৪৩; 


যে একাট বিজ্ঞানসম্মত সমাজতত্তের সপ্ভাবনা শৃধু এই বান্তির উপর ভর 
করে না যে সামাজিক ঘটনাগুলি পৃনঃসংঘটনশখল, সেই সশ্গো এই বিশ্বাসের 
উপরও নিভ'র করে যে সেগ্ল নিয়ামত অথবা “বিজ্ঞানসম্মত 1”(৯) আমোরিকান 
অথ'নীতাবদ হানস- মর্গেনথাউ একই ভঙ্গিতে লিখেছেন £ সমাজকে উন্লেত, 
করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ষে সব বিধান খারা সমাজ চলছে সেগুলিকে 
উপলব্ধি করা । এই বিধানগ্লির ক্রিয়। আমাদের পছন্দের কাছে দুভো'্দা।”(২) 

কিন্তু তাঁরা ষে সব বিধানকে স্বীকার করেন সেগুলি সামাজিক ব্যাপার- 
গহালর মানত কয়েকটি সীমাবধ্ধ ক্ষেত্রে বিজ্তুত এবং বলতে গেলে গডণরভাবে 
পারবর্তনশীল এতিহাসিক প্রক্রিয়ার উপর সেসবের কোনও প্রভাব নেই! 
উদাহরণ স্বরূপ ইনকেলেস ঝাঁটাত এই সব বিধানগৃলির় সংকগণ* পারাধ সম্পকে" 
আমাদের সাবধান ক'রে দেন £ “সমাজতত্বাবদরা পাঁর়বর্তনের একাঁট একক 
সব-ব্যাপক তত্বেবর জনা অন-সম্ধানের কাজ পাঁরত্যাগ বরেছেন-তার বদলে' 
তাঁরা পারবর্তনকে আরও স্থানাদিষ্টিভাবে, বলা যায় আরও বাশ্তবভাবে বৃঝতে 
চান ।”(৩) 

একই সঙ্গে আবার বৃজো"য়া সমাজতত্তেৰ এমন সব ধারণাও দেখা যায় যা 
আধকতর সাধারণ 'বাধ-শাসিত ষোগাযোগগ্ালকে প্রকাশ করে ব'লে দাব 
করে। অতএব আমরা ধনতশম্মের রূপান্তরের নানা রকম শাবধান” দেখতে পাই, 
থা_-পরম্পরণবরোধশ সামাজিক'অর্থনৌতিক ব্যবস্থাগুলির একই বিদ্দ্‌তে 
মেলার “বধান”, সামাজিক ক্রিয়াকলাপের বিধান, ইত্যাদি 

রাটিশ বৃজোয়া দার্শানক কাল“ পপার এমনকি “সমাজ তত্বগত নামিতবাদ” 
সম্পকে" তরি নিজন্ব বিশেষ ধারণাটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন এবং এই 
সংজ্ঞাটকে তিনি মাক্সবাদখ এতিহাসিক নামতবাদের বিরদ্ধে দাড় 
কারয়েছেন। পগার যৃল্তি দিয়ে বলেছেন যে ইতিহাসের ভিতিতে সমাজ 
সম্পকে কোনও ভাঁবষাহ্বাণণ করা যার না এবং তাই এ্াঁতহাসিকভাবে নাট 


_৯। দেখুন আলের ইনকেলেস, হোয়াট ইজ দোঁসওলাজ ?, এক্েলউড '্রিফল-, নিউ জাঁসি+, 


৯১৯১৪ প্্ঠা ৯৬। 

২। হানস আই. মর্গেনধাউ, পাঁলটিকস আমও নেশনস । দা স্টাগল ফর পাওয়ার আযাশ্ড. 
1পিস, নিউ ইয়কঁ, ৯৯৫৪, পতি) ৪1 

ও, আলেঞ্স ইনকেপেস, হোয়াট ই দোসিওলাজ :, পশ্ত্ঠা ৮৮। 
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কাজে বিশ্বাস একেবারেই অধযোন্তিক অন্ধাঁববাস, কারণ কোনও লোকই 
আগে থেকে বলতে পারে না যে হীতহাস কোন: পথ গ্রহণ করবে। তিনি 
আরও বলেছেন যে অপরদিকে ইতিহাস নির্দিষ্ট সামাজিক প্রক্রিয়াগদুলির 
'সুচকগৃলিকে নাথভুস্ত করতে ও পারমাপ করতে পারে এবং এই অর্থে একাঁট 
সমাজতত্গত 'নামত্তবাদ ও অনুরূপ এক “প্রষযীস্তাবদ্যাগত ভবিষ্যদ্বাণী” 
বিদামান রয়েছে । শেষোল্তাট পাঁরকপ্পিত “সামাজিক হীর্জীনয়ারং”-এর 
অথাৎ সমাজ-জশীবনের কতকগুলি দিকের উন্নয়ন অথবা 'নয়ম্মণের ভিত্তি 
যোগায় । 

এইভাবেই সমসাময়িক বুজো'য়া সমাজতত্বে নিমিতবাদের স্বাকীতকে 
এমন সব ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় যা বুজো'য়াদের মৌলিক 
স্বাথগ?লিকে প্রত্যক্ষভাবে বিপদাপন্ন করে না- সেগুলি হল প্রযযান্তবিদ্যাগত 
অগ্রগাত ও বুজোয়া ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে সামাজিক সম্পকর্গূলির সামান্য 
পারবর্তন ; একই সঙ্গে আবার তা নামভ্তবাদকে এবং শ্রেণীগুলির মধ্যেকার 
যে বিপ্লব সংগ্রাম একটি সামাজিক-অথণনৈতিক গঠনের জায়গায় আর একট 
বসায় তার 'বিষয়গত প্রয়োজনীয়তাকে পার্থ থেকেই বাধা দেয় । 


তদন:সারে সমসাময়িক বৃজো"য়া সমাজতত্ত্বের একি ঝোঁকের কথা ইতি" 
মধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি । সে ঝোঁকটি হল 'বকাশের নশীতটিকে 
বাতল করা এবং তার জায়গায় সামাজিক ব্যাপারগুলির 'ক্রিয়াকলাপের 
নীতকে বসান। সামাজিক জৈব কাঠামোকে তার আঁব্ভাঁব, বিকাশ ও 
অদৃশ্য হওয়ার দক থেকে অনুশীলন করা সবাপেক্ষা তাংপয্পূর্ণ বিষয় 
রূপে বিবেচিত হয় না, বরং সামাজিক সমগ্রের আলাদা আলাদা অংশগলির 
ক্রিয়াকলাপগত যোগাযোগগ্যালর ও সমাজ-জাঁবনের বিভিন্ব ক্ষেত্রের মধ্যে 
ভারসাম্যের ব্যবচ্ছা'টির বিশ্লেষণের অনুশখলনকেই তাংপধণপূ্ণ বিষল্ন বলে গণ্য 
করা হয়। ৃ 

আমোরিকান সমাজতত্াবিদ ট্যালক্ট পারসনস ও তাঁর সহযোগাঁদের ছারা 
-ক্লচিত “সামাজিক ক্রিয়ার” তত্ট সমসাময়িক বুজোম্মা সমাজতত্তে এক 
শরৃত্বপূর্ণ চ্ছান আধকার ক'রে রয়েছে । এই তত্ব নিজেকে “সামাজিক 
আচরণের” একটি পণার্গ সাধারণ তত্র ও সমাজতত্ের় একাটি “সর্বব্যাপফ” 
“ত্বগত ব্যবস্থার পথ প্রদশ'ক বলে দাব করে। 


সমসামায়ক বুজো"য়া সমাজতত্তৰ 89: 


পারসনসের তত্র “ক্রিয়া” শক্দাটি সামাজিক পারবেশের মধ্যে মানুষের 
আচরণ ও তার কাষ"কলাপকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। “পায়স্পারিক 
ক্রিয়ার মধ্যে আমরা দেখতে পাই এমন একটি মূ প্রক্রিয়া ধা তার বহুবিধ 
বিশদীকরণ ও আভযোজনের মারফত যাকে আমরা মানাবিক গ্রে (ক্রিয়ার 
শ্তয়ে--সম্পাদক ) বাস্তিত্ব ও সমাজ ব্যবস্থা বলে থাঁক তার বাঁজ 
যোগায় 1৮0৯) 

“সামাজিক ক্রিয়ার” তত্টি বুজোয়া সমাজ তত্তেবর প্রধান গাঁতমৃখ প্রকাশ 
করে--তা হল এমন সব পদ্ধাত ও উপায় আবিক্কার কয়া যায খারা বানি 
বান্তবকে “স্বীকার করে নেবে'” ভাষাস্তরে বললে তার কাছে নতি শ্বীকার 
করবে এবং ধনতাদ্ন্িক সম্পক্গুলির সঙ্গে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে 
নেবে । এই তত্ব সামাজিক সম্পকগাঁলির সমগ্র ব্যবচ্থাটিকে চারটি উপাদানের' 
মধ্যে সীমাবদ্ধ করে £ সেগ্যীল হল কম“কতা, লক্ষ, উপায়সমহ ও পারাশ্থিতি ।. 
সাদাসিধেভাবে ধরলে এই উপাদানগলি প্রথম ও সর্বশেষটি ছ্বারা সণমাবদ্ধ । 

কাষধণত সমাজে জনগণের মধ্যেকার প্রকৃত পম্পকগিংলির ও'এই সম্পকগালির, 
ব্যাপায়ে তাদের ধারণার পাঁরবতে এই তত্বকে বসান হয় । একটি সমাজ 
ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপকে বলা হয় একজন লোকের আকাক্ক্ষাগ্ীলর অপর একজনের 
আকাক্কাগুঁলর সঙ্গে মিলে যাবার বিষয় । সামাজিক সম্পক“গৃলিকে পর্যবাঁসত. 
করা হয় এক ব্যান্তর অপর এক ব্যান্তর সম্পকে“ বিবয়গত মনস্ভাঁত্রিক ও নৈতিক 
মনোভাবে। 

আঁধকন্তু ব্যান্তকে বহলাংশে কোনও শ্রেণী, যোথ সংচ্ছা ইত্যাদিয় সঙ্গে 
বিষয়গত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা হয়। বাস্তব সমাজের 
সহজাত মানব সম্পকণকে । কিন্তু বৈষয়িক সামাজিক সম্পকগ্ঠীল প্রারশই 
“নৈবান্তিক”রপে গ্রহণকরে; উদাহরণ স্বরুপ ধনতন্তের আমলে পণ্য উৎপাদনে: 
মধ্যেকার সম্পকর্গুলি বা পণোর চলাচলের মারফত প্রকাশিত হয় । 

এইভাবে “সামাজিক ক্রিয্নার” তত্তটি কাত সবাপেক্ষা গ্রদ্থপূর্ণ এই 
তথ্যকে উপেক্ষা করে যে জনগণের ক্রিয়াকলাপ সামাজিক সম্পকাহলির 


১ টোয়ার্ড এ জেনারাল থিয়োয় অব আ্যাকশন, ট্যালকট পারসনস এবং এডওয়াড এ, 
[শলস কর্তৃক সম্পাদিত, কেমভিজ, ম্যাসাচুসেটস, ১৯৬১, পৃচ্ছা ৯৭ । 
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সমগ্নের মধ্যে ও সবোণ্পার উৎপাদন সম্পকণগুলির ব্যবস্থার মধ্যে তার বিষয়গত 
স্হান ছায়া নিধারারত হর । 

এই তত্তৰ প্রধান প্রধান সমস্যাবলশর, পারবত'নশীল 'বিষয়গত বান্তবতা 
অথাৎ অথণনগীতি, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন হারা সমাধান করে না, করে 
'শবষয়শগত বিষয়গ্যাল অথাৎ ব্যান্তর দ:ন্টিভঞ্গি, ধারণা ও অন-ভুূতি দিয়ে ॥ এই 
"অর্থেই জামান সমাজতত্বাবিদ ও মনোষ্তত্ববিদ কাল লোভিন লিখেছেন 
, ধারণাটি হল “*"উপলধ্ধকে পারবর্তন ছারা ক্রিয়ার পারবর্তন”(১) এবং 
“ভারসাম্য*, পচ্ছতিশশলতা” ও “শগ্খলা” সমাজ ব্যবচ্ছা"য় প্রধানতম ব্যাপার 
-বলে 'ববোচিত হয় । পারসনস 'লিখেছেন যে প্রত্যেকটি সমাজ ব্যবচ্ছা শঞ্খলা 
প্রাতিষ্ঠার ক্রিয়ামূলক প্রয়োজনীয়তার উপর দাড়য়ে আছে । সামাজিক সম্পর্ক- 
স্গাঁলিতে “শখ্খেলা” রক্ষা করতে হবে অনাকাঙ্ক্ষিত বিচ্যাত ও অভ্্যুান থেকে 
সমাজকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে রচিত সামাজিক নিয়ল্মণ ছায়া । 

বুজোয়া সমাজতত্ের “সামাজিক ক্রিয়ার” তত্ত্বের বিকাশ কাঠামোগত- 
ক্রিয়াকলাপগত বগ্লেষণকে জনাপ্রয় করেছে, এই বিশ্লেষণ সমসামায়িক বুজোয়া 
-সমাজতত্তে গবেষণার প্রায় অগ্রণী পদ্ধাত হয়ে উঠেছে। 

কাঠামো ও ক্রিয়াকলাপ প্রত্যেকাট পামাজক ব্যবস্থার ও প্রত্যেকটি 
সামাজিক জৈব কাঠামোর আবচ্ছেদ্য উপাদান। মাক্সের কথা উল্লেখ 
করে লোৌনন বলেছেন যে ছাঁদ্দিক পদ্ধাতি “** ক্রিয়াকলাপ ও বিকাশের 
ব্যাপাবে সমাজকে একটি জীবন্ত জৈব কাঠামো রূপে গণ্য করতে'(২) আমাদের 
বাধ্য করে। মাকসাঁয় তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেকাট “উৎপাদন সম্পকগুলির 
ব্যবস্থা হল একটি নিদি্ট সামাজিক জৈব কাঠামো, যার উদ্ভব, ক্রিয়াকলাপ 
ও উচ্চতর ধরনে উত্তরণ, অপর একটি সামাজিক জৈব কাঠামোকে রংপান্তর 
নির্দিষ্ট বিধান হ্বায়া পারচালিত হয় ।”(৩) এঁতিহাসিক বন্তুবাদ সমাজের 
কাঠামোর প্রধান প্রধান কোট? 'হসাবে উৎপাদকা শান্তগুলির ও উৎপাদন 


১1 কাল লোৌভন, রিসলভি ; সোস্যাল কমাফক্টস, নিউইয়কণ ১১৪৮, পহন্যা ১৩৩) 
২। ভি. আই. লোনিন, কালেক্টেড ওয়ার্কস ভল্যাম ৯, পহ্ঠা ১৬৯ 
এট) পুবেক্, পঙ্ঠো 5১৯০। 


সমসামায়ক বৃজোক্সা সমাজতত্ 8৪৭ 


সম্পকগিহালর বৈধায়ক ও মতাদর্শ গত সামাজিক সম্পকগলির, ভিত ও সৌধ 
ইত্যাদির ধারণাগাঁলকে বেছে নেয় । | 

পারসনস, মেটন ও অপরাপর বৃজো'য়া সমাজতত্বাবদদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে 
দেখলে সমাজ ব্যবস্থার মূল উপাদানগৃলি হল মূলা, মানঃ ভুমিকা ও প্রতিদ্ঠান- 
সম্‌হ। এই সব কাঠামোগত ক্রিয়াকলাপ সমাজের বিকাশের আধেয় গঠন 
করে বলে বলা হয়। সংক্ষপ্তভাবে বললে তা দাঁড়ায় বান্তির চেতনা ও 
সামাজিক চেতনার মধ্যেকার পারস্পারক সম্পক* অথাৎ মানদন্ড, ভামিকা 
ও প্রাতিখ্মানসঘৃহের সমগ্নের মধ্যে মূর্ত সংস্কাঁতির ব্যবস্থা । অতএব বিদামান 
শনদিপ্ট মানদণ্ড ও নিয়মগযাঁলর সঙ্গে ব্যন্তিকে থাপ খাইয়ে নেওয়ায় বন্দোবস্ত 
অথাৎ তার সামাজ্কীকরণের বন্দোব্জই বৃজোয়া সমাজততেদ গবেষণার 
প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে । 

প্রথম ক্ষেত্রে আমরা পাই সমাজ-জশবনের প্রা এক বজ্ঞুবাদী' কাঠামোগত- 
ক্রিয়াকলাপগত দথম্টভাঙ্গ ; 'ছ্িতীয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিভাঙ্গিটি বন্তূত ভাববাদশ ॥ 
পার্সনস নিজে যে কথা এক সময় বলেছিলেন যে এটা “অর্থনোতিক অথবা স্বার্থ 
সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বনাম ধারণা অথবা মল্যবোধ অনুযায়শ ব্যাখ্যার” (১) মত 
মতপাথ-ক্যগুলির বিষয় । 

মাক'সবাদ-লেনিনবাদ কাঠামোগত-ক্রিয়াকলাপগত দ:্টভাঙ্গকে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধাতাবদ্যাতে একটি অভান্ঞ অপাঁরহাষ উপাদান হিসাবে গণ্য করে, কিন্তু 
তাকে নিঃশতত করে না ও সামাঁজক্ষ ব্যাপার়াদকে বিশ্লেষণ করার জনা 
একমাত্র পদ্ধতিতে পরিণত করে না। ক্লিয়াকলাপের প্রক্িয়াগালি ছাড়াও 
তাউদ্ভব ও বিকাশের এবং একটি গপমাজ ব্যবস্থাকে অপর একটিতে 
রূপান্তরের প্রক্রিয়াগলিকে বেছে নেয়। বুজোয়া সমাজতত্দে কাঠামোগত- 
ক্রিয়াকলাপগ্গত পদ্ধাত কাষত সামাজিক সমগ্রের এবং তাদের 'ভিতরকার 
উপাদানগযাীলর পারস্পারক সম্পকে বিশ্লেষণে প্রধান হাতির্লার হয়ে ওঠে । 
এর শ্রেণণ গাঁতিমুখ হল ধনতান্ব্িক সামাজিক সম্পকগলির ব্যবস্থার "অথন্ডতা” 
ও "ম্ছারত্ব”, ভারসাম্য ইত্যাদি প্রগান করা। এই সমাজতত্ব যে মূল 
শীত প্রচার করে নিন্নোস্ত সূত্রের মধ্যে তায় সায় সংকলন করা যায় ঃ 
এসমাঞ্জে ধা কিছ? ঘটছে তা ঘটবেই । এই কারনেই পারনস ও তাঁর অন- 


৯ ট্যালকট পাসরনস, থিওঁরজ অব সোসাইটি, ভলযাম ৯, প্লেনকে রে, পুচ্ঠা এ২। 


89৮ মাকসবাদী-লোননবাদাী দশ'নের মজকথা 


গামীরা সামাঁজক নিয়ন্ঘণের সেই সব বন্দোবন্তের উপরই মনোনিবেশ করেন 
যা সমাজ ব্যবচ্থাকে তার নিাদস্টি “স্বাভাবিক অবস্থায়” সমর্থন করতে পারে ও 
রক্ষা করতে পারে । অতএব এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই খুব সতক* 
ছজ্মবেশের আড়ালে ধনতাল্ল্রিক সামাজিক সম্পকণ্গুলির পক্ষে দাঁড়াবার একটি 
ঝোঁক। 


৩, বু?জার়্া অভিজ্ঞতাজনিত সমাজততন্ত 


যে বুজোয়া সমাজতত্বগূলি কাঠামোগত-ক্রিয়াকলাপগত বিশ্লেষণের 
পদ্ধাত উদ্ভাবন করেছে তা ব্যন্তিবিশেষের ও ছোট ছোট গোম্ঠীর আচরণ 
উদ্ঘাটন করার উদ্দেশ্যে নিদিষ্ট অভিজ্ঞতাজনিত অন:শীলনের ব্যাপক বৃদ্ধি, 
ঘটিয়েছে । 

একই সঙ্গে আবার আভজ্ঞতাজাঁনত সমাজতত্তের বিকাশ ধনতাশ্ম্রিক 
সমাজ ব্যবস্থাকে চাল: রাখার বান্তব প্রয়োজন স্থারা প্রধানত উৎসাহত ও 
উদ্দীপিত হয়েছে । উৎপাদনের একাটি যযুন্তিষুন্ত সংগঠন পাওয়ার এবং 
সব্বোচ্চ মুনাফা 'নাশ্চত করার আকাক্ক্ষা বুজোয়াদের উৎপাদনের সংগঠনঃ 
শ্রম সম্পক ইত্যাদ সমস্যাবলী অনুশীলন করার জন্য সমাজতত্তবাঁবদদের এক 
বিরাট বাহিনীকে 'নয়োগ করতে বাধা করেছে । সব্প্রকার সমাজ-জাীবনের 
উপর ?নয়ন্ত্রণকে শান্তশালগ করার উদ্দেশ্যে বজোয়ারা জনগণের আচরণকে- 
প্রভাবত করার, 'বপ্লবী [বশল্ফোরণ ও অভ্য্যথান নিরোধ করার উপায়সমূহ 
সম্পরকে সমাজতত্্বিদদের প্রদত্ত তথ্য ও বান্ভব উপদেশের ভিত্তিতে চলতে 
শুরু করেছে। 

এই সব ফালিত বিশেষীকৃত শঞ্খলাগহীল আমৌরকান.সমাজতত্তের সব প্রথম 
১৯০৪২-র' দশকের গোড়ায় দেখা দেয় । সামান্াঈকৃত সমাজতত্ববগত ব্যবস্থার- 
প্রবর্তক এই সমাজতক্ৰাবদ-্দাশণনকদের গ্থান গ্রহণ করলেন অভিজ্ঞতাজনিত 
সমাজতত্বাবদরা । তাদের আগ্রহ ও দিগন্ত সমাজতত্তের কঠোরভাবে 
সূন্তার়ত ও সংকীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবম্ধ ছিল। একচেটিয়া পধাজপাতি 
ও ধনতান্ত্িক সরকারগ্ীল কতৃক নিয়োজিত সমাজতত্বাবদদের সংখ্যা বাড়তে 
শহর; করেছে এবং এরা তাদের নির্দেশ পালন করে। একই সঙ্গে কলেজ- 
ও [বিবাধদযালয়গুলিতেও সমাজতাদ্ল্রিক বিভাগের সংখ্যা বাড়ছে। 


সমসাময়িক বুজোপা সমাজতত্ব এ 


বুজোয়া সমাজততে বিশেষীকরণ বেড়েছে পাঁজটিভিজমের পদ্ধাতগত- 
বিজ্ঞানের ভীত্তর উপর আঁভজ্ঞতাজনিত প্বেক্ষণের সুনিদিষ্ট পাঁরিমাণগ্ত 
পদ্ধাতির উদ্ভবের দরুূন। এই সব পন্ধাঁত হল বিভিত্ব মানদন্ড ও টেবল-এর 
সাহায্যে ভোটগ্রহণ, সাক্ষাৎকার, জরিপ, তুলনা, বিশেষ প্রী্রযনা মারফত উপাস্ত 
তৈরি, তথ্য নিব।চন। 

আঁভজ্ঞতাজানত সমাজতত্তের বিষ্লেষণের 'নাঁদন্ট পন্ধাত সম্পর্ষিত 
চ্চারও আঁঘ্ভাব ঘটতে শুরু করেছে । এই ক্ষেত্রে সধপ্রথম হল সমাজতক্কব- 
ঘিদ ফ্লোরিয়ান ঝনানিয়লোস্কি ও সামাজিক মনগ্তত্বাবদ উইলিয়াম উমার 
যৌথ অনৃশগলন, দা পোলিশ পেজাস্ট ইন ইউরোপ এন্ড আমেনিকা 
(১৯১৮ থেকে ১৯২০)। এই অনুশীলন বাস্তিগত কাগজপণ, নিধাণচত 
ঘটনাবলী ও অনুরূপ আভজ্ঞতাজজানত প্রণালীসমহ অনুশীলনে পদ্ধাতি- 
সম্‌হের বিশদ বর্ণনা দিয়েছে । ১৯২০-র দশকে লেখা রবাট পাঞ্ষ ও আফন্ট 
বার্গেস-এর পুগ্তকগ্লি কতকগীল গবেষণা পদ্ধাত উদ্ভাবন কয়ে ঘা পয়ঘতশ- 
কালে সাঁনাদণ্ট সমাজতত্বগত চচার একটি আদর্শ হিসাবে বৃজোণ়া সমাজ- 
তত্বাবদদের কাজে লেগেছে । আমেরিকান সমাজতন্ত্বাবদ পল লাবারসফেঞ্ড 
“প্রচ্ছন্ন কাঠামোর” অথাৎ বিভিন্ন উপাদান ঘূপে উপস্থাপিত পারমাণগত উপাত্ত 
বাছাই করার কৌশল নিরূপণ ফয়েছেন। সমাজতত্বাবদ জে. ই. ল্যান্ডবার্গ 
1বাঁভন্ন ধরনের পারমাপ, পারসংখ্যান ইত্যাদর সাহায্যে পারমাণগত উপাঞ্ত 
যাচাইয়ের পদ্ধাতগযীলকে স'ঠক বলে প্রাতিপন্ন করার জন্য বথেন্ট মনোনিখেশ 
করেছেন । 

সমসামায়ক বৃজোয়া সমাজতত্তেবর করেক ডরঞ্জন বিশেষীকৃত শাখা রয়েছে । 
এই সব শাখার প্রধান-প্রধানগূলি হল সামাজিক পযিবর্তনের সমাজতজ্তদ 
স্বামাজক রোগাবদায, সামাজক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক কাঠামো, সামাঙ্ছিক ভর- 
1বন্যাস, সামাজিক গাতময়তা, জ্ঞানী-গ্‌ণী ক্ষুদে গোণ্ঠী, সামাজিক যোৌখ- 
সংস্থা, গোষ্ঠখ-জীবন, লসমাজামাত (৯০০$০০)০::/) শহুরে সমাজ তত প্লান 
সমাজতত্ব, কমসংস্থানের ও মানবিক সম্পকের সমাজতত্তব, রাজনো তক 
সমাজততক শিপ্পগত সমাজতব্, জনমত, সংস্কীতি, শিক্ষা ও প্রচার মাধাদের 
সমাজতজ সামাজিক মনভ্ঞত্, বাজ্ঞব্য-বিদ্যা (৬৩01989), ধর্মের সধাজভত, 
পারবার, বিবাহ, অধকাশ, ক্রীড়া, ব্স্তিত্বের সমাজতক্য, অপরাধ, অপরাধ- 


৯ 


৪৫9 মাক“সবাদী-লেনিনবাদশ দশ“নের মৃূলকথা 


বিজ্ঞান, জনসংখ্যায় সমাজতত্্, সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবদ্থা বিশ্লেষণাথে* 
জন্ম, মৃত্যু, রোগ প্রভাতির পরিসংখ্যান (90108819179), বর্ণ ও বর্ণগত 
সম্পকর্থুলির সমাজতত্ব, নয়গোষ্ঠীগত গোহ্ঠীসমৃহ ও নরগোম্তীগত, 
সম্পকার্দির, উন্নয়নশীল দেশগুলির এবং যৃম্ধ ও শান্তির সমাজতত্দ | 


এই সব শাখাগুলির আরও অনেক উপশাখা আছে । উদাহরণ স্বর্‌প, 
শহরে সমাজতত্বেবের অস্তুভুন্ত হল নগর পাঁরকষ্পনা, শহরীকরণ ও পাঁরকপ্পনা 
এবং শহরে বাষ্তব্য-বিদ্যা। ব্যান্তত্বের সমাজতত্ব ব্যন্তিত্ব ও সংস্কাতির, 
ব্যস্তত্বের বিকাশে ও সংঘাতগহীলতে সামাঁজক উপাদানসমূহের, ব্যান্তত্বকে 
প্রভাঁবত করে এমন সব সমাজতত্্গত উপাদানগর্ীলর এবং ব্যাস্িত্বের সামাজিক, 
মনন্ভত্দের মত প্রশ্নাবলী নিয়ে অনুশীলন করে। 


একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল সামাঁজক সমস্যাবলীর সমাজতত্তর । এই 
শাখাটি শিপ্পগত ও বাশ্তব্-বিদ্যাগত সম্পর্ক সমূহ, শিক্ষা, সামাজিক পাঁরকষ্পনা 
এবং যুদ্ধ ও শান্তর মত ধনতাশ্ন্িক সমাজের 'বাভন্ন 'দিক নিয়ে কাজ করে।॥ 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের গবেষণার উদ্দেশ্য হল পারচ্ছিতির “উন্নাতি- 
বিধান” কি ভাবে করা যায় সে সম্পকে" অথাৎ ধনতান্ত্রক বাস্তবতার 'িরোধ- 
সম.হকে নিবারণ করার প্রচেষ্টা সম্পকে ব্যবহারিক উপদেশ দেওয়া । 

শিস্পগত ও কারখানাগত লমাজতত্ৰ ধনতাম্ন্িক ব্যবসাকে সাহাষ্যদানের 
বান্তব কর্তব্য সম্পাদন করে। শিল্পগত সমাজতত্তেএর প্রাথীমক অন:শগলনগুলি 
১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়ঃ কিন্তু এর [বপুল অগ্রগাত 
ঘটে ১৯২১ থেকে ১৯৩৩ সালের 'বিশ্ব-অর্থনোতিক সংকটের পর জনগণের 
কার্ধকলাপ, ধনতান্ব্িক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের সম্পক্ুলির রূপ, বিশেষত 
কর্তৃপক্ষ ও শ্রমকদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক এবং কারখানাগৃলিতে ট্রেড 
ইউনিয়নগুলির স্থান ও ভূমিকা নিয়ে অনুশীলন শুরু করেছেন। বত'মানে 
এই ক্ষেত্রে শত-শত সমাজতত্াঁবদ নিষুন্ত রয়েছেন এবং তাঁদের অনেকে, 
“পরামশদাতা”ঃ “বিশেষজ্ঞ” ও “উপদেন্টা” হিসাবে উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে 
কাজ করেন। এদের উদ্দেশ্য হল উৎপাদন বাড়াবার ও অন:রূপভাবে পঁজ- 
পাঁতদের মুনাফা বাড়াবার জন্য একদিকে শ্রমিক, অপরদিকে কতৃপক্ষ বা 
ম্যানেজারের মধ্যেকার সম্পক্গিবিলির “সমন্বয় সাধন” ও পনিয়্মণ” করা । তারা 
শ্রমিকদের উদ্দীপক ও মনগ্যত্তর, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে! 


সমসাময়িক বুজেয়া সমাজতত্তহ ৪৩১ 


সঙ্গে শ্রমিকদের দক্ষতার বিকাশে সম্ভাবনা, শ্রমিক ও সুপারভাইজায়দের 
মধ্যেকায় এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও পাঁরচালকমণ্ডলশর মধ্যেকার আন্তঃসষ্পকণ 
বেকার সমস্যা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর এই সমস্যার প্রভাব ইত্যাদি 
প্রশ্নাবলী নিয়ে অনুশশলন করেন। শিল্পগত সমাজতত্তেে বাভাব ধরনের 
মধ্যে একটি হল কারখানা সমাজতত্বব (এলটন মেয়ো কর্তৃক প্রাতষ্ঠিত ও 
প্রচারত )। 

শিষ্পগত ও কারখানা সংক্রান্ত সমাজতত্দাবদরা যে সব অনুসম্ধান 
চালিয়েছেন সেগুলি “মানবিক সম্পকগিলির” সমাজতত্তের সমস্যাবলীর স্গো 
কিছ; কিছ: বিষয়ে মিলে যায় । যদিও শেষোস্তটি শুধু 'শিপ্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
নয়। এই তত্র সামাজিক সম্পকণগুলির ব্যাপকতর ক্ষেত্রের সঙ্গে বিজড়িত 
করে শ্রমেয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যেকার পারস্পারক সম্পকে'র অনশালন 
'করে। 

বৃজোয়া সমাজতন্ত্র গোষ্ঠী-জধবনের সমস্যাবলণ 'বাঁশন্ট গ্ছান আঁধকার 
করে আছে। বুজোয়া সমাজতত্তাবদরা এই তথ্যের উল্লেখ করেন যে লমন্ত 
মনৃয্য জীবনই গোম্ঠ“জীবন , সর্বত্রই মানুষ অপরাপর মানুষের স্লো একন্রে 
বসবাস করে। কিন্তু'কি কারণে মানুষ গোম্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে বাধ্য 
হয় সে কথা উম্ঘাঁটিত কার বদলে, নানাধধ মানবিক সম্পকে মধ্যে 
উৎপাদন সম্পকর্গ্ীল ষে চড়াস্ত তা বেছে বের করার বদলে বৃজোয়া সমাজ” 
তত্দাবদরা গোম্ঠী-জাধনের বাভন্ন দিক বণ"না কয়ার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ 
রাখেন ॥ জনগণ্রে ছোট ছোট গোগ্ঠগ্ীলির (পরস্পরের লঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ 
সম্পক“ আছে ) সমস্যাবলী সমাজমাতি দ্বায়া অনুশীলিত হয় । এই শঞ্খলার 
প্রতিষ্ঠাতা হলেন জে. এল. মোরেনো। তিনি তাঁর লেখা সোশিওমেন্টি 
নামক পহ্গ্ঞকে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কর্মসূচী তিনি নিম্নোস্ত- 
ভাবে সুন্লায়িত করেছেন হ “লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে গঠিত সামাজিক 
শ্রেণীগ,লর বিশ্লেষণ করার বদলে আমরা মানুষের ছোট ছোট গোম্ঠীর 
ঘতশীল বিশ্লেষণ করছি । এ হল সামাজিক বিশ্ব থেকে তার আপাবক 
কাঠামোকে পশ্চাদপসরণ ।(১) লমাজমাতি হল ছোট ছোট গোম্ঠীগৃলির 


৯। জে. এল. মোরেনো, সোঁশওমোটি, এক্সপোরিমেন্টাল মেখভ আযান্ড দা সায়েদন অব 
'জোসাইটি, বেকন, নিউ ইন়্ক, ৯৯৫৯, প.চ্ঠা ২ । | 


৪৫২ মাকসবাদী-লেনিনবাদী দশনের মলকথা 


মধ্যেকার মনভ্ভাত্তিক সম্পকর্গুলির উল্লাতিবিধান করে এবং ষে মানুষের! 
পরস্পরের প্রতি "বহানভুতিষ্নীল” তাদের এই ক্ষুদ্র পারিমপ্ডল সমগ্র সমাজের 
ক্ষেত্রে বসিয়ে ধনতাম্ন্রিক সমাজের শ্রেণী-সংঘাতগ্লিকে “আতিক্রম” করার অসফল 
প্রচেন্টার এক উদাহরণ । 

বুজোম়া আভজ্ঞতাজানত অন:শীলনগুলির কয়েকটি সাধারণ বোশঘ্ট 
আছে। 

প্রথমত, চরিত্রের দিক থেকে এই বৈশিষ্ট্যগ্ীল খুবই সংকীর্ণ ও সঈমাবদ্ধ, 
কারণ সাধাধণত সেগুলি ছোট ছোট গোষ্ঠীর মতামত সংগ্রহের উপগ্ন 
নিভরশশীল। 

ভ্বিতীয়ত, সাধারণত এগুলি ভাসা-ভাসা এবং বিষয়বগ্ঞুগহলির সারমর্মে 
প্রবেশ করার ক্ষমতা বত ॥ সমাজতত্ঞের বিশেষাকৃত ক্ষেত্রগূলিকে ব্যাখ্যার 
বদলে বর্ণনা হল চারিন্রক বৈশিষ্ট্য । আমোরকান সমাজতত্তাবদ আথার 
ডেভিস সাঠকভাবেই বলেছেন £ “সামাজিক সমস্যাবলী সম্পকে" পেশাদারধ 
সাহত্য থেকে আমরা সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারি কি ভাবে জ্যাক ডোয়ে 
তার তরুণ বয়সে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠল, কিন্তু সমগ্র সমাজ কাঠামোর 
সঙ্গে অপ্প বয়স্কদের অপরাধপ্রবণতার গভীরতর সম্পকর্গলির ব্যাপারে 
অনেক কম জানতে পায়ি। আমাদের সমাজে এই অপরাধপ্রবণতা কেন 
টিকে থাকে, কোন: স্বার্থ রক্ষা করে, কোন ব্যর্থতার উপশম করে? 
সামাজিক সমস্যাবল্গীর ফেতাবগ আলোচনায় এসব প্রশ্ন এড়ানোর প্রবণতা দেখ! 
যায়'*-(১)। 

অভিজ্ঞতাজনিত অনুশলনগ্লি প্রায়শই আতিশয় বিষয়ীগত। এতে 
একদিকে বিবেচনাধীন তথ্যগৃজলির চডড়ান্ত ব্যা্যা। মানুষের সামাজিক 
আচরণের ও সামাঁজক মনষ্গাত্বক ব্যাপারগলির মধ্যে দেখা হয় ; অপর দিকে 
£অঞ্থনোতিক” বাখ্যা সহ যে কোনও ব্যাথ্যাই প্রধানত ভোটগ্রহণ থেকে পাওয়া 
মতামতের 'ভাতিতে করা হয়। 

বুজো"য়া সমাজতত্তের সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের অংকীণ আভিজ্ঞতাজনিত 


১1 আধার কে. ভোৌভস, “সোশ্যাল থিগাঁর আযশ্ড সোশ্যাল প্রবলেমস”, ফিলজাঁফ 
জাস্ত ফেনোমেলাজাজিকাল 'রলার্চ বইতে, ডিসেম্বর ১৯৪৭, ভলঙ ১৮, ইনং, 
প-হ্ঠা ১৯৭ । 


সমসাময়িক বৃজায়া সমাজততৰ ৪৬৩ 


ভুঙকানবাদ গবেষণায় লক্মযগ-লির ক্ষুদ্রাতিক্ষু্র বিভাজন, ভানা-ভাসা তথ্যম.লক 
বর্ণনা ইত্যাঁদর তণব্র সমালোচনা করেছেন, এমনকি শিতিপ্লিম সোরে।কিন, 
রষাট মাটন , পল লাজারস্ফেন্ড ও অপরাপর ধূজো়া তাত্িক সমাজ- 
তত্দাবদরাও । চতুর্থ আন্তজাপতক সমাজতত্গত কংগ্রেসে রবার্ট মাট'ন 
বলেছেন £ 'সমাজতভ্ঞাবদরা তুচ্ছ সমস্যাবলণ অনুশখলন নিয়েই খুব বান 
এঁদকে মানব সমাজের সঙ্গে সংগ্ন্ট প্রকৃত তাংপর্যপৃণ" বিষয়ের সব কিছুই 
অনুশগলনের বাইরে রাখা হয়েছে") যুদ্ধ ও শোষণ, দারদ্রা, অবিচার ও 
অনিশ্চয়তা মানুষের জধবন ও সমাজ-জাবনকে বিষিয়ে দেওয়া সতেও অথবা 
তাদের অন্থিস্বকেই বিপন্ন কর সত্বেও বহু সমাজতত্ঞাবদ সেই লব সমস্যাবলণ 
নিয়ে মগ্ন রয়েছেন বা এই সব সর্ধনাশা ঘটনাবলধ থেকে এত দযবতগ যে 
দায়িত্বহীন তুচ্ছতার পযায়ভুন্ত ।”(১) 

কিন্তু তত্র ও আঁভজ্ঞতালব্ধ [বশ্লেষণের অঙ্গাঙগণ সমন্বয় সঠিক ও ফলত 
সামাজিক জীবনের, তার প্রধান জ্ঞরগৃলির এবং উন্নয়নের সম্ভাবনার প্রকৃত 
চন্র তুলে ধরতে সক্ষম বৈজ্ঞানিক সমাজতত্যের আবেদন কার্ধকর হয় না 
বুজোয়া সমাজতত্বেবের শ্রেণী অবস্থান, তার শামাবঙ্ধ পদ্ধাতাবদ্যাগত 
দৃষ্টিভঙ্গর দরুন । 

বৃজোয়া সমাজতত্দ তত্বগতও অডিঞ্ঞতাজানিতজ্ঞান এই উভয় দিক থেকেই 
কোনও জবদ্ছাতেই সমাজের ও সমাজ বিকাশের একাঁট অথণ্ড বৈজ্ঞানিক চিন্ত 
অধ্বা ধনতাশ্ত্রিক বাস্তবতার আলাদাআলাদা দিকগ-লিয় সঙ্গাতপূর্ণ বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণ যোগায় না। বতমান পারগ্থিতিতে বৃজেশয়া সমাজতত্তের সংকট 
এই তথ্যের মধোও ধয়া পড়ে ষে তা নতুন পরিস্থিতির মধ্যে পথজবাদের খাপ 
খাইয়ে নেওয়ার বিভিন্ন রূপগুলির প্রাতফলন করতে, সামাজিক বাগাড়ম্বনন 
প্রয়োগ করতে এবং “আধানকীকরণ”, “বদ্ধ” ও “বিকাশ”--এর ধারণাগুলিকে 
প্রচার করতে বাধ্য হচ্ছে। 

ক্তু আধুনিক কালের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান সমাজ ও সমাজ- 


১1 কমিউনিস্ট পাকার ১৭ নং, ৯১৯৫৯, পা ৯৬ তে ি. ফেদোিয়েড ও ওয়াই 
ফল্তেসেভ কর্তৃক লাখত “বুজেয়া সোঁশিওজাজি আট এ ডেভ-এপ্ডশ প্রবন্ধে রুল উদ্ধত 


থেকে জনযদিত। 


+5&8৪ মাক“সবাদী-লোননবাদী দশ'নের মলকথা 


বিকাশের বথাবথ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয়। মাক্সবাদ-লোননবাদ* 
দর্শন ও সমাজতত্ৰ এই ধরনের জ্ঞান যুগিয়েছে । 

একই সঙ্গে আবার মার্কসবাদী সমাজতত্বাবদরা ধনতা্ম্িক সমাজের 
আলাদা আলাদা দিকও ঘটনাবলী চচাঁ করতে গিয়ে বুজোয়া আভিজ্ঞতাজনিত 
সমাজতত্্ কর্তৃক তথ্যগত 'বিষয়ের সম্পদকে উপেক্ষা করেন না; বরং তাঁরা তা 
1ববেচনার মধ্যে রাখেন এবং তার সবত্বে 'বিষ্ঞাঁরত কৌশল ও পদ্ধাতগুলিকে 
কাজে লাগান । 

লোনন [লিখেছেন যে বখন বিষয়টি হবে রাজনৈতিক অথ-নশীতর সাধারণ 
তত্ত্ব তখন বুজোয়া অর্থনশীতাবিদদের লেখা একটা শব্দও 'ব*বাস করা চলবে 
না, কস্তু ধনতান্দিক দেশগুলির অথনোতিক জীবনের তথ্যগত 'দিক 'নয়ে যখন 
মাথা ঘামাতে হবে তখন বুজোয়া অর্থনীতিবিদদের অনুশশলনগ্াীল ছাড়া 
মাক“সবাদীদের চলবে না । লোননের এই কথা কয়টি বুজো"য়া সমাজতত্তব ও 
তার ফলাফল সম্পকে মাকসবাদী সমাজতত্াঁবদগণ কর্তৃক গৃহীত দৃ্টি- 
ভাঙ্গতেও সমভাবে প্রযোজ্য । 

এঁতিহ।সিক বস্ঞুবাদের তত্ব ও পদ্ধাতির 'ভাত্ততে নির্দিষ্ট সামাঁজক 
অনহশশলনগ্ীলর 'বিকাশ হল মার্কসবাদী সমাজতত্বাবদদেরসামনেকার কত'বা- 
গুলির অন্যতম । এইসব 'নর্দিষ্ট সামাজিক (এবং সমাজ তত্দ্গত ) গবেষণা- 
গুলির কাজ হল মার্কসবাদী সমাজতত্ত্ ও এীতিহাসিক বঙ্ঞুবাদকে সমন্ধে করা 
এবং তা থেকে পাওয়া সিদ্ধাস্তগৃলি দিয়ে কমিউানিস্ট সমাজের বাঙ্ভব 'নিমণণে 
সাহায্য করা । 


পিজান্ত 

মাকণসবাদী-লোনিনবাদ দর্শনের--্বল্ঘমূলক বজ্ঞুবাদ ও এঁতিহাপিক 
বঙ্তুবাদের মৌলক সমস্যাগলি আমরা বিবেচনা করেছি । এবার কতকগুলি 
[সধ্ধান্ত টানা যাক। 

১. শ্রমিকশ্রেণী যার উদ্দেশ্য হল ধনতাদ্তিক সম্পক্গুলির ব্যবস্থায় 
অবসান ঘটান এবং শ্রেণগহধন কমিউনিস্ট সমাজ গঠন, তার বিপ্লবধ সংগ্রাম- 
গুলির প্রয়োজনেই মাক্পিবাদস দশনের সৃষ্টি হয়েছিল । এই দর্শন পৃথিবী 
সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলাভ ও পথবধর রূপান্তর সাধনের এক শান্তশালী 
তাত্বিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে । 

মাক“সবাদ হল প্র্গ তশখল সাগাজক 'চন্তাগুলির সম পৃববত বিকাশের 
স্বাভাবিক ফল। দর্শন ও সামাজিক চেতনার দু হাজার বংসরের আঁধককাল- 
ব্যাপী বিকাশে মূলাবান যা কিছ সংষ্টি হয়েছিল মাকসবাদী দর্শন তাকে 
সমালোচনামমলকভাবে আত্মস্থ করেছে । 

২. নতুন এঁতিহাসিক আঁভজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন সাফল্যের 
ভীত্ততে লোনিনের ছ্বারা বিকাশিত ও সমদ্ধ মাক'সবাদী দশন রাশিয়ায় ও 
অপরাপর দেশে সমাজতাদ্নিক বিপ্লবের তাতিৰক ও মতাদশ“গত প্রচ্ভাতিতে এবং 
তার বিজয়ে আতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে । বঙ্তুবাদী হান্যকতা ; 
যা মাকসবাদী-লোননবাদী তত্র মনপ্রাণ, তা সামাজিক বিকাশের 
[বিশ্লেষণের জন্য স্ুপরাক্ষিত হাতিয়ার ছিল ও এখনও রয়েছে । বতমান যুগের 
আভ্যন্তারক 1বরোধগ্দলকে এবং সমসামায়ক অথনৈতিক, সামাজিক- 
রাজনোতিক ও মননগত প্রক্রিয়াগ্যুলকে উদ্বাটিত করতে এই বজ্ঞুবাদ” 
স্বান্ছিকতা সাহায্য করে, সাম্রাজ্যবাদের শান্তগুলির বিরদ্ধে শ্রমজীবী 
জনগণের সংগ্রামের নেতৃত্বকারী মাকসবাদী-লেনিনবাদী পাটগুলির :জন্য 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রণনগীত ও রণকোশল রচনা করতে সাহায্য 
করে। 

বন্তুবাদ? দ্বাশ্মিকতায় সাঁজ্ত হয়ে সমাজতান্লিক দেশগ্ালর মাক সবাদা- 
লেনিনবাদী পার্টিগ্বল সমাজতম্মের পারাস্থিতিতে সামাজিক বিকাশের সাধারণ 
[বধানগুলিকে ও নার্দন্ট বৌশষ্টাগ;লিকে, বন্ধূভাবাপন্ন শ্রেণী ও জাতিগৃলির 


৪৫৬ মাকসবাদী-লোননবাদশ দর্শনের মজলকথা 


1ভতরকার 'নার্দন্টি চরব্রকে, সমাজতন্ত্র থেকে কমিউাীনজমে উত্তরণের প্রকৃত 
বাম্িকতাকে যথাযথভাবে চান্রত করে। সমাজতাম্মিক ও কমিউনিস্ট 
1নমাণণের 'বিধানগ্লির জ্ঞান এরঁতহাসিক বিকাশের শিকালতে 'নিধারক 
গ্রশ্থিটিকে উদ্ঘাটিত করতে; জনগণকে সব্রিপ্নভাবে জড়ো করতে এবং 'নাঁদন্টি 
এতিহাসিক পধায়ে দেশের অথনোতিক, রাজনোতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে 
পারচালন। করার সবাপেক্ষা নমনীয় ও ফপপ্রসু রূপ ও পদ্ধাত সময়মত বেছে 
[নতে পাহাধ্য করছে । 


সমসামায়ক মতাদশ'গত সংগ্রামে মাকসবাদী-লোননবাদ? দর্শন অতাস্ত 
তাৎপর্ধপূর্ণ। সাম্রজ্যবাদের মতাদশের বিরুদ্ধে মানাবকতার, মানবজাতির 
উজ্জল ভাবধষ্যতে এবং প্রগাতিশীল মানাবক [চস্তার মহান স.জনশনীল সম্ভাবনায় 
সুগভীর বি*বাসের পতাকা উধের্ তুলে ধরে । 


৩. মাক“সবাদ-লোননবাদের দর্শন বিশ্বকে বৈজ্ঞানক ভিত্তিতে জানার 
একট স্ুনিদিস্ট রূপ । বিজ্ঞানের সাফল্যগলর উপর নিভরশনীল করে এবং 
মানবজাতর ব*্ব-এীতিহাপিক বিকাশের সার সংকলন ক'রে এই দশ'ন বিশ্বের 
এক গ্রাতশীল বিকাশের ছাব উপস্থিত করে এবং সামান্যবকৃত বৈজ্ঞানিক 
দাশশনক বিশ্ব-দৃষ্টিভাঙ্গ হিসাবে নিজের ভূমিকা পালন করে। বিশেধীকৃত 
1বজ্ঞানগালর বহু? নাদষ্ট পদ্ধাতগ:ীলকে একাট সাধারণ দরশশনগত পদ্ধাত 
দিয়ে সম্পূরণ করে, যা জ্ঞানের সমস্ত শাখার পক্ষে সমভাবে প্রযোজা ও 
প্রয়েজন, এবং তাদের গবেষণার মৌলিক পদ্বাতগত নীতসমহে সাজ্জত 
করে। ছদ্তমংলক বন্ত-বাদী দশন বিজ্ঞানের পক্ষে বব সম্বন্ধে আরও সুগার 
জ্তানের পথ সুগম করে, এ মানাবক জ্ঞানের উপর কোনও সীমা আরোপ 
করে না, জ্ঞানের কোন সাফল্যকে অনপেক্ষ করে তোলে না, এবং পাপ্সিপাশির্বক 
জগতের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ও বিধান আ'ব্কারের প্রয়োজনাক্নতাকে প্রমাশ 
করে। 


শেষত মাকসবাদণ দর্শন ও সমাজতত্ৰ বিজ্ঞান ও প্রষযুস্তাবদ্যায় বত'মান 
শবপ্লবের সারমর্ম ও অর্থে গভশরভাবে প্রবেশ করার সুযোগ যোগায় এবং 
ধনতন্ত্র ও সমাজতম্মের পারাম্থাতিতে তার 'বিভিম্ন সামাঁঞজক ফল্গাফলকে 
প্রকাশ কমে। 

৪. মাকনবাদী-লোননবাদশ দশনের পক্ষাবলন্বনের সনদে সংযত হয় 


সিদ্ধান্ত ৪৫৭ 


কঠোর বস্তুীনঘ্ঠা ও বৈজ্ঞানক নিয়মানুবার্ততা। যে বৈপ্লাবক প্রগাতশণল 
লক্ষ্যগহীলকে এই দর্শন তুলে ধরে তা একে সক্ষম করে সমস্ামায়ক বৃজো় 
দর্শন, যা “পক্ষপাতহীন” এবং “শ্রেণীর উধেরে” বলে নিজেকে জাহির করতে 
বাধ্য হয়, তার বাবপরখশতে নিজের শ্রেণী-চারন্ন, ঢানজের পক্ষাবলদ্বনকে 
উদ্ব।টিত করতে । মাকসবাদী-লোননবাদী দর্শন সকল রকম বদ্ধ ধারণার 
সম্বন্ধে অসাহফ জঙ্গী বস্তুবাদের এীতিহ্ায বহন করে? ধিম্ব-চিন্তের সকল 
রকম ধরমীয়-ভাববাদী, আধভো'তিক 'বিকীতির বিরদ্ধে অচল সামাজিক- 
অর্থনোৌতিক ও রাজনোতিক ব্যবস্থাগুলিকে“ সমর্থন ও টিকিয়ে রাখার বিরুদ্ধে 
এই দশন প্রকাশ্যে ও ক্রমাগত সংগ্রাম করে। ধনতাম্ত্রক দেশের যে সব 
অগ্রসর চিন্তাবদরা সকল জাতির ভাবষ্যং সম্বন্ধে, সমগ্র পৃথিব ও মানব- 
জাতির ভাগ্য সম্বন্ধে গভথর উদ্বেগ বোধ করেন এই দন তাঁদের সকলকে 
সংগ্রামের দিকে আকৃষ্ট করে। 

&. মাকসবাদী-লোননবাদ দর্শনের অনাতম/প্রধান গরুত্বপূণ নগীতি 
হল তত্ত্ব ও ব্যবহারকে একল্লে গ্রথিত করা, বাবহার হ্বারা তাত্তবক প্রাতিজ্ঞা- 
গুলিকে পরণক্ষা করা, ব্যবহারক আভিজ্ঞতার সামানাশকরণের ভীত্বতে তত্ত্দকে 
বিকশিত করা । এ নীতি মাক্সবাদকে চিন্তার কোনও বম্ধতার গবরুদ্ধে, 
মননগত রক্ষণশীলতা বা মতান্ধতার সুদ বিরোধী এক জীবন্ত, স:জনশখল 
শিক্ষায় পারণত করে। “যেখানে একটা শিক্ষার সবোণ্চ ও এবকম্রান্র মানদণ্ড 
হয় আথ“ক ও সামাজক 'বকাশের বাষ্ঞব প্রক্িয়াগলের সঙ্গে সঙ্গাতি, তখন 
কোনও মতাম্ধতা থাকতে পারে না ।-৮৮(৯) মাকসিবাদী-লেনিনবাদী দশনের 
সত্যগৃলি সমগ্রভাবে সামাজিক ব্যবহার বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কোনও পথক 
শাখ। কারও জন্যই কোনও তোর-সমাধান যোগায় না। এই দশন চায় যার 
তদন্ত করা হচ্ছে তার নির্দিষ্ট বৈশিষ্টাগৃলি 'বিগার করে [নিজের প্রাতজ্ঞাগৃলির 
্রানদিণ্ট প্রয়োগ । 

মতান্ধতার সঙ্ো সম্পূর্ণ অসমঞ্জজ মাকঞসবাদী-লোননবাদী দন 
শোধনবাদকেও বজণ্ন করে । মাক্সবাদী তত্তেবর সৃজনশীল বিকাশ 'হসাবে 
নজেকে জাহর করে শোধনবাদ ধনতাদ্তিক দেশে শ্রেণী-সংগ্রামের, সমাজ- 
তান্ল্রিক 'বিপ্রব ও সমাজতান্ত্রিক নিমা্ণের মৌলিক 'বধানগুলি সম্পকে 


১1 ভি. আই. লোৌনন, কালেক-টেড ওয়াক, ভলহম ৯ পহ্ঠে ২০৬৮ । 


৪৫৮ মাক“সবাদী-লোননবাদন দশ“নের মূলকথা 


মাক“নবাদশ-লেনিনবাদণ শিক্ষার মূল সতাগুলিকে অগ্রাহ্য করে এবং সামাজিক 
ব্যাপারগ্লর ছন্ষমলক বস্তুবাদী-বিষয়বাদী বিশ্লেষণের জায়গায় বিষয়ীবাদ 


অথবা বজো়া 'বিষয়বাদকে বসায় । 
“বব দশাপটে ধনতম্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শান্তগু?লর মধ্যে সংগ্রাম এবং 


(বপ্রবী শিক্ষাকে ক্লীব ক'রে দেওয়ার এবং সমাজতন্ত্র ও কামিউনিজম নিমাণের 
ব্যবহারকে 'বকৃত করার জন্য সকল রকম শোধনবাদীদের প্রয়াসের দরুণ তত্ত্বের 
সমস্যাগুীলর ও পসৃজনশশল 'বকাশের প্রাত আমাদের অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে 
যাওয়া দরকর ।-**আমাদের তত্তেহের উপর বুজেশয়া ও শোধনবাদখ আক্রমণ 
সম্বন্ধে সমালোচনা অনেক বেশি প্রত্যয়জনক হয়ে ওঠে যখন তা সামাজিক 
(বিজ্ঞানগহীলর, মাক“সবাদশ-লোনিনবাদ? তত্তেবের সাক্রয় ও সংজনশশল 'বকাশের 
উপর প্রাতিঙ্ঠিত হয় ।”(১) 

৬. মাকঝ4সবাদী-লোননবাদশী তত্ত্বের সজনশখল 'বিবাশ এই তত্তবকে 
পাওরপ্‌ণভাবে উপলম্ধি করার দাবি করে । এঙ্গেলস 'লিখোছলেন ঃ সমাজতম্ত্ 
যেহেতু একটা বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে কাজেই তা বিজ্ঞান 1হসাবেই অন,সত 
হওয়ার দাঁব করে, অথাৎ চায় যে তা অধীত হোক 1৮২) মাকসিব।দশী দশ 
অধ্যয়ন না করে কেউ প্‌ সচেতন প্রত্যঃশীল কনডনস্ট হতে পারে ন।॥ 
লোনন এই 1শক্ষাই দিয়োছিলেন। 

মাকনবাদী দর্শনের নশ1তিগহলকে ব্যবহারে সফলভাবে প্রয়োগ কপতে সক্ষম 
হতে গেলে তা গ্রভীরভাবে এবং প্রণালশবদ্ধভাবে অধ্যয়ন করতেই হবে, এবং তা 
করতে হবে প্রধানত এর উৎস থেকে, অথাৎ মাকসবাদ-লোননবাদের চরায়ত 
নচন।গুাল থেকে । 

মাঝসবাদী-লেনিনবাদন দশ-ন সমসামাঁয়ক !ধ*ব-সংস্কাতিতে অন)তম প্রধান 
উপাদান । বাহ্‌লোোর ভয় না করেই একথা বলা যেতে পারে যে বঙমানে 
কোনও লোকের ব্যন্তরগত মননশঈলতার মাতা নিধাণরত হয় মাকণসবাদ- 
লেনিনবাদের দশ*নে ও সমাজতত্তেৰ তার জ্ঞান কঙট। গভশর, নতুন পৃথবী 
গড়ায় তাকে প্রয়োগের কতটা ক্ষমতা তার দ্বারা । 


